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শ্্হাকে। টাকা! 


ভূমিক! 


গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি । 


| পবলে"কগত লক্বপ্রতিষ্ঠ 'অধাপক ডঃ বিমানবিহাবী মঙ্গুমদার, ভাগবতরত্ধ, 
এম্‌ এ, পি-এইচ.ডি, পি, আব এস্‌ করুক উহার জীবদ্দশাষ লিখিত । ] 

»শীভীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রেমেব যে মহান আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে, 'তাহার প্রতি 
গরাচ্য ও পশশ্চ'ভ্যেব বহ মনীষী দুটি অ+কই ভইযাছে। আমেরিকার হার্ভার্ড 
শিকাগ্ে। প্রস্থ শর বিশ্ববিচ্ভা'লযে 102015] নল. লু. 1025%118) নদ 0 
[)17000% এ. প্রত অধ্যাপকদেব অধ*নে কয়েকজন প্রতিভ'বান ছাত্র এই বিষয়ের 
বিভিন্ন দিক লইধা গবেষণা! করিতেছেন। আমেরিকার সরকারী ও বেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানের অর্থজকলো তীহাদের মধো কষেকজন বাংল! দেশে আসিয়। বাঙ্গালী 
বৈষ্বদেব মধ্যে ববব'স করিয়! তথ্য স-্গ্রহ করিষয'ছেন ও করিতেছেন |”, কিন্ত 
উতহঃদেব প্রশ্নেব উত্তবে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রপালীতে রচিত কোন গ্রন্থের 
উল্লেখ করিতে গেলে বই মস্ষিলে পডিতে হয়। কেন না্ইজাতীষ গ্রন্থের একাস্ত 
অভাব 1 ইংরাজীতে গিরীন্দ্র মোহন মল্লক ও ভাগবত কুমার শাস্ত্রী বৈষ্ণব ধর্মে 
ঘে বিববণ লিখিয়াছেন+ ত হ' যেমন দুশ্প্রপা তেমনি ছবোধ্য। ভ. শ্রশীল কুমার ছে 
তণ্ভার 12ঞ]চ 81৪097৮০009 ড5191085% 1510) 850 9216575 0৭ 
1০059206176 00 0390891 গ্রে পাগ্ত্যে পবাকাষ্ঠী “দখাইযাছেন, কিন্তু শ্রদ্ধা ও 
সহ'নুভূত্তিব অভবে শ গ্রন্থে অনেক উক্তি বৈষ্বগণের হৃদয়ে ক্লেশ উৎপাদন 
কবে। ১৯১৫ খুঈব্বে কেনেডি সাহেব চৈতগ ধর্ম সম্বন্ধে বে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, 
ত'হাতে সংক্ষেপে অনেক তথা বণত হইলেও মিশ্নারিদেব রণনায় যে উন্নাসিকতা 
দেখা **ষ, ভাহা। হইতে উহা সুক নহে। মিশন"*বিদেব শিরোমনি 41950810098 
[)এঠ প্রয সওয়া শত বসব পূর্বে বাংলাব বৈষ্ণব ধমেব উচ্চ ভ্ব ও আদর্শ দেবিধ 
বিন্মত হইযাছিলেন। তিনি ভাবিতে পারেন নাই যে শ্রীতীর ধর্মের প্রভ'ব ছাড়া 
এমন মতবাদ প্রচাঁবিত হওয় সম্ভব । ভাই তিনি 05199 98৪ য়েব পঞ্চম 
সংখ্যা ১৮৪৬ গ্রীক্টাব্ধে লেখেন-_ 
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্রষটীয়ধর্মেব কোন প্রচারকেব সভিত কখনও শ্রিস্চত, এনভ্য নন, অস্বৈত এ ছয় 
গোস্বামী কোন প্রকাব পবোক্ষ সংস্পর্শে ও আসেন ন।ইী | বোডএ শত দীন মধ 
ভাগে আকববের রাজ্য আবন্ত হইবার পন্দেই ত হাক তিবোধশন ক বধাছিলেন । 
সে সমযে উত্তর ভরতে ইয় ধন্মেব বিদ্মাত প্রভব পিই ভষনহী। ০৮১২ 
গ্রা্টাব্বেব 4519010 1২6০89801)0. পতভিকাণ্ষ [১0190৮৮1079 01)11)11৮9১ বা 
7১০9৮ 709 [₹০,11 নামক শ্রীয় পাদণির কথ! প্রকণশিত ভতখাছিল, তাহা হইতে 
জানা যায় থে ১৬২০ শ্রীহাবের কাছাকাছি সময়ে শ্তনি দান্সণ ভঁবতে অ'গমন 
করেন, দাক্ষিণাতেযেব লোকেব মনে শ্রন্ধ। ক্ষানাউবাস ভন্যা বলেন যে তিনি একভন 
উত্তর দেনীষ ব্রাহ্মণ । তিনি সন্য'সীব মত খালি গ'য়ে খার্কতেন এব দেতে ছাই 
মাথিতেন। এইরপে স্রকৌশলে তিনি বাক্ভন ব্রহ্গণকে *ইযধম্মে দীক্ষিত করেন 
এবং তাহাদের সাহণয্যে হাক্চাব হাজার ,লাককে খুষ্টান কবেন। তিনি মাহুবাব 
মিশনেব প্রতিষ্ঠাতা । 
বহু পূর্ব্বে সীবিষ সম্প্রদায়ভক্ত কিছু থুঠান দক্ষিণ দেশে ছিলেম বটে, কিন্তু উত্তব 
ভরতে তীাহাদেব কোন প্রকাব প্রভাব পছে নাই । ডাফ জ"ঙ্বেব অন্কম ন বে 
সম্পূর্ণ ভিত্তি হীন এবং বৈষ্ঞবীয় প্রেমধন্ম 'ঘ বাইবেলে লিখিত প্রেমেব মাদর্শ 
অপেক্ষা অনেক উপ্রে তাহা! বিজধক্ৰঃ বাটী মহাশয়ের বঙ্ষ্যমন গ্রন্থে স্ুস্পই।পে 
প্রমাণিত হইযাছে। 


বৈষ্বীষ প্রেম বলিতে আমরা সাধ রণতঃ জীটতন্য মহাপ্র ভব দ্বাব। প্রচাবিত 
প্রেম ধর্মই বুবিয়া থাকি । কিন্তু তীহ'ন আবির্ভবের অন্ধতঃ পাঁচ ছষ শত বংসব 
পূর্বে তামিল দেশের আড়,বার সন্তগণেব রচনাব মধ্যে প্রেম ধন্মের সুস্পষ্ট পবিচষ 
পাওয়া যয। পঞ্চম আডরবার শঠকেপ উতাহ'র “্ভিববাযমাডি নামক দিব্য প্রবন্ধে 


দেহ, গেহ, পুত্রপরিজন, ধনজনন্বানধশ প্রস্থৃতির প্রর্তি বৈরাগ্য করিলে পরে তগ্ধিযান্ে 
শ্রদ্ধা, রুচি এবং আসিব উদয় হয়। তারপর পরমভক্তি জ'্ত হুয়। সেই অবস্থ,- 
সাধক দাশ্য, সখ্য বা মধুর ভাব লাভ করেন। মধুরভাবে ভ'বিত হইয়া শঠকো' 
লিখিযাছেন-_ 


“মি ও গে'চাৰণে সার"দিন অদর্শনে 
ধবিতে ন'রিব প্র“ণ কহিন্ তোমায়। 

বিবহ 'অনলে হায__ প্রণ মোর দহিযাষ 
পব বহে উদ শ্বস না দেখি সহায় ।। 

তব গন্ত মনোহর বপস্যাম সুন্দর 
ন! .দখ নযনে হায় । গেলে গোচারণে। 

বা+কুলিত এ নয়'ন বহে বরি অন্তক্ষ, 
মণ সমান গণি তব অদশনে ॥ 

ন জ'নিকি কম্মকলে অ+সি এই গোপকুলে 
অবলা গোপিনী হযে লভেছি জনম ॥ 

তব দাস গণ দীন দা তব পবাধীনা 


অসহায দশ"গণি তা যে মৃতু সম 11 


(স্হম্ত্র গীতি ১০1৩৩ অণ্চার্য শ্রীযতীত্র 
ব'ম'জঙ্গ দাসের অনব্দ ) 


'আডব'ব মধ্য একজন মৃহল*ও ছিলেন। ভার নাম অগ্তাল বা গোদাশ্ব্সী 
তিনি গাপীভ'বে বিভ'বিত হইযা লিখিয়ছেন -হ বন্ধু, আমরা গুণহীনা, জ্ঞানহীনা, 
যে গে'পকূলে কেন প্রঙ্কাব জ্ঞন থ"ণকি"ত পাবেনা, তাহাতে আমর! জন্িয়াছি ; 
কিন্য সেই গেপডুলে আন-দের জীবদ্দশায় তুমি আন্সিয়। জন্ম লইয়াছ ; এই মহথাপুণে। 
তোমাকে অমন লাভ করিযছি। .হ -গ্বিন্দ, তেম'র সহিত আমাদের এই যে 
জল্মণত সন্থঙ্গ ভঁহা অশ্মবা বিচ্ছিন্ন করিতে অক্ষম ) তুমি ধদি ইহ! কাটাইতে চাও, 
তাা তুমি পাবিবে না ; এমনকি অণ্মব' উভযপক্ষ মিলিত হইয়] যদি-এই জন্মগত 
সম্বন্ধ নিবৃত্ত কবিতে চ'ই তহও সম্ভব নহে । ইহ'র পরে গোপীবা রুষ্ণকে 
বলিতেছেন, “তোম*র প্রতি প্রীতিবশতংই আমব। তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদার সহিত 
কথা বলিতে পারিন', ভুমি যেন রাগ করিও নী।৮ (আড়বার পৃঃ ১৬৭-১৬৮ ) 
আলোচ্য গ্রন্থে ভযেকদশ হইতে ষোডশ অধ্ায় পাত করিলে পাঠকগণ বুঝিতে 


্ঁ 


পারিবেন শ্রার্প গোস্বামী শ্রীচৈতন্তের মনোভীষ্ট অনুসরণ করিয়া কিভাবে আড়,বারগণ 
অপেক্ষাও প্রেমের সুক্মাতিহুক্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন । 


নরোতম ঠাকুর মহাশয় শ্রীজীবের পদাক্ক অশ্নসরণ করিয়া সাধককে সখীর অুগতা। 
মঞ্ররীভাবে রাধাগোবিন্দের সেবা করিতে উপদেশ দিয়াছেন । শ্রীতী পাদ বলেন, 
যে অন্তশ্চিন্তিত গোপীদেহে সাধন করিতে হইবে ; পুরুষের পক্ষে নারীদের বেশ হ্যা 
ধারণের কোন কথা তিনি বলেন নাই। কিন্তু ১৮০৯্রীষ্টাঝে ফ্রান্সিস বুকানন 
পৃণিয়া জেলার রিপোর্টে ( পৃঃ ২৭৩ ) লেখেন যে 1 ঠ0৪ ঠ51০:৮ ০৫ 00৬, ০1 
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8166 পুসা07, দাতি ০£4১0০165.  বুক'নন সীতাদেবীর নন্দিনী ও জঙ্গলা 
নামক দুই পুরুষ শিশ্ের নামও করিয়াছেন। ১৮৭০ খুষ্টান্ে অক্ষয়কুমার দত 
মহাশয় পভারতবর্ধীয় উপাসক মন্প্রদাষ” গ্রন্থের প্রথম ভ'গে লেখেন_ঘে প্রায় চ'অশ 
বংসর অতীত হইল কলিকাত"য় দখাভণবক সম্প্রদ্দষের পুকষেবা ্্রীঞ্গাতিব স্কাষ 
'বেশভৃষা করিতেন ও নিজদিগকে নমসীর ভন্তুগঞ্জ। বলিতেন। দু মহাশয় নাম" 
সখীকে তৃল করিয়া নম্রসখা বলিযাছেন, অথব' উদ্ভ। মুত্রীকর &*'প-মাত্র। তিনি 
লিখিয়াছেন--“বৌবাঙ্তাব ও জগন্নাথ ঘাট নিবাস" .ক ন কে"ন ব -- নী ও 
গরাণহাট নিবাদী কোন কোন করয়স্থ ও অন্যন্য পলীপ্থিত-বৈদ্য, সুবশবাণক ও 
অপরাপর জাতীয় ধনাঢ্য ও মধ্যবিভ্ত .ল কেরা ৪ ই একটি উদ্গীন তথ পা এক এ 
দলাক্রাস্ত হইয়া অ'তশয় উৎসাহ সহকারে উল্লিখিত কপ প্রমসেবণ অন্ন 
করিতেন । ইহারা সকলেই এক এক সখীর নামে বিখাত ছিলেন , সময বিশেষে 
এবং বিশেবতঃ দ্বাদণী তিথিতে আপনাদিগেব মধ্যে কোন কোন ব'ন্তব বাটীতে 
সকলে সমাগত হইয়1 স্ীবেশ ধ'রণ পূর্বক পৃর্বেবাক্ত কপে ইংস্ফের বা কবিহেন। 
(২য় সঃক্করণ পৃঃ ২৩০ )। বল বহুল্য যে দত্ত মহ'পয় উহাদিগকে এক তত্র 
সম্প্রদায় ভাবিয়! তুল করিয়াছেন। ইহারা শিটচতন্গ মত'্বন্ঠী ছিলেন । নবদ্বীপের 
সমাজবাড়ীর প্রধান স্থানীয় নেতী “ললিতীসখী” ন'মে পরিচিত হিলেন ও সর্বদা 
নারীর বেশতৃষা ধারণ করিয়। থাকিতেন। ব্রত মগুলের সাধকের কিন্তু পুরুষ *বশেই 
থাকেন, তাহারা মনে মনে নিজদিগকে অল্প বযস্কা মঞ্জরী বাপে চিন্তা কবেন। এইকপ 
সাধনার দাশনিক তত্ব বিভয়রুঞ্চ বশ্টী মহ'শয় নিপুণ ভাবে বিশ্ব কারযাছেন ॥ 
( বৈষ্ণবীপ্ন প্রেম ২য খণ্ড )) 


কি 


হীরেজুনাথ দত্ব এবং মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্ক ভূষণ প্রেমধর্ম সন্থন্ধে 
্রন্থদ্ধব লিখিয়াছেন, তাহাতে সুম্ত্রসান্থভূতি ও গভীর পাণ্ডত্যের ছাপ থাকিলে 
পাঠকের মন ভরে না, কেন ন। গ্রস্থঘয়ের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র । আবার অন্তদিবে 
পরম ভাগবত রাধা গোবিন্দনাথ মহাশয় বৈষব দর্শন লইয়া! যে বিশাল পাঁচখণ্ড গ্র' 
লিখিবাছেন তাহাতে সাধারণ পাঠক দিশাহারা হইয়া! যায়। এই ছুই প্রান্তের আধিক 
বঙ্জন করিয়া বিজয়কৃষ্ণ রাটী মহাশয় “বৈষ্থীয় প্রেম গ্রন্থ র»ন। করিয়াছেন । বংশ 
বিগ্য', সংস্কার ও চরিত্রের দ্বার' তিনি এই ধরণের গ্রন্থ লেখার উপযুক্ত পাত্র । তীহাও 
কৌলিক উপাধি রাটী হইতে জানা যায় যে বংশ পরম্পরায় তাহারা বাড দেশে 
লোক । মহাপ্রহবর প্রচাবিত ধম গৌভীয় আখ্যায় পরিচিত হইলেও ইহার উৎপঘ্ধি 
ও বিকাশ রাচ অঞ্চলেই । নিত্যানন্দ প্রভু রাউদেশেবই মানুষ; তাহাব লীলাক্ষেত্রও 
ছিল ববাহনগব-পানিহাটী হইতে কাটোয়া পর্যন্ত গঙ্জাব উভয় তীরবর্তী গ্রাম ও নগর 
অদ্বৈত প্রহ্ শান্তিপুবে বাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্ত ও তাহার অনেক পার্ধদ 
নবদ্দীপে ও ত'হাব আশেপাশে এন্নগ্রহণ কবিযাছিলেন। বিজয়রুষ্ণ নবদ্বীপ হিন্দস্কুতে 
আমার এক শ্রেণী উপরে পড়িতেন। আমি কোন রকমে উচু ক্লাসে উঠতাম কিছ 
তিনি ববাবর প্রথম স্বান অধিকার করিয়! পাশ কবিতেন। পবে কলেজ জীবনে তিনি 
দশন শাস্ত্রে এম, এ উপাধি লাভ কঞ্েন কিন্ত ভাগ্যের পরিহাসে তিনি শিক্ষাবিভাগে 
যোগ না দিবা রেল বিভাগে কাক্ত করিয়া জীবনেব অধিকাংশ ভাগ অতিবাহিত 
করিলেন। 

একজন জার্মান দার্শনিককে গ্রন্থ লিখিতে অন্থরোধ করায় তিনি বলেন, আমার 
বয়স মাত্র ষাট বৎসর, সত্তর বৎসরের পূর্বে কি দর্শনের বই লেখা চলে?” বিজয়কষ্ণ বোং 
হয় তো সেই আদর্শ 'অন্থলবণ করিয়া সারাজীবন নীরবে গভীর ভাবে অধায়ন করিয়া 
সত্ব বছরেব কাছাকাছি সময়ে এই বক্ষ্যমান গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি অহৈত- 
বংীয় পরম পণ্ডিত ও উচ্চকে'টির সাধক আনন্দ গোপাল গোম্বামী মহাশয়ের নিকট 
মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে যেমন বিজয়কৃষ্ের গভীর অস্তুষ্টি 
আধ্যাত্মিক অন্থভূতিতেও তেমনি তিনি সমৃদ্ধ । এই মণিকাঞ্চন যোগের ফলে ৫ 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা বাংল! সাক্কিত্যের সম্পদরপেগণ্য হইবে বলিয়া আমার 
বিশ্বাস। 

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালয়ে ডি, ফিল, পি, এইচ,-ডি এমন কি ভিলি] 
উপাধিব জন্ঠ বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে যে সমস্ত নিবন্ধ পেশ করা হয, তাহার 
মধ্যে অনেকগুলিই আমাকে পরীক্ষা কবিতে হয। নেই অভিজ্ঞত। হইতে আফি 


৭ 


বলিতে পারি যে শ্রীযুক্ত বিজয়কু্ রাট়ী মহাশয় এই গ্রন্থে যে পাগ্ডিত্য, হুক বিশ্লেষণ 
শক্তি এবং গ্রভীর মনশ্থিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনন্ত সাধারণ । সবচেয়ে 
আনন্দের বিষয় যে তিনি কোথাও নিজের পাপ্ডিত্য ফলাইবার বিন্দুমাএ চেষ্টা করেন 
নাই। তাহার রচন! ভঙ্গী সরল এবং সাবলীল এবং সেইজন্তই চিত্তাকর্ষক । তীহ'র 
এই অমূল্য প্রস্থের বহুল প্রচার কামনা! করি। 


গোলা-_দরিয়াপুর 
পাটনা--৪ (স্বঃ ড. বিমান বিহারী মজুমদার ) 


বৈষঝ্বীয় প্রেম। 
নিবেদন । 


'মুকং করোতি বাচালং পন্ুং লজ্ঘম়্তে গিরিম্‌। 
য্ত কপা তমভ" বন্দে পরমা'নন্দ মাঁধবম্‌ 1” 


আমি যেমন দ্র, আমার গ্রন্থধাণ্ন তেমনি ক্ষুদ্র এবং নিবেদন ততোধিক ক্ষুদ্র। 
কিন বিষয় বস্থ স্মহতৎ। সমযে সময়ে ভ'বি, ছোট মুখে বড় কথা কেন? যাহার 
স'ধু সঙ্গ লাভ হব নাই, বিদ্দদ সম'ক্গে মিশিব'র স্বযোগ থু বধা ঘটে নাই» জ্ঞানের 
পণ্রিধি অল্প-পরিনর, নাই বসিলেই চলে, স্লাম'ন্য চাকুরী দ্বারা যাহার জীবন অতি" 
বাহিত হইয়াছে, ত'ভ'ব পক্ষে এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করা ব'মন 
হইষা চন্দ্রম গুল স্পশ করার স্তায় বাতুপ্পতা এবং ধৃষ্টুতামাত্র | 

বৈষ্ণবগণ গ্রন্থ লিখিবাঁর প্রারসন্তে কিম্বা তদন্তে আশেষবিধ বিনয় প্রদর্শন করেন। 
দৈন্ধ, আত্তি এব" বিনয় উহাদের শিরোভূষ্ষণ। বিনষ ভগব+নের পাদপীঠ। ধাহীর। 
অতুল প্রেম সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও, নিজদিগকে দীন, হীন এবং কাঙাল বলিয়। 
মনে করিতেন, তঁ"হারাই বিনয এবং সৌজন্তাদি গুণে বিশ্বজয় করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন । দিগ.বিজয়ী পণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় কুট তর্ক জাল বিষ্তার করিবার উদ্দেশে, 
দন্প সহক”রে যখন বুন্দাবনে গোম্বামি প্রহ্নগণের শিকট আগমন করিতেন, তখন 
তাহ'দেব একদিকে অস'ধারণ পগুত্য এব" মনীষা, অপরদিকে বিনয়, আতন্তি এবং 
দৈক্ক ,দখিব! অপ্ধ হইনেন এব* অবশেষে তহাদের চরণে নতি স্বীকার করিতেন । 
ব্ভ-রা অশেষ গুণ মণ্ডিত, তাহাদের দৈম্য মহিমোজ্জল এবং মণ্দুশ জনের দৈন্য 
খললত'ব পশ্চাষক+ এবং লঙ্জ'জনক। উ"হাদের বিনয ব্ব"ভাবিঙ্গ, মাদৃশজনের 
বিনয় কাঠিগ্থা এবং শুষ্ক লৌকি কতীষ পর্যবসিত | 

বহার প্রকৃত জ্'শী. ধাহারা অন্থভব কাবয়'ছেন। জনের ভাগুর অকুরভ, জ্ঞান- 
সমুদ্রের কুল কিন" নাই, উত্হটদের বিনগ শ্বতংস্বৃপ্ত । প্রণ্সন্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটনের 
উক্তি তাহার প্রম'ণ | 

গ্রীস্‌ দেশের প্রাীন দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিসকে লোকে জিজ্ঞাসা করিষাছিঙ্স, 
“মহাশয় ! আপনাকে বিজ্ঞ বাজ্ঞ।নী বলে কেন?" তহ্ত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 


ণ 


“আমাকে জানী বা বিজ্ঞ বলে, তাহার কারণ আমি আমার অজ্ঞতা সম্বন্ধে বিজ্ঞ । 
(1 ৪2 30 0£7075 00, 1200006. ) কিন্তু আপনারা আপনাদের দোষ, ক্রটি 
ধরিতে পারেন ন! বলিয়া এবং সে সকল বিষয়ে অচেতন থাকেন বলিয়া, লোকে 
আপনাদিগকে বিজ্ঞ মনে করেন না । 


আমাদের উপনিষদ বলিয়াছেন--যাহারা! বলেন, তাহারা ভগবদ্‌ তত্ব সম্বন্ধে 
সকল বিষয় জানেন, উাহারা কিছুই জানেন না । আর ধাহাগ| বলেন যে ভগবত্তব্ 
এবং মহিমা! আমর ক্ষুদ্র মানব হইয়। কি করিয়! জানিব, ব্রন্মাব নিকট যাহা! অবাস্ম- 
মনসো গোচর, তাহার! ঠিক কথাই বলেন। তাহাদের মধ্যে হযতো! কেহ তাহাকে 
ভনিয়া থাকিবেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি অবিষয় এব. অধোক্ষভ, তাহাকে জ্ঞানের 
প্রপঞ্ীরূত করিয়৷ জানা বলাতেও অপবাধ হয। 


কেনোপনিষদে্বে বণী ;--( দ্বিতীয় খণ্ু-৩য শাক |) 


প্য্ণমং তশ্তমতং) মতং যন্য ন বেদ সঃ। 
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতং অরবজানতাম্‌ ” 


অর্থাৎ যিনি মনে কবেন যে তিনি ত্রঙ্মকে জানিতে পাবেন নাই, তিনি হযতে' 
কিয়ৎ পরিমাণে তাহাকে জানিযাছেন এবং ঘিনি মনে কবেন, তিনি ব্রক্ষকে জানিয়া- 
ছেন, তিনি কিছুই জানেন নাই । বণহারা। জ্ঞনৰান এব” সম্যগ দশী, তাহ'ঁদেব 
নিকট ব্রহ্ধ অবিজ্ঞাত, অর্থাৎ উ“হাদেব জ্ঞান আছে যে তাহার! ত্রহ্ষকে বিশেষভাবে 
জানিতে পারেন নাই | কিন্তু যাহারা অবিজ্ঞ এবং অসমাগ-দর্শী তাহণদের নিকউ রগ 
বিজ্ঞাত অর্থাৎ ভ্রান্তি এবং মাহ বশতঃ তাহারা মনে কবেন উহা'বা ঘেন ব্রহ্ম 
সম্যকরূপে জানিতে পাব্যাছেন। 


প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বস্বদী দার্শনিকগণ, ধযাঁভাদেব দাশানক মভবাদ প্রতাক্ষ- 
বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ও হারা বলেন প্রমাণ'ভাবে ভগব+নেব অস্তিত্ব স্থাপন কবাযষ 
না। তন্মধ্যে কেহ কেভ মনে করেন হযতো তিনি থাকিতে পাবেন, কিন্ত বদি বা 
তিনি থ'কেন, তাহ হইলে তিন অজ্ঞাত এবং ম।বজ্ঞেয়। ( 00-400 দা 81004 
010.-10)0578019. ) 


আমাদের গীতাশাস্ত্র স্পষ্টক্ষরে বলিষ'ছেন৮-তিনি একমংত্র জ্ঞেষ বস্ত এব জ্ঞান- 
গম্য । জ্ঞান", জ্ঞেষ" জ্ঞানগমাং হাদি সর্বস্য বিষ্ঠতম্।” তিনি অবিজ্ঞেষ্নন তবে 
তিনি অপরোক্ষজ্ঞানেব বিষধীভূত । শুধু যে তাহাকে জানিতে পার! যায়ঃ তাহা নহে 
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তিঠিই একমাত্র জেয় বস্ত। ত্াহাঢে জানিতে হইবে। ভি'ন সকলকার হদক্ে 
আধষ্ঠাতুরূপে বিরাজমান । 
কেনোপনিষদ্‌ দ্বিতীয় শ্লোকেও বলিয়'ছেন ; 
“নাহং মন্তে জু বেদেতি, নোন বেদেতি বেদচ। 
যোনম্তদবেদ, তদ্বেদ, নান বেদেতি বেদচ ॥” 

অথাৎ আমি মনে করি না যে আমি ব্রহ্ষকে বিশেষরূপে জানিয়াছি, কিন্তু এমন 
নহে যে আমি তীহাকে জানি না । আমি যে তাহাকে জানি না! এমন নহে, আবার 
ফানি এমন নহে। আমদের মধ্যে যিনি তাহাকে জানিয়াছেল, তিনিই--কবল 
তাহাকে বিশেষরূপে জানিযাছেন। 

তাহা! হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে বাহার তাহাকে জান্যি"ছেন, তাহাবা তাহাকে 
অকপ বলেন না সপ বলেন । ইহ শাশ্বত প্রশ্ন । এই প্রশ্নই যুগে যুগে উখিত 
হয়। 

উপনিষদ্‌ বপেন_-তিনি অবপ হহয়'ও বহন্প। “বপং রূপ" বনতবূপং বিভাতি ।' 
তি“ন পে রূপে বহুৰপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন । বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ বলেন, তিনি 
অপরূপ । প্ররুতপক্ষে তিনি অপবপ । কারণ তাহাদের চক্ষেঃ তাহার গোপবেশ, 
কবে বংশীবিরাজিত। তিনি নবীন নীরদ বর্ণ, গীতাম্বর, মযূরপুচ্ছ তাহার শিরোভূষণ। 
তিনি অলকা তিলকায় বিভৃষিত, নব কিশোর এবং নটবর। তাহার সৌন্দধ্য এবং 
ম'ধুয্য অনন্ত ধারায় প্রবাহিত ॥। তিনি নরারৃতি-__পররব্রহ্ম। 

তিনি ষে অপরূপ শুধু তাহা নহে তিনি অভিনব । কারণ তাহার নাম আছে, 
ধাম আছে পিতামাত। আছে এবং সর্বোপবি অসংখ্য প্রেয়সী আছে। তিনি সথা- 
দেব সঙ্গে ধে্ চরান॥ বংশী বাদন করেন। ভগবত্তাকে দূরে সর্াইষ দিয়া এবং 
নিজেব মর্যাদা জ্ঞান তুলিষ। গিয়া তিনি প্রেয়পীদিগের সহিত বিবিধ লীল। করিষা 
থাকেন। ভূভার হরণ কিন্বাধর্মস স্থাপন পরোক্ষভাবে হইতে পারে, কিন্ত সাক্ষাৎ 
ভাবে তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নন। কেবল লীলায় মগ্র থাকেন । তিনি নরলীল 
এবং লীলা পুরুষোত্তম। তিন নন্দ নন্দন বা বশোদ। নন্দন, শ্যামসুন্দর, স্বয়ং ভগব ন 
প্রকৃষ্, বিশ্তদ্ধ শরঙ্গার বসের ছার] তাহার 'অ'কৃতি প্রকৃতি গঠিত । এবম্প্রকর পরি- 
প্রেক্ষিতে ঠাহারা ত্রদ্ধকে দেখিয়া থাকেন 

তাহারা কেবলমাত্র ব্রন্গেব অস্তিত্ব অনুভব কগ্দ়া পরিতৃপ্ত হন না» এমন ক 
ভগথানের মহিমা এবং এশবর্য্য বেধেব দ্বাবা অভিভূত হন না। তাহারা ভগবানকে 
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প্রেমময় এবং রসমধকপে গ্রহণ করিয়' তাহার সহিত মধুব সম্বন্ধ স্থাপন কবতঃ তাহার 
মপুব লীলাষ ন্প্রবিষ্ট হন । তাহাব ফলে উ“হারা ভগবৎ তত্বের যে জ্ঞান লাভ করেন 
তাঁত সবিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান । ভগব'নের সহিণ্ত তাহাদের যে পরিচিতি তাহা 
অন্ত নিবিড় এবং নিগুঢ | 
বৈষ্বদিগের আবু একটি বিশেষতঃ এই যে উ“হাব। তাহাকে একক উক্ষন কবেন 
না। ঘিদ্ন তাহাব হল'দিনী শক্তিকপা মহ*শন্তি এবং অশেষ গ্রেমবহী, ত'্হাকে 
তত্ত্ব সঞ্চহ সংগত কবাইয়' এবং প্রেমের বিষষ এবং প্রেমের আশ্রষ, এতছুভয়েব 
সম্মেলন বিশ্বন কর"ইযা নিদ 'ম প্রেমোপচারে পুক্তা কবেন। তণহাদেব পৃঙাব মন্ত্র 
এবং উপকরণ কেবল মাত্র প্রেম, অকৈতব প্রেম । হহ সাধারণ স'র্বক্নীন প্রেম নহে 
ইহা অতীব নিগুঢ উন্নত এব" উজ্ল॥ ইভা শঙ্গাব রসের ঘ ব| প রসিঞ্চিত কেবল 
ম'ত্র ভক্ত বসিক বুন্দের 'অন্ূভব ষে'গা এবং পব্ম আস্বাছ্ | 
'আত্কে ধাবন' কবেন যে বৈষ্বগণ 21000200102010 ৮79৯৮ লইষ ব্রহ্মকে 
অতিশয় ছোট করিয়া দেখিযাছেন। এই গ্রন্ঠে ইহাই আলেগ্ডা বিষষ কবিগশুক 
ববস্জ্রনাথ বৈষুবভ”বে উদ্্ধ হইয়া প্রাণের আবেগে লিখতে অ'বন্ত কধিলেন, 
“পিতা হয়ে পুত্র হযে, বদ্ধ হযে, 
এসো! তুমি এসে! হৃদষে। 
কিন্তু তৎপতে তশ্ত'ব মনে হইল, যিনি বিবাট এব* ভূমা, তাহাকে তিন কি কবিষ 
ক্ষুদ্র কিবেন। তই তিনি ত'হ'র লেখনী সণ্যহ করিয| উপপংহাব করিলেন , 
“মমিওকি অ'পন হাতে 
করবো! ছোটো বিশ্ব নাথে, 
ভান*ব অশ্ব জ'নবে তেময় 
দ্দ্রপণ্বচয়ে?, 
শিন্ক টৈষ্ুব গণ এই প্রকর হ্ত্র পবিচয়েব মধা দিয়।, সেই বউ এব" ভূষা 
বস্থকে শুধু যে উপলব্ধি কবিযাছেন ভ"হ' নহে, তাহু'র সহিত এইবপ ভাবে পরিচিত 
হইয+ছেন, হা অন্ঠ কে হইতে পাবেন ন'5 বলিলেও অঠাক্ি হয নাঁ। ৩'ভাদেব 
পর্বিচিণ্তর চাবি কাঠি একবলমাতু হচ্ছ নির্মল এবং নিবব্থ প্রেম । প্রেমে ক!ছে 
যিনি অনন্ত, যিনি ভূমা, ধ্ভাব উদ্দে। কেহ নাই, তিনি বিশেষ ভাবে প্রক শিত হন। 
ঠণ্হাদের প্রেম নিবন্ধ থাকে একটি বস্ততে। ইহা! একনিষ্ঠ প্রেম £ অপবাপৰ 
যেখানকার যত প্রেম আছে তাহা মিশিয। যায় এই অনন্ত প্রেম পারাব+রে । 
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তাই কবি গুরুর ভাষ! উদ্ধৃত করিয়৷ বগিতে ইচ্ছা করে 
«নিথিলের সুখ, নি(খলের দুখ--নিখিল প্রাণের প্রীতি । 
একটি প্রেমের মাঝাবে মিশিছে সকল প্রেষের স্থৃতি ॥” 
স্অন্স্ত এ্রম- 


বৈষ্ণবীয় প্রেম অনন্ত প্রেমের অধধার। ইহ] নবদ্ধ থাকে একটি বস্তা কন্ 
পগিব্যাপ্ত হয় অনন্ত ভুবনে । 


আর একটি দোষারোপ কর' হয় যে বৈষ্বদিগের ধর্ম ভাববিল"সিতার ধর্ম, 
যাহাকে ইংবাজীতে বলে ৪230$০9] কিন্তু ইহ। অনম্বীকণ্যা যে ভাবাবেগ প্রেমে 
অন্তনিহিত বসব । শীতগব'নের পঞ্চবিধ মাধুম্য 'অ স্ব্দন কবিষা ভ'বাবেগ স্বতঃস্চ্ত 
রপে প্রকটিত হয এব, হাদয়কে তোলপাড় বসে। প্রাণের মধ্যে প্রবল আকাঙ্ষ। 
জাগ।ইয! তুলে এবং মনকে উল্লসিত কবে। মুগ মন মুগনাভিব গন্ধে মত্ত হইয়া 
দিণ.বিদিগ্‌ জ্ঞানশুন্ত হইয়া চণবিদ্রিক্+ে ছুটিতে থাকে ২্প ভগবানের অপকিসীম 
সেন্গ্য এবং মাধুর্যেব লে'ত, প্রেম হয তথন সীম।হারা, গভীহারা এবং আস ত। 
এই অস?যত প্রম বৈষুবীয় প্রেম । কিন্তু ত'্তা হইলেও এই প্রেমের বিচিত্র স্বভাব 
এই থে ইহা, কথন ভুল পথে চলে ন1! এবং নীতি বিকল হয় না পবস্থ নৃতন *তম অ নন্দ 
রসের সঞ্চার কবে! প্রবল ভগবদন্ত হতির ফলে -দ.হ ₹*তক বিকারাছি প্রক'এ পাষ। 

বৈষ্ণবীয়প্রেমসাগরের অনন্ত তরঙ্গের মধ্যে কাতপষ তরঙ্গ লইয। এই ক্ষ গ্রন্থ 
রচিত। ইহা নিছক পনামুলক আলোচনা । ইহা কেবল উদ্দেশ মল নহে জঞ্ 
কাহাকে কোন শিক্ষা দিবার 'ননম্ভ এই গ্রন্থ লিখিত হয নাই | "আমি সাধ্রণ 
লাক । কাহাকে কোন শিক্ষী শিবার -যাগ্যতা এবং অধক'র আমার ন'ই । আমঙাব 
চক্ষে বৈষ্ণবীয় প্রেম যে ভাবে প্রতিভাত হইযাছে তণ"্হা ইৎস্থকা ভরে এবং সাধারণ 
দৃষ্টি ভঙ্গিতে প্রবন্ধাকারে বিবৃত করিয়াছ। 

রাধ] প্রেম এই গ্রন্তের মূল প্র্তিপাগ্ধা ব্য বৈষ্ঞবীয় প্রেম বালতে র।ধ? প্রেমকে 
বুঝায় । বিবিধ প্রেমরাজোর উল্লেখ করিষা এবং তণ'ভাদের আপেক্ষিক নু,নতা বা 
অপকর্ষ দেখ ইফা 'নেতি, «ন ৩ এই নীতিমুে ত হংদিগকে খণ্ডন করা হইযণহে এব 
উন্নত হইতে উন্নততর এবং পরিশেষে সর্কোন্নত প্রেমের সন্ধান দেওয় হইয়'ছে এবং 
ভদ্বার] প্রেমের ক্রমবিকাশ (€ [৮0161090109 প্রদশিত হইয়াছে । 

ইহাব মধ্ধৃধা নিঙর কাব এরকাশ বৈচিত্র্েব উপ্ব । সিউ ম্নতৈয়'বী করিবার 
উপাদান অনেকের জানা থাকিতে পাবে কিন্তু মনের ত,রুহম্যানিভব করে ণভিযার 


১ 


পারিপাটেশ্র উপর | গোস্বামি চরণ গণ তাহাদের অনবগ্য সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের 
মধ্য দিয়া প্রেমের বহুবিধ অন্থশীলন করিয়'ছেন, বহুমুখী লীলাকাহিনী বিষ্তাবিত 
ভাবে বর্ণন করিয়'ছেন এবং তন্মধ্যদিয়া ভজন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্ত ছুঃখের 
বিষয় আমাদের গ্ায় সাধারণ লোকের পক্ষে তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ কর৷ সুদু- 
ফর। অনেকের পক্ষে সে সকল গ্রন্থ পড়িবার অবকাশ বা! সুষোগ সুবিধা ঘটিয়! উঠে 
ন1। পক্ষান্তরে এই সকপপ লীল। কাহিনী বহু গ্রন্থে সু স্থলে বিশ্ষিপ্ড হইয়া আছে। 
সেই সকল গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং সাধারণের দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া বৈষ্ণবীয় 
প্রেমের একটি আলেখাা প্রস্থত কর! হইষাছে। অবশ্ঠ যাহার ভ'ব ন"ই, ভাষা নাই, 
ভক্তি নাই এবং প্রেম নাই তাহ'র পক্ষে ইহা ছু'স।হসের কার্য এবং তাহাকে যে বহুবিধ 
দোষ ক্রট চাতি বিছ্যুতি থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নই । আশ করি সহৃদয় প'ঠক 
বৃন্দ সে সকল দোষ ক্রুট কুপা করিয়া ক্ষমা! করিবেন। 
নিয়োক্ত বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের মূল উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে-_ 
১। শ্রীকপ গ্নোস্বামিকত শ্রীমহ্ুঙ্ল নীলমণি, ভক্কিরসামূত সিন্ধু, বিদগ্ধ মন্ধব 
নাটক এবং জ্তবমাল। | 


শ্রীল কষ্ণচদাস কবিরাজ গোস্বামী রুত- শ্রীচৈতন্ত চরিতামুত, গে বিন 


২। 
লীলমূত, নারঙ্গ 3ঙদাটীক1। 


৩। শ্ত্রীবন্ব মঙ্গল ঠাকুবের- শ্রীরুন্ণ কর্ণমৃত । 
শ্রীপ্রবোধণনন্দ সরত্বউপ্র--প্রপ্সতন্ত চক্ত্র'ঘুত, নজগখত মাদব, বাধ -বস- 


৪। 
ক্ধনিধি। 


৫ | শ্রা্য়দেব কত- শরগীত গোবিন্দ । 
ভক্ত কবিগ.ণর পদাবলী, শ্রমন্ভাগবত গীত।, শব গোস্বামীর সন্দত 
ইতাণদি। 


৭। শ্রীবাধা গোবিন্দ নীথ মহাশয়ের--চৈতন্ চরিতামুন্তের গৌর রুপা তরঙ্গিনী 
টাকা_ইত্যাদি। 


বিষয় বস্থকে হৃদয় গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্টে কবি সাহিত্যিক দিগের বাক্য স্থানে 
স্বানে উল্লিথিত হইয়াছে । বিশেষতঃ কবিগুরু ববীন্ত্র নাথের কবিতা! বৈষব 
ভাবান্ুকুল্যে গ্রহণ করিয়' এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তুলনা মুলক রূপে আলোচিত 


হুইগ়াছে। 


৬। 


ষ£ি 


শ্ীমদ্বৈত কুলোছুব পুজ্যপাদ নিত্যধামগত আনন্দ গোপাল গে্বামি মহাশয়ের 
শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি তাহার কিছু কিছু এই গ্রন্থে ছায়াপাত করিয়াছে । 

তাহার সুযোগ্য পুত্র প্রসিদ্ধ ভাগবত বক্তা! প্রন পাদ শ্রীকিশোর গোপাল গোম্বামী 
এম এ কাব্য তীর্থ মহাশযের নিকট হইতে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি । 

আমার বাল্যবন্ধু বিশ্ব বিঅুত অধ্যাপক ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার, তাগবতর্র, 
এম, এ, পি, এইছ.১ ডি, পি, আর, এস মহাশয় অন্ুপ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থের *গগ্রন্থ এব" 
গ্রন্থক”র পরিচিতি” শীর্ষক থে দীর্ঘ ,ভুমিকা তাহার জীবদ্দশায় লিখিয়া দিয়!ছেন 
তাহাতে আমি অতিশয় ধন্য হইয়াছি। কিন্ত আকম্মিকভ'বে তীষ্ার যে দেহ অবসান 
হইল, তাহাতে আমি ষে কতদূর মর্য'হত এবং ক্ষতিগ্রস্ত তাহী বর্মমাতীত1 তিনি 
তণ্হার পরলোক গনেব ছুই সপ্র'হ পূর্বেও এই গ্রন্থ কবে প্রকাশিত হইবে তাহ! 
নিতে চ'হিয়াছিলেন কিন্তু অণমার দ্রভাগ্যবশতঃ উ'হ'কে ইহা! দেখাইতে পারিলাম 
না। ইহাই আম'র দুঃখ রহিয়া গেল। 

নবহীপ বিদ্ভাসাগর মঙ্গবিগ্ভালযের ইংরাজী বিভ।গ্রে বিখ্যাত অধাপক শ্রদ্ধেয় 
উক্ত সতানারায়। মুখোপাধ্যাষ, এম, এ মহ"শয় এই গ্রন্থথানি প্রকাশিত করিবার 
নিমিন্ত আমাকে বিশেষভাবে প্রণোদিত করয়'ছেল। তাহার প্ররোচনা এই গ্রন্থ 
মুদ্রণের মূলীভূত কারণ । 

যে সকল শিক্ষিত ভদ্র মহোদষ মৌদ্খিকভাবে কিন্বা। লিখিত ভাবে এই গ্রন্থের 
প্রশংসা করিষাছেন, তাহাদিগকে আমি আসন্তরিক ধন্যব'দ জ্ঞাপন করিতে ছি। 

যে সকল বিসয মূলগ্রন্থে পরিস্কট হুষ নাই, পরেই সকল বিষষ পুনরায় 
গবিশিষ্টে লিখিত হইয়'ছে। 

এই গ্রন্থের যে সকল পষ্ঠায শ্বেঁক উদ্ধৃত কব হইয়"ছে, সেই শ্লরেকের পরিশিষ্ট 
একটি শ্রেংক নিদর্শনী তালিক। দেওয। হইয়াছে । 

অনধাবনতা বশতঃ বহুস্থলে বহুবিধ মুক্র'কর প্রমদ রহিষ! এগল। সেজন্য আম 
বিশেষ লজ্জত এবং সদয় প'ঠকরুন্দ্রে নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিতোছ। 

এজয়তী শ্রীবাধা মদন গোপাল ।” 


নবীপ দীনাতিদদীন 
শুবিজ্য়কণ্চ রাড়ী। 


গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত 


অদ্বৈতকুলোছ্ব, পরমারাধ্য নিত্যধামগত পুক্যপাদ আনন্দ গোপাল গোস্বামীব 
স্থযোগ্য পুত্র, প্রসিদ্ধ ভাগবতবক্তা প্রভুপাদ শ্রাকিশোবগোপাল গোম্ব'মী এম, এ, 
কাব্যতীর্থ মহাশয যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাব কিযদং« নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- 


“ভ্ীঞবাধামদন গে পাল শবণম্‌। 
শীপ্রসত'দ্বৈত চস্ত্রো অজয'ত |), 


শাধুক্ত বিজয় দাদ'্ব সহিত সঞ্ধন্ধ হইবণ্ব নমকাল ভইতেই_ত'হাব £প্রমে 
পড়িয"ছি-এইব'ব উ হব "বায় প্রেম” পড়াও হইল । নিতা পল প্রবিষ্ট 
শীইঅদ্বেতকুল তিলক পবমাবধা মণ্ণ্য প্তিদেব এ্রভুপাদ আনন্দ গেপ পল গ্গহ্থত্মীল 
কপাপতত্র তিনি । পুঞ্পত্দ প্তিদেবের মুখ নির্গলিত, বিবিধ গৌডীয বৈষ্ণব ওন্থ 
হইতে সঙ্কলিত তাহাব নিভগবেষণা প্রন্থত সিন্ধান্ত ও কাহিন* সম্হ চষন কবিষা তিনি 
এই ““বৈষ্ুবীষ -প্রম” গ্রন্থথানি সাজাহয'ছেন। 


বিজবদাদা বৈঝুব, বিদ্বান এব শ্ুলেখক । সা'ধাবণ লোককে সহজভ বে 
ভ্ীমন্থুমহা প্রতুব হ"দ্দ উপাসন। বুঝাইব'ব জন্য তাহ'ব এই প্রয়াস । 


বিজয়দাদা ত"হাব “বৈক্বন্য প্রেম” গ্রন্থে প্রেমের বিজয-বৈজয়ভ্তী উডাইযাছেন। 
আশীর্বাদ করি মায়া বিজ্ষ করিষা স্ববপেব আবেশে রাধাস্দাস্ত বসে তিনি 
সর্বাদা বিভোর হইয়া নিত অভিষ্ট শ্লিশ্রাবাধামদনগেপালযুগলের জেব' বসে-তম্ময 
হইয়! যাউন।” 


আশবাদ ক-- 
ভ্রীউ্প্যামবি নাদিন” কৃপ্ত স্বাঃ শ্রী কশোবগ্োেপাল "গান্বামী | 
শ্রীধ'ম নবদ্বীপ--( নদয' ) 
মহাবাভ। নণীন্্ নন্দী “বাভ.। 


১৩৬ 


নবদ্বীপ বিষ্ভাসাগর মহাবিগ্ভালয়ের বিখ্যাত ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
সত্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ, মহাশয় যাহা! লিখিয়াছেন, তাহার সারাংশ নিষ়্ে 
বিবৃত হইল। 


ঁ ষঁ ঞ রঃ 


কেবলমাত্র এই গ্রপ্থে আমি কি পাইলাম, কি বুঝলাম এবং কি ভাবিলাম তাহাই 
সসংকোচে নিবেদন কবিব। 


গ্রন্থ খানির প্রথম থণ্ড বিবরণ ও তুলনামূলক, দ্বিতীয় থণ্ড দর্শনাত্মক। 

সং ১ কঃ রর রং 
শ্রীনন্সমহীপ্রভু আসিয়াহিলেন নিজের ভক্তি শ্রী কলিহত জীবকে বিলাইতে । সেই 
ভক্তি উন্নত-উজ্জ্রণ রসাশিত। ভক্ত ও ভগবান নহেন, রসিক ও রাস্পশ্বেরী এই বিশ্বে 
বিছ্ভমান। তাহার চবণা-শ্রয়ী গৌড়ীয় ন্মাচার্যাগণ তাই ম্বীকার করেন বেগান্তের 
ভাদ্য স্ববপ শ্রীমগ্ভাগবত শান্্কে। সেই মতে আছেন গুধু রসম্ববপ শ্রীকুষ্ণ ও 
মগাভাবময়ীশ্রী রাধ' ৷ বজদেবীগণ এই শ্রীকৃষ্ণের হ্বাঁদিনী শক্তি স্ববপা শ্রীরাধার 
কায়বৃত। কালস্হোদরা কালিন্দীকৃলে তাহার রেণুরন্ধে নিত্যকাম গায়ব্ী বাজি- 
তেছে, আকৃষ্ট হইতেছেন গোপীগণ রাসলীলা শাশ্বত কাল চলিতেছে । প্রেমের 
আশ্রয় পোপীগণ ও বিষয় শ্রীরুষ্ে বিশ্ব যেন দ্বিধা বিভক্ত । ভক্ত নামের সেই তো 
সার্থকতা । 


আকর্ষণ করেন সেই খসিক শেখর রুষ্ণ, আরাধন! করেন বা আরাধিত হন বলিয়াই 
মহাভাবময়ী বাধা । বিশ্বে ইহার বাহিরে কিছু নাই । আঙিও বন্দাবনে এই বিশ্ব 
প্রতিমা বিরাজিত। গ্রদ্ধেয় বেজয় বাবু এই বৃন্দাবনের অনুপম চিত্র 
আ'কিয়াছেন, নানারঙে, নানারসে। তিনি এই গ্রন্থে প্রেমের বর্ণ পরিচয় 
কবাইয়াছেন আমাদের | 

শা ন রী রা 

অশ্রু সিক্ত নয়নে, বাম্পাকুলকণে, প্রেম গদগদ চিত্তে বিজ্ঞয় বাবু তাহার এই 
অপূর্ব গ্রন্থের মধ্য দিয়া আমাদের এই পরম রমণী লোকে আহ্বান করিতেছেন। 
কর্ম জীবনে নান। ঘাটে ঘাটে নান! দেশ বিদেশে জীবন অভিবাহিত করিয়া, 
আজি কর্ম জীবনের অবসানে, জাহৃবীকুলে গুপ্ত বৃন্দাবন শ্রীনবদ্ীপে শ্রীরদিকেন্দের 
মুবলী ধ্বনি শ্রবণ করাইতেছেন। আমব! অবনত মন্তকে সেই পথ অনুসরণ করিলে, 
“হস্ত স্যব্ত লতাপবর্গ মথিলোদারং কিশোরাকতি:* অবশ্যই আমাদের প্রতি ব্রজ্দেবীগণ 


১৭ 


পদপক্ষজ মধুপ মনে করিয়া একবার কপ কটাক্ষ করিবেন, আমাদের জীবন সার্থক 
হইবে। 


শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী (্বা) শ্রাসত্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপফষ-ইংরাজী বিভাগ 
নবদ্বীপ বিগ্ভাসাগর মহাবিদ্যালয় । 


অদ্বৈতকুলোছব প্রখ্যাত ভাগবত বক্ত। প্রতুপাদ শ্রীজীতেন্ত্রনাথ গোস্বামী, ভক্তি 


ঞ্ মহাশয় লিখিয়াছেন $-+ 
“্ভীশ্রীরাধাম্ন গোপাল বিজষতে ।” 


শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ্ণ রাঁচী এম্‌*-এ* মহাশয়ের “বৈষ্ঞবীয় প্রেম” নামক অপুর্ব 
বৈষ্বীয় নিগৃভ সারসিদ্ধান্তপূর্ণ অমূল্য গ্রস্থথানি পড়িযা বিষুঞ্ধ হইয়াছি। এই 
অমূল্য গ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদাষের প্রভৃত মঙ্গল সাধন করিবে-_ইহাই 
আমার বিশ্বাস । 

প্রভু সীতানাথের শ্রীপাদপদ্সে প্রার্থনা করি গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হইযা এইপ্রকার 
সথসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থরচন! করিষ সম্প্রদায়ের মঙ্গল সাধন ককন। 


ইতি-_ 
শ্রীধাম নবদ্বীপ অংশীবাঁদক 
অদ্বৈততবন শ্রজীতেন্্রনাথ -গাস্বামী 


পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভুষণ সাংখাতীর্ঘ মহাশয় বৈষ্ণখীয় প্রেমের ২য় খণ্ডের 
পাওুলিপি পুঙ্থান্পুজ্থরূপে দেখিয়! এবং প্রথম খণ্ডের কিয়দংশ দেখিয়। যে দীর্ঘ মন্তব্য 
২ম্স খণ্ডের ভূমিকা ম্বরূপ লিখিয়াছেন তাহার সারাংশ নিয়ে উদ্কৃত হইল ;-- 


"বিশ্বব্যাপী নান! অমঙ্গলজনক দুঃসংবাদের মধ্যে একটি মঙ্গলজনক হৃচনা হইল--- 
শিক্ষিত সমাজে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম অন্বন্ধে আঙ্গাপ আলোচনায় আগ্রহ ও 
অঙ্গরাগবৃদ্ধি। কিছুদিন হইতেই বাংল! সাহিত্যে এবিষয়ে কয়েকথানি ছোটবড় 


ষচৈ 


পুস্তক ও মাসিকপত্রে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়া আমিতেছে। আলোচা প্রত্যাল 
শুধু যে ইহাতে সংখ্যাবৃদ্ধি করিল তাহ! নহে, সম্পদবৃদ্ধি করিয়াছে বলিতে হইবে। 


রা ১৪ রঃ খা 


মন্‌ মহাপ্রতৃর তব্বটিও যেরূপ নিগৃঢ, তাহার প্রচারিত প্রেমধর্মের দার্শনিক 
অনভৃতিও সেইরূপ ছুর্বোধ্য ও ছুরহ। ছুঃখেব বিষয় ইংরাজী শিক্ষিত গ্রস্থকারগণের 
লেখার মধ্যে বহুস্থলে স্বাধীন চিন্তার প্রাবলো প্রাচীন সিদ্ধান্ত সম্মণি আবৃত হইয়া 
পড়ে। অন্তরে রীতিমত দৃঢ়তা না থাকিলে এই সব নানামতকে আত্মস্থ করিয়া 
“সকলি সম্ভবে তাতে যাতে অবতারী” এই মুসিদ্ধান্তে অটল থাকা যাঁয় না। সখের 
বিধর়্ গ্রন্থকার যুগোপযোগী সাবধানত' অবলম্বন করিলেও গোস্বামি সিদ্ধান্তে দৃঢ়নিষ্ 
আছেন ইহা! বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিযাছি। 


নী চে শ ঝা 
এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই শ্গৌরাঙ্গের প্রেম ধর্ম সম্বন্ধে যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 
লাভ হইবে, তাহাতে অন্মাত্র সন্দেহ নাই। 
হরি কথার বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই ধন্ত হন। গ্রন্থকার ও পাঠক উভষেই ধন্ট 
হউন, ইহাই শুতকামন। জানাইতেছি। ইতি 


শ্ীধাম নবদ্ধীপ শুভাম্ধ্ায়ী 
শ্রীগোপেন্্রভূষণ সাংখাতীর্থ 


১৯ 


উৎসর্গ পত্র 


বাহার মুখান্ধ নি:হৃত লীলামৃত পান করিয়! বিনীত মস্তকে তচ্চরণে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলাম, যিনি ছিলেন অধৈত কুলতিলক উন্নত প্রভাব এবং অদ্ধিতীয় ভাগবত 
বক্তা, সেই নিত্যধামগত পৃজাপাদ আনন্দগোপাল গোস্বামী গ্রভুর শ্বত্যর্থে এই 
গ্রন্থ উৎসর্গীরুত হইল। ইতি__ 


নবদ্বীপ তাহার দীনাতিদদীন সেবক 
“বিজয়” 


২৩ 


প্রথম 


চতুর্থ 
পঞ্চম 


দগুম 
একাদশ 


দ্বাদশ 


জয়োদশ 


চতুর 


-_£ বিষয় সূচী $-_ 
বিষয় 


সুচন! 
প্রেম বিকাশের স্তর 
জীবে জীবে প্রেম 
জীবে ঈশ্বরে প্রেম 
ভগবন্মহিম। সূচক প্রেম 
মধ্যাদাজড়িত প্রেম 
সাধারণী রতিজাত প্রেম 
জমঞ্জসারতি জাত প্রেম 
ব্রজ প্রেম 
দানা প্রেম 


সখ্য ৫্রম 


বাৎল্য প্রেম 
মুদ্ভন্গণ, দামবন্ধন, রজ্জু ছুই অন্ুলি ব্যবধানেব 
কারণ । তাত্বিক বিচার, রসের বিচার), র্াধা- 
দামোদর, ধর দ্রোণ উপাখ্যান, শ্রীকফ্ণের জন্ম 
রহ্ত, উপসংহার । 
মধুরা রাতজাত প্রেম 
মধুরা রতি সর্বরতির সমাশ্রয়, কামামগা, ললনা 
নিষ্ঠ প্রেম, অপ্রারুত নবীন মদন, কামগায্ত্রী, 
প্রীকচের সৌন্দর্য, নায়িকার সৌন্দর্য, নাধিকাভেদ 
চতুবিধ মাধুর্য । 
বেণু মাধুর্য ঘ্বার। উদ্বেলিত প্রেম 
বেশবিভ্রম, ধর্মবিপর্যয, রঙ্ধা্সারে ভাবের 
উদ্দীপন, বংশীর প্রভাব, বংশী ভ্রিধিধ, বংশীধ্বনির 
সার্থকতা কোথায়? 
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পঞ্চদশ 


অগ্তদশ 


বিষর 
রাহ! প্রেম _পুর্বরাগ 
গৌরাবিভাবেধ কারণ, বিব্মঙ্গপ, প্রেম বৈচিত্তয 
মান। 
গ্রবাসাখ্য বিরহ (মাথুর বিরহ) 
ব্রজপ্রেমের বিভাগ, বিবেকহীন প্রেম, উৎকণ্ঠ! 
প্রধান প্রেম, বাংসল্য প্রেমের উৎকঠা, ব্রজ- 
কান্তাগণের প্রেমোৎকঠা, রাধার প্রেমোৎকঠা, 
ত্রমরগীত ( দশবিধভজ্প ) 


ভাগবত কি বিয়োগাস্ত কাব্য ? 
কৃঝেঃর পুর্বরাগ 


(নায়ক নায়িকার মধ্যে কাহার পৃবরাগ প্রথম 
উদ্ভূত?) 

জ্ীরাধার প্রেম মাহাত্ঝয 

তগ্্রবচনের ব্যাখ্যা, প্রেম অন্তরযান্মী, আলী 
কিশোরী, ভাগবতে রাধা নাম গুপ্ত কেন? 
প্রাচীন পুরাণাদিতে রাধা! নাম, শ্রীচৈতন্ত দেব 
কর্তৃক রাধা নাষের মাহাত্মাখ্যাপন, সংযোগাবস্থা 
হ্বসশ্েহদশ1, যাবদাশ্রয়বুত্তি, সৌন্দর্য এবং প্রেম, 
শ্রীরাধার সৌন্দর্য, ক্রীড়াগ্রতিযোগিতা, মান, 
গিরুপাধি প্রেম, বাসরপীলা, রাধিকার উৎকর্ষ, 
বাসস্ত মহারাস। 

রাধা চজ্রাবলী 

বাম! নায়িকা, দক্ষিণ! নাধিকা, দ্বৃত স্নেহ, মধু- 
ল্েহ, রাগ- নীলিমা! এবং রক্তিম । 


রাধ! প্রেমের উৎকর্ষ 
শ্রান্কষ্ণের চতূতুজত্ব, রাধা প্রেমের অসংকোচময় 
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স্বাবিংশ 


ব্রয়োৰিংশ 


পঞ্চবিংশ 


বিষয় 

ভাব, প্রেম পর ক্ষা, প্রসঙ্গক্রমে রথযাত্রা নিগুঢ় 
অর্থ, দ্বারকায় নারদমুনিব উপস্থিতি, শ্ীনারদেকর 
ব্রজেগমন, ব্রজ হইতে পদধূলি আনয়ন, গোবিদ্দের 
সেবা কাহিনী, ব্বাধ! প্রেমের উৎকর্ষ এবং নিত্য 
সিদ্ধত , দেহিপধপল্লবমুদারষ্‌। 


ব্রঞ্জের রভি কেবলামধুরা 

'পহিলহিরাগনয়ন ভঙ্গভেল” গীতের অর্থ আলো- 
চনা, কৃষ্ণের সথাদিগেব শ্রেণী বিভাগ, বাঁৎসল্য- 
রসের অ লোচনা, মধুরারতিব অন্পূরক এব* 
পরিপোষক । 


বনসভ্যত্ত! বা নগ্রুসত্যতার এঁভিহ্ 

আরণ্যক সভ্যতা, বুনোরামদাস, নগ্ন শ্রীষ্টকদেব 
গোস্বামী, শুকদ্দেবের জম্ম রহস্ত, শুকদেবের বনে 
গমন, শুকদেবেব পরীক্ষিতেব সঙ্ভায় ভাগবত 
পঠন, বিলাসী ভগবান, বৃন্দাবনেব বৈশিষ্ট্য । 


শুার রস 

পৃঙ্গার বসেব ব্য", ( সখী মঞ্জরীগণের উপর ) 
সাধক ভক্তগণেব উপর ব্যাপ্তি, বিশ্ব গ্রক্কতির 
উপব ব্যাণ্ডি, শৃঙ্গার বসে ভজন । 


বৃন্দাবনেব তজন 
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কামবীজ এবং কামগ্ারত্রীর অর্থ 

নারিকা লক্ষণ 

স্থারি এবং ব্যভিচারিভাব 

উজ্জ্বলের ঘূত্র এবং ভাগ্গবতের শ্লোক 
€(দশবিধ জল্ল ) 

অব্জল্প ( হর্পনখ'র নাসাকর্ণ ছেদন ) 
মহাপুরাণের লক্ষণ 

গেল কামিনী গজছ গামিনী ( পদাবলীর অর্থ ) 
রাধাকৈক্ষর্য 

'পহিলহিরাগনয়ন ভঙভেল' গীতের বিস্তৃত 
আলোচনা । 
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টবহ্ভল্বরীল্ল ০৩ত্রন্ম। 
প্রথম তরঙ্গ 


স্ুচ্ন্না। 

গৌঁভীয় বৈষ্ণথাচার্ধ্যগণ প্রেমকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। প্রেম তাহাদের মূল 
প্রতিপাদা বিষয়। শ্রীজীব গোম্বামিপাদ তাহার গ্রীতিসন্দতে এবং শ্ররণ 
গোশ্বামিপাদ তাহার উজ্জীনীলমণিগ্র্থে প্রেম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন। 
করিয়াছেন। প্রেম ফে কেবল বিশ্বজয়ী তাহা নহে, ভগবৎবিজয়ী স্পর্ধা ছারাও 
স্পর্ধাখ্িত। প্রেম সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, অখিল রসামুতসিম্কু শ্রীভগবানের সহিত 
মিলন ঘটাইতে এবং স্বতখ্বেচ্ছ ভগবানকে অধীনস্থ কঙিতে লমর্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভু 
প্রেমকে সবৌধের্বস্থাপন করিয়াছেন। তাহার ভূলোকে অবতরণের মূলীভূত কারণ 
কেবল মাত্র ম্বপ্রেম মাধুধ্যান্থাদশ এবং তৎসঙ্গে জগতে প্রেমরস বিতর্ণ। 
শীম্ভাগবতে নিকপাধিক প্রেমের মহিমোজ্জপ বিচিত্র লীলাকাহিনী বর্ধিত আছে। 
মে কারণ তান ভাগবতকে বেদের যথার্থ অর্থ নির্ণায়ক, সর্ববেধান্ত সার এবং বেদের 
অকৃত্রিম ভাষাবপে প্রাতিপন্ন করিয়াছেন । 

“প্রমভাগবতং প্রমাণমমলৎ পেম। পুযর্থে। মহান্‌ 1” (ইতি শ্রীটচতন্য-মত-অগষ] ) 
অর্থাৎ ইহাই তাহাব স্ুদ্চ অভিমত। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন 
পরিবেশের মপা দিয়! যে সকল রহস্য" 3 বাঁণী তাহার শ্রমুখ হইতে নিংহত হইয়াছিল 
এবং যে সকল লীলা ঠিনি স্বয়ং অঠষ্ঠান করিয়াছিলেন, তত্সমূদয় প্রেম মহিমার 
পরিচায়ক । 

তাহার পৃধবর্তী আচাধ্যগণ ব্রদ্ষস্থত্রের যে সকল ভান্ত প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
চাার কোনটিই তাহার আদ্ৃত হয় নাই এবং অকাট্য যুক্তি বলে তৎ্সমুদয় খণ্ডন 
রিয় তিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্বীয্ধ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার আদর্শে 
শনুপ্রাগিত হুইয়! তাহার অন্ুগৃহীত পার্ধদগণ প্রেমের অপরিসীম প্রভাব এবং অপুর্ব 
ব্শীকরণ ক্ষমত। প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রেমের মধ্যে যেমন নিখিল সৌন্দর্য এবং 
মাধূর্ধ্য নিহিত, তেমনি নিরাধিল আনন্দের প্রাচুর্য জড়িত, ইহা তাহার! বিভিন্গ 


৯ 


ছন্দে, গানে এবং বিবিধ সন্দর্ভ নাটকাদির মাধ্যমে প্রার্শন করিষাছেন 
এবছিধ অলৌকিক প্রেমের বৈচিত্র্য এবং বিজয় গৌরব অন্ত কোথাও পরিরৃষ্ট 
হয় নাই। 

জীবের পক্ষে প্রেমের ক্ষুদ্র কণিকা লাভও কঠিন। প্রেম অনন্ত পারাবার 
জদৃশ। তাহার গভীরতা নির্ণয় ছুঃমাধ্য। প্রেম ছুরধিগম্য এবং ছুপ্প্রাপ্য। বাজ 
সমৃত্র বক্ষের উপর দিয়! গ্রবাহিত হইয়া এক কণিকা জল বহন করিতে পারে বটে 
কিন্তু প্রেমের সামান্য কণিকা লাভও দূরায়ত্ত। 

প্রেমের সংজ্ঞা নিধারণ করাও ছুরহ। মের কোন গণ্ডী ঝা পীমা নাই, কোন 
শব্দার্থের ছ্বারাও তাহার শ্ববূপ নির্ণয় করা কঠিন। গেম অসীম এবং ভূমা । 
শাখাচন্দ্রের হ্যায় কথঞ্চিৎ দিগ-দর্শন কবা যায় মাশ্র। 

শ্রীরপগোত্বামিপাদ 'শ্রশ্রউজ্জল নীলমণি নামক তাহার অমূল্য বুসশাস্ত্র প্রণয়ন 
করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন--আমি প্র রস সমুদ্রের তটে স্থিত হইয়া অঙ্গুলি 
ভ্বার! যৎ জামাহ্য স্পর্শ করিলাম কিন্ত উহাতে গুবেশ করিতে পার্িলাম ন'। যেহেতু 
বরসসমুদ্র অতুল এবং অপাঁব বলিয়1 বিগ্রহ এবং ছুরধিগমা হইয়] রহিল । 

তাহার এব্প্রকাব উক্তি একদিকে যেমন সতোর স্বীকৃতি, অপরদিকে শ্েমানি 
বৈষ্ণব স্থুলভ বিনয় প্রদর্শন। ইহা গ্রসঙ্গতঃ আমাদিগকে ম্মরণ করীভযা দেয় 
প্রাচীনগ্রখাযাত বৈজ্ঞানিক শ্যাপ আইজাক্‌ নিউটনের স্থপর্িচিত উদ্তি। “তনিও 
তদ্রুপ বলিয়াছিলেন, “আমার সম্মুখে বিশাল জ্ঞান লমুদ্র দিগন্ত কিন্ত হইয়া" 
ব্ুহিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাতে অবগাহন কধিতে পাবিলাম ণা। কেন্প সাগর 
সৈকতে বসিয়া কতিপয় উপলখণ্ড আহরণ করিলাম । জ্ঞানরূপ মহামুল বত্ুসমূহ 
সমুদ্রের অতল তলে ল্লক্কাক্িত রহিল ।* 

এই প্রকারে যাহা চিরস্তন সতা, তাঁহ" দেশ কাল পাত্র গুভৃতির হ্তুদ্রগণ্ডী উল্লজ্ঘন 
করিয়। শ্বতঃ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন কালের মনীষী বন্দে 
মধ্যে যে ভাবৈকা দৃষ্ট হয়, ইহা তাহাব একটি গপন্ত নিদশন। 

যাহ হউক এস্বলে প্রেমৰপ মহাবস্তর যৎকিঞ্চিৎ দিগদর্শন কলা যাহেছে 
মাত্র । ইঞ্টে আসক্তি যখন গাঢত্ব এবং সান্দ্রত্ব প্রাপ্ হয় এবং সুদ ভাখবন্ধ" যখন 
প্রতিকূল অবস্থা প্রাঞ্ত হইলেও কথন শ্থ হয় না, তখন পগ্িতগণ তাহাকে 
প্রেম আখ্য৷ দেন। 

“সবথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে। 
য্ভাব বন্ধনং যুনোঃ স প্রেম! পরিকীতিত:॥৮ (উঃ নী) 


ন্‌ 


রতির ঘনীভূত অবস্থার নাম প্রেম । প্রেম প্রাকৃত মনের প্রাকৃত বৃতি নহে । 
প্রেম অপ্রাকত। হলাদিনী সম্বিদংশপ্রধান শুদ। সত্বের বৃত্তি। সে কারণ প্রেম 
ত্ববূপতঃ চিদ্বস্ত, ত্বগ্রকাশ এবং হনাদিনীন্ষপ স্বরূপ শক্তির পরিণতি । বৈষ্ণবাচার্যাগণ 
ইহু'কে শ্রমের স্ববূপ লক্ষণ বলিযাছেন। প্রেম পূর্ণতম ভগবান শ্রীকষ্ের পূর্ণ হম 
শক্তরু নারাংশ। 

প্রেমের ছারা প্ররু পক্ষে শ্রাভগবানেব তৃষ্ট-বিধ।ন করিতে পার যায়। তাহার 
তত্বে এবং লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয় । প্রেমের অপূর্ব বণীকরণ শক্তির দ্বার! 
ভগবানকে সম্যকরূপে বন্ধন করিতে পারা যায়। অশর দিকে প্রেমের মার আহ্াদন 
করিবাব নিমিত্ত ভগবান স্বং আম্মারাম এবং আগ্তকাম হইয়াও লুব্ধ তৃষিত এবং 
চঞ্চল হইয়া উঠেন। 

ভগব স্বরূপে অবস্থিত প্রেম যখন তাহা হইতে নামিযা আসে এনং পরম 
শুদ্ধ আখারে পতিত হয়) তখ্প সে প্রেম সবগণাক্ষী ভগবানকে পর্যান্ত আকর্ষণ 
কবে। তাহার আঙাবাম তা ঘৃচাইয়' পিয় পূর্ণেণ মধে।শ অভাব ঘটাইম। দেয় এবং 
ত্ব্কীয় প্রেমের আনন্দ বৈচিত্রী আম্বাদত করাইবার জন্য ভাহাঁকে মুগ্ধ এবং উন্মত্ত 
করিয়া] তলে। দেকাবণ ভগবান পেমণয়, রসময এনং আনাম । শর ঠাহাকে 
র্সাবৈ সঃ1” বলিষ়। শির্দেশ দিয়াছেন। 

চাহাব শ্বপের আনন্দ যখন অপর কনক আম্বাধ্য হয তখন টিনি কেবল 
বসস্বক্প। কিন্তু তিশিও যখন ম্বপ্রেম রস আম্বাদশ করিবার জন্ত উদশ্গপব 
হন তখন তিনি রসিক বা রসাভিলাধী॥। রসম্ববপনা এবং রসিকতা তাহার স্ববপগত 
ধর্ম । 

অপরাপর আঁচাযাগণ “সে।ব সঃ এই শ্রতবাক্য হঈতে কেবনমাত্র তাহাবু 
রুলম্ববপতা-_বা অ'পন স্বব্ূপতা ধর্মের পরিচষয ধিখাছেন ।কম্থ শী-্মশাপ্ুভু? অর্তবঙ্গ 
ভক্তগণ ব্যতীত কেহই তাহার র্কত্ব বা রসালগ্ম তা ধধের সম্যক পরিচয় 
দেন নাই । 

প্রেমেব ছারাউ জীন এন ভগবানর মধ্যে টি এব মধুর স্থন্ধ স্কার্পন হয। 
জীবের চিতের মধো বসন্বপন| ধর্ম নিত্য বিদতন ঝহিযাছে। প্মেলাছের জনা 
জীবেব অ"মা আকাঞদাঁও আছে। “কপ্ধ প্রেমর ্বব্ূপকে ধর্ধতে পা পাবায় 
সে মুগতৃষ্িকাৰ পশ্চাৎ ছটাঃটি করে। ফলে খিশুঞ্ধ গেমাক লা পাওয়াস তাঁহাকে 
.অশেষবিধ ছুঃবখ এবং অশান্তি ভোগ করিতে হয। 'অপ্রাকত প্রেমকে লাভ 
করিতে পারিলে জীবে পণ? নিবৃত্ত পাভ হয় এবং অপরিসীম আনন্দের উচ্দ্বাল 
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বহিয়! যায়। জীবনিষ্ঠ ভালবাসা ধন ভগবৎ নিষ্ঠায় পরিণত হয় তখন তাহা গ্রে" 
পদ বাচ্য হয়। ভগবত গ্রীতিই কেবল প্রেম পদ বাচ্য। 

প্রেম জীবের মুখ্য প্রয়োজন এবং পঞ্চম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ 
এই চতৃবর্গ ফল অতিক্রম করিষ! প্রেমের রাজ্য তছৃপরি বিরাজিত। ধর্ম, অর্থ, 
কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ধর্গ ফলের ম্বর্ূপ আলোচনা করিলে বুঝিতে পার! 
যায় যে ইহাদের বেনটারই বাস্তব পুকুষার্থত। নাই । পুকুষার্থের অর্থ যাহাজীবের 
চির আকা্কত এবং অভীষ্ট বস্ত। স্থখই জীবের অভীষ্ট বস্ত। “ন্থুখং মে ভূযাৎ ছুংখং 
মা ভূঃ।” ইহাই জীবের একাস্তিক অভিলাষ । কন্ধ সুখের স্বপ বুঝিতে না 
পাবরাঘ মায়াবদ্ধ অজ্ঞজীব সা"সারিক স্ুখকেই শ্থ বলি! মনে করে এব" পবিশেষে 
প্রাঁরিত হয়। তাহার] কামকে পুকুষার্থরপে গ্রহণ করে এবং কামোপভোগ 
পরায়ণ হইয়া ধর্মীধর্মে জলাঞ্ল দেয় এব* হিতাহিত জ্ঞান হারাইযা ফেলে। 
ইন্দ্িয়ন্থখ লাভ করিবার জন্ত তাহারা নীতিবিক্ুদ্ধ* কর্ম কবিতেও পশ্চাদ পদ 
হয় নাঁ। যেকোন উপাষে তাহারা কাম বামনা চবিতভার্থ করিধার জন্য চেরি ত 
হয়। ফলে তাহারা সা*সাধিক স্থভোগ কারভে গিধা কেবল ত্রিতাপ ক্গ'পায় 
দন্ধ হয়। ইন্থার নিলুস্তরীয় তমোগুণ-প্রধান পশু তুল্য অন্ত ক্ীব। 

এনদ্যতীত আবু এক শ্রেণীর জীব আছেন, হাতা বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান এনং 
নী'ত মার্গ অভসবণকাবী। যদিও কা,ই ভাহাদের পুকষার্থ তথাপি তাহাদের 
কামে'পভোগ এবং নিকৃষ্ট স্তবীয় জীবেব কামোপভোগ এক পধ্যায় ভুক্ত নহে। 
তাহারা সা*সারিক অনিতা হুখে শালায়িত না হন্ধা ধর্ণশ্রম বিহিত ধর্ম পালন 
করেন এব পুণা সক্য করিয়া অন্থিমে স্বগস্থৎ ভে।গ করেন। স্বজন এ্রতিপালন 
এবং খিধিধ সত্বর্স অগষ্ঠটান করিবার নিমিত্ত নাহাঁছেব অর্থে প্রাযাজন হয়। 
সৎ্পথে অর্থ উপার্ভন করিয়] তাহারা আনুষঙ্গিক ভাবে দেশের এব" সমাজের প্রভূত 
কল্যাণ সাধন করেন। যদিও দৈহিক ও মানদিক শখ তাহাদের কাম্য তথাপি 
নীতিমার্গ অনুসরণ করায় তাহাদের জীবন যাত্রার মান প্রথম পধ্যায়ভূক্ত জীবের 
মান হষ্টতে উন্নত। ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ হইতে বুঝিতে পারা যায় 
যে কামই উভয় শ্রেণীর পুরুষার্থ। ধর্ম এবং অর্থ কাযোপভোগরূপ পুরযার্থের 
উপকরণ স্বরূপ । 

কিন্ত পুণ্য ফলে তাহারা স্বর্গে গিয়! ষে সুখ ভোগ করেন তাহাও অনিত্য। 
পুণ্য ক্ষয়িত হইলেই তীহাদের পুনরাষ শ্বর্গ হইতে বিদায় লইয়৷ মর্তে ফিরিয়া 
আসিতে হয়। শ্রযদ্ভাগবত গীতার বচন £-- 
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| ত্রৈবিস্ভা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 
যজ্ঞৈ রিষ্টা ব্বর্গতিং প্রাথয়ন্তে । 
তে পুণ্য মাসাছ্ সুরেন্দ্র লোক 
মশ্নস্তি দিব্যান দ্দিবি দেব ভোগান্‌ || 
তে তং ভুক্ত! স্বর্গলোকং খিশালম্‌ 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশস্তি 
এবং ত্রয়ীধ্ মন্তপ্রপন্া 
গতাগতং কামকামা লভস্তে ॥৮ 
অতএব যাশহাবা কাম কামী এবং ম্ব্গই যাহাঁদের লক্ষা, তাহারা 
বর্ণাশ্রম কর্ধ প্রতিপালন করিয়াও সংসারের গতাগতি হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পাবেন না। সে কারণ প্রীরধুনাথ দাস মহাশয় তাহার মনঃ শিক্ষা উপদেশ 
দিয়াছেন,__ 
নধর্মং নাধর্্ং শ্রুতিগণ শিরুক্তং কিলকুরু 
ব্রজে রাধাকৃষ-প্রটব-পণ্ধিচর্ধযা মিহত্স ॥৮ 
হে মন। তুমি শ্রুতিগণ নিকন্ত' ধর্ম এবং অধর্ম কিছুই করিও না। শ্রুতিগণ যাহা 
সবোপরি এবং সবোপাদেয় বস্ত বলিয়া চ৫ম সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, সেই প্রীশ্রারাধ! 
কৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা কব। স্ুল কথা এই যে ধর্ম অনুষ্ঠান কৰিলে অনিত্য হর্গ 
স্থখ লাভ হইতে পারে কিপ্ত তাহাও “খ+ পুপ্পের শ্ায় অলীক এবং অধ্ম 
করিলে নিরয়গামী হইয়। অশেষ ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। স্থখ এবং দুঃখ উভয় 
প্রকার ভোগই প্রেম ভক্তি লাভের ঘোব পরিপন্থী। অতএব ইহা হইতে বুঝা 
যায় যে কাম কখন পুরুখার্থ হইতে পারে না। এবদ্রকার জীবগণের মনোবৃত্তি 
রজোগুণ প্রধান। ত্রীহারও মায়াবদ্ধ বুভুক্ষু জীব। 
ইহাদের অপেক্ষা আর এক শ্রেণীব উন্নত জীব আছেন, ধাহার! তন্বান্বেধী এবং 
খবাত্বিকভাখাপন্ন। তাহার। মুমুক্ষু জীব। তাহারা ইহলোক এবং পরলোকের 
স্থখকে স্থখ বলিয়া গণা করেন না। এ সংসার যে ছুঃখের আগার এবং শ্ব্গ- 
গুখও যে নশ্বর তাহা তীহার! বিশ্েভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। সে কাবণ 
মায়! বন্ধন ছিন্ন কবিয়া দুঃখের ** হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাহার! 
মোক্ষকে পুকধার্থ রূপে গ্রহণ করেন। মোক্ষ শব্দের বূটি অর্থ 'ব্রহ্মসাযুজা+। 
পঞ্চবিধি মুক্তির মধ্যে সাধুজ্য মৃক্তিই তাহাদের কাম্য। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্ধ্যগণ সত্ত্ক 
করিয়া দিয়া বলিলেণ যে, ভু্তি মুক্তি বাসনা অপেক্ষাও মোক্ষ বাগ্ধা অজ্ঞানতম 


অর্থাৎ অজ্ঞানর্ূপ ঘোর অদ্ধকার। শুধু তাহাই নহে, ইহা সর্বোচ্চ কৈতব বা 
কপটতা। শ্রীচৈতন্ চরিতামুতের বাণী £-_ 
“তার মধ্যে মোক্ষ বাগ] কৈতব প্রধান 
যাহ] হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ।।৮ 
মোক্ষকামী জীব স্বস্বূপের বিনাশ সাধন করিযা ছুঃখের হাত এডাইবার 
জন্য নিঠিশেষ ব্রান্দ মিশিঘা যাইতে চাঁন। ইহাতে প্রেমভক্তির প্রাণন্বৰপ সেব্য 
সেবকত্ব বুদ্ধির মুলে বুঠারাঘাত করিয়া তাহাপা একপ্রকার আত্মঘাতী হইয়। 
পড়েন। উপরন্ত নিবিশেষ বদ্ধ মিশিয়া যাওয়া নিবন্ধন, তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব 
না থাবায় এবং নিহিশেষ বঙ্ধ আনন্দ বৈচিত্রীহীন হওয়ায় তাহাবা বরঙ্গস্তথও 
উপভোগ করিতে পাবেন না। 
মোক্ষকে কৈতব গুধান বাশবার হেতু এই যে অপরাপর মুক্তি চত্ষ্্য যথা! 
সাণ্োজ্য, সামীপ্য, সার্টি এবং স'বপ্য ইচাদের মধো কিধিৎ পরিমাণে সেবার 
অবকাশ আছে, যদিও স্বন্থখ বাসনাই প্রধান, তথাপি মোক্ষ অর্থাৎ ব্রন্ম সাধুজ্যে তাহ 
একেবারে তিগোহিত। সেকারণ মোক্ষবগ্চাব হায় মাম্সবর্চনা আব কিছুই নাই। 
প্রদঙ্গত:ঃ এখানে উলিখিত হইজেছে যে ব্রহ্ম সাযুজা অপেদ্দা ঈশ্বর সাধুজ্য 
আরও ঘুপিত এবং নিন্*নীয়। কারণ ভভ্ভিরাণীর ক্ুপা হইলে ধাহাব] বঙ্গ 
সাযুজ্য লাভ কর্িযধাছেন াঁহারা পুনবায় সিছ্ধদেহ লাভ করিয়া ভগবৎ ভজন 
করিতে পারেন এই প্রকার শান্সে উল্লিখিত আছে। “মুক্তাহপি লীলয়া বিগ্রহং 
কতা! ভগবন্তং ভজন্তে। এখানে মুক্তি শব্দে সাযুক্ধা মুঞ্তিকে $ঝায। ইহা 
হইচ্ে প্রমাণিত হয যে সাসুভ্য মুক্তি কিন্বা অন্য কোন প্রকার মুক্তিতে জীবের 
জীবত্বের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধত হয় না। কিন্তু উশ্বর সাযুজ্যে ভক্তির মূল উৎ্পাটিত 
হওয়ায় প্রেমভক্তির কোন স্বান থাকে ৮11 
অতএব বৈষ্ণবাচার্যগণ উপদেশ দিলেন যে যদি তোমরা পরমধর্স উদ্যাপন 
করিয়। ক'ত আনন্দ লাভ কবিতে চাঁও তাঁহা1! হইলে মোক্ষার্দি বাসনা সম্যকরূপে 
পরিত্যাগ কর। প্রমদ্ভাগবতে যে ধর্ষধ নিকূপিত হইয়াছে তাহাই পরম পর্ম। 
পরম ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীমভাগবত প্রারভ্েই বপিয়াছেন-- 
“ধর্ম প্রোজঝিত কৈতবোহত্র পরমে! নির্মৎসরাণা* সতাম্‌ 
বেগ্যং বাস্তণমত্্ বস্তশিবদং তাপত্রযোন্ম,লনম্‌। 
প্রম্চগবতে মহামুনি কূতে কিংবা পরৈরীশ্বর ঃ 
সছ্যো হছ্যবরুদ্ধতেহ ত্র কৃতিভিঃ শুশ্ববুভিস্তৎক্ষণাৎ |।+ 
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মহামুনি শ্রীনারায়ণ কৃত শ্রীমন্তাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের যে ধর্ণ নিরূপিভ 
হইয়াছে ভাহা সর্বপ্রকার কৈতব বাঁ কপটতাশৃন্য, অতএব পরমধর্ম। “প্রোজবঝিত 
ইকতব” পরমধর্মের ম্বরূপ লক্ষণ, অপরাপরগুলি পরমধর্মের তটস্থ লক্ষণ । পপ্রোজবিত 
তৈতব' শবের শ্রিধর স্বামী ব্যাথ্য। করিয়াছেন, পপ্র শবেন মোক্ষাদিদদ্ধিরপি 
নিরস্ত 21” “প্র শবে মোক্ষ বাঞ্ছ। পণাও যাহা অন্যান্ত শাস্বকারগণ চরষ 
পুরুষার্থ প্লিয়া মানিয়া৷ লইয়াঙ্ছেন, দেই মোক্ষ বাঞ্ধাও নিরাকৃত হইল । প্রেম” 
ভক্তি পথে মোক্ষ ৰাঞ্চা প্রধান অন্তধায়। মোক্ষকামী ব্যক্তির মূল উদ্দেশ 
হুখ নিবুক্তি। ছুঃখ ভোগ হইতে রেহাই পাইবার জন্ত নিজেকে তিনি ব্রহ্ধ 
দদ্বায বিলীন করিষা দিতে চান। কিন্ধ গৌভীয় বৈষ্ঞবাচার্ধ্যগণ মোক্ষকে 
বণ করিযঃ থাকেন। তাহাত্র কারণ তাহাদের কাম্য মেব! এবং তচ্জনিত আনন্ব। 
কিন্ধ ₹দ্দ পিজেব সন্তা ব্রহ্মপত্তায় বিশীন হধ, তাহা হইগে কে কাহাকে সেবা 
ব।| উপাসনা কপিবে। শ্রীদপ গোম্বামিপাদ তাহার ভক্িরসাম্মতপিন্ধ গ্রন্থে 


লিখিয়াছেন-_ 
ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাব পিশাচী জ্দেবর্ততে। 


তাবছদক্তি স্ৃথন্তাত্র কথামভাদয়ো ভবেৎ” ॥ 
প্ররুঞ চরণান্তোজ-_লেবা-_নিবুতচেতসাঁং । 
এবং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদা চিৎ স্পৃহা ভবে ৮ 
ঠক্তি সুক্িবপ পিশাচী যর্দি জয়ে নৃত্য করে, তাহা হইলে গ্রেমভক্তিরূপ 
খের উদ্য কিকপে সম্ভবে।  শ্ররুষ্ণেব চরণকমল সেবাজাত পরমানন্দে 
পবিপূর্ণচিত্ত ভক্তবৃন্দের কথন মোক্ষ থাননা হয় না। অতএব ধর্ম, অর্থ, কাম 
এবং মোক্ষ এই চতুধিধ ফল প্রেমের গণ্তীর বহিভূ্তি। সে কারণ বৈষ্বাচার্্যগখ 
প্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ রূপে স্থাপ' কারয়াছেন। 
ইইচতন্য দেব হলিলেন»_ বেদে, পুরাণে, সবশান্ত্রে শক সম্বন্ধ তর বলিয়। 
নিরপিত। জীবের সহিত তাহার মধুর সম্বন্ধ অনারদদিকাল হইতে বিছামান। 
জীন স্ববপতঃ তাহার নিতা দাস। দাসের শ্বকপান্ুবন্ধি কতব্য সেবা। এই সম্বন্ধ 
মধুর হওযায সেবা কার্য্যও মধুর হইবে। মধুএ সেবা প্রাপ্তির মূল প্রয়োজন প্রেম। 
বৈষ্তধপ্বগের সাধা এবং সাধন এওছুভয় তত্বের মধো কোন পার্থকা নাই। যাহ 
সাধন তাহাই সাধ্য । প্রেম সাধন এক" সাধ্য উভযুই। অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পাখা এবং সাধনের পার্থক্য আছ। অভীষ্ট বস্তু অর্থাৎ 'যাহা সাধ্য তাহা 
পাইভে হইলে সাধনের প্রয়োজন । কিন্ত সাধা বস্ত প্রাপ্ত হইলে সাধনের আর 


] 


প্রযোজন থাকে না। যেমন দালান তৈয়ারী করিবার সময় ভারা বা কাঠামোর 
(5০52019128) দরকার হয় কিন্তু গৃহ নামত হইলে যেমন তাহার আর দরকার 
থাকে না এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় তদ্রপ। কিপ্ত গোভীয় বৈষ্বদিগের পক্ষে 
ইহার বিপরীত। নামীকে অর্থাৎ সাধ্য বস্তকে পাইতে হইলে নামাশ্রধী হইতে 
হয় অর্থাৎ নামবূপ সাধন অবলম্বন করিতে হুয কিন্তু নামীকে পাইলে নাম তখন আরও 
তীব্র এবং সমুজ্জল হইয়া নামীর মহিম! কীর্তন করে। প্রেমাম্পদকে পাইতে 
হইলে প্রেমরূপ সাধনের প্রযোজন এবং প্রেমিককে লাভ করিলে প্রেম তখন 
আরও গাঁ, উজ্জল এবং সমদ্ধিপূর্ণ হইয়া উঠে। 

প্রেম চিত্তের গ্রসারতা বৃদ্ধি কৰে, ভধ্বগতি লইয়া আমে। বিন্ময় এবং 
আনন্দের অপূর্ব সম্মেলন ঘটায় এবং অপুৰব চমতকৃতির হ্জন করে। প্রেম 
যখন পূর্ণর্ূপে আত্মগ্রসার করে, তখন সংকীর্ণ পরিধি অতিক্রম করিয়? 
ব্যাপকত্বের মহিমোজ্জলতা লাভ করে এবং যেখানে নিখিল শৌন্দর্ধ্য এবং মাধুর্য 
বূপায়িত হইয়। আছে, সেই স্থানে গিয়া তাহার অপূর প্রভাব বিস্তার কবে। 
অখণ্ড সৌন্দর্ধ্য এবং মাধুর্য প্রেমের লীলাভূমি । কমনীয়তা, নিগ্ধতা, সরপতা, 
অনাবিলতা এবং রুসগ্রিয়তা প্রেমের উপার্দান। বিভ্রমশীলতা৷ প্রেমের পরিণতি । 
শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়? প্রেমের অপূর্ব বৈচিত্রী গ্রকটিত হয়। তাই শৃঙ্গার রসকে 
পরমোন্নত এবং পরমোজ্জল রস বলা হয়। প্রমন্সপ্রভূর অনুগত বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
ব্যাতীত অন্য কেহ শঙ্গার রসের পরমোজ্জতা এবং নিক্ষামতা প্রান্শন করিয়া 
তাহাকে অগপ্রাকৃত প্রেমবাজ্যে উন্নীত করিতে পারেন নাই। ইহ? মন এব” 
বুদ্ধির অগোচর বলিয়! জগতে আদৃত হয় নাই এবং নিন্দনীয় হইয়া আছে। 

প্রাকচৈতন্ত যুগে লীলাশ্তক বিমঙ্গল ঠাকুর শৃঙ্গার রসকে ভগবান শ্রকফের 
ত্ব্ূপ বলিয়াছেনঃ যথা-_ 

“শৃঙ্গার রসসর্বন্থং শিখিপিগ্ক বিভূষণ- 
মঙ্গীকত্য নরাকার মাশ্রযে জগদীশ্বরম্‌ ॥% 

শঙ্গার বসের দ্বারা ধাহার স্বরূপ গঠিত এসং যিনি নরাকার অঙ্গীকাৰ করিযা 
জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন সেই মধুর পিঞ্ষধাগী জগদীশ্বরকে আশ্রয় করি। কবি 
জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি সকলেই শৃঙ্গীর রসসম্বন্ধি প্রেমার পজারী বা 
উপানক ছিলেন। 

কিন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে শৃঙ্গার রসের মধ্যে ষে পরমোৎকর্ষতা৷ রহিয়াছে তাহা 
ভীমন্তহা প্রভুর অন্গৃহীত আচা্যগণ বিবিধভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার 


৮ 


পবিত্রতা এবং বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়! বিশুদ্ধ ভগব ভজনের মধ্যে স্থাপন 
করিয়াছেন। শঙ্গার রসের হেয় অর্থ কখন ভগবৎ্স্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারেনা । 
ইহা স্রগভীর প্রেমসমুদ্র হইতে উখিত বরামৃত স্বরূপ চিদানন্দ বিলাস। ই্ছ। 
নিষ্কাম এবং নিরাবিল। জড়ীয় পদার্থের সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাই। তাই 
ইত সবোন্ূত এবং সবোজ্জল। 

প্রেম নিকপাধিক | প্রেম ক, যোগ এবং জ্ঞান ভাবাক্রাস্ত নহে। ইহা অন্য 
নিরপেক্ষ । প্রেম মস্কণ, প্রেম সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে নিপ্ধ এবং দ্রধাভৃত করে। 
ইষ্টে অশেষ মমত্ব বুদ্ধি আনয়ন করে এবং এবং বিজাতীয় বিষয়ে অনাসক্তি 
জন্মাইয়! দেয়। প্রেম সম্বন্ধে ভক্তি বসামৃত সিবুগ্রন্থের পূর্ব বিভাগে প্রেমভক্তি 
লহবীর প্রথম শ্লোক 5 

“সমাভ€ মন্থণিত স্বান্তো মমত্বাতিশয়াস্কিত £। 
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্বা বুধৈঃ প্রেমানিগণ্ভাতে ॥৮ 

ভাব যখন সান্ত্রত্ব প্রার্ত হয় তখনই তাহ] প্রেমবপে নিগদিত হয়। ভাব 
এবং প্রেম একই পদার্থ তবে ভাব প্রেমের প্রাথমিক অপুষ্ট অবস্থা, প্রেমের অঙ্কুর 
ব্বরূপ। একটী অগাঢ় অপরটী প্রগাচ। একটী শুদ্ধ সত্বন্বরূপ, অপরটী বিশুদ্ধ সত্ব 
স্বব্ূপ। একটী নবোদিত কৃধ্যের ন্যায় অল্প প্রকাশক, অপরটী জ্যোতির্ময় সর্ষের 
যায় স্বপ্রকাঁশক। প্রেমেয় অভ্যুথানে মমতার আধিক্য, মদীয়তার প্রাচুর্ধা এবং 
সেবাকাজ্ষার প্রাবল্য নিবন্ধন ইহ! চিত্তের মক্ষণত্ব এবং আব্রত্ব সম্পাদক । এস্থলে 
“ভাঁবঃ সান্দ্রাত্ম প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ এবং চিত্তের “মহ্থণিত” 'শ্বাস্তো' এবং 
“মবত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ প্রেমর তটস্থ লক্ষণ। এভাব প্রেমের অন্থ্রাগের পর কক্ষায় 
যে ভাব তাহা নছে। এ ভাব প্রেম বিকাশের প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ রতির 
উদগাম, এবং অন্রাগের পর কক্ষার ভাব প্রেমের সমুচ্চ অবস্থ। 

প্রেম অহেতুক, ম্বাভাবিক এবং অকৈতব। অহেতুকতা এবং অকৈতবতা 
প্রেমের অন্তনিহিত তাৎপধ্য । প্রেমের ত্বভাব এই যে প্রেমাম্পদের গুণ শ্রবণে 
প্রেম উচ্ছলিত হয় না এবং নিন্দা শ্রবণেও খটিবত হয় না। প্রেমাবির্ভাবের কোন 
হেতু নির্দেশ করা চলে ন7া। সেকাবণ প্রেম স্ব'ভাবিক। নিজের স্বার্থ চরিতার্থ 
করার খাসনা প্রেমের গণ্ভীর বাহভূর্তি। প্রেমাম্পদের সম্যক গ্রীতিবিধান 
করিবার বাসনা ব্যতীত অপর কোন বামন! চিত্তে লুক্কায়িত থাকেনা । প্রেম 
চান্স আপনাকে বিলাইয় দিতে এবং তদ্বার। পিঁজেকে বিস্তৃত করিতে। 

নিজের ইন্দ্রিয় বুত্ত চরিতার্থ করিবার নাম কাম। কৃষেন্দ্রিয় গ্রীতি বাঞ্ার নাম 
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প্রেম। কাম এবং প্রেষে সুদূর ব্যাবধান। লৌহ এবং স্বর্ণ যেমন স্বরূপ বিলক্ষণ 
কাম অন্ধ তমঃ-_গ্রেম উজ্জ্বল ভান্বর । 
রীপ্রীচৈতন্য চবিতামুতকার কাম এবংপ্রেমের স্বভাববৈপরীতা দেখাইয়া 

লিখিয়াছেন :-_ 

“কাম প্রেম দৌহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 

লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপবিলক্ষণ ॥ 

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তারে বলি কাম। 

কৃষ্েঞ্জরিয় গ্রীতি বাঞ্ছ৷ ধরে প্রেম নাম ॥ 

কামের তাত্পধ্য-_নিজ সম্তোগ কেবল । 


কৃষ্ণ তাত্পযা--হয প্রেম ত প্রবল ॥। 
রঙ ক ৪ 


অতএব কাম প্রেমে বহুত অস্তব। 
কাম অন্ধত্তম--প্রেম উজ্জ্বল ভাষবু || 
প্রেম ধৌত স্বচ্ছ বস্ত্রের রায় কালিম] বিহীন এবং নিল জোর্িয়। প্রেম কোন 
বাধা নিয়মেব ত্বারা প্রতিহত হয না। অনুঝাগের বশবতী হইয়া! উদ্দাম গতিতে 
চলিতে থাকে । অহি যেমন পুণত্বক পরিহার করিয়া নুতন ত্বক গ্রহণ করে 
সেইরূপ প্রেম পৃর্সত্তা পরিত্যাগ কবাইয়া নতন সত্ত/ আনযন করে। প্রেমের 
আবির্ভাবে মানবজীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। 
প্রেম বিরুদ্ধ ধর্মশ্রধী। প্রেমে যেমন অপরিসীম আনন্দ আছে, হেমনি 
অপরিলীম ছুঃখ ও আছে। আনন্দের মধ্যেও দুঃখ এবং দুঃখের মধোও আনন্দ জভিত। 
তাই একত্রে বিষামুতের মিলন সদৃশ । 
বিদগ্ধ মাবব নাটকে কৃষ্কপ্রেমেব বক্র অথচ মধুর বিক্রম সম্বন্ধে পিখিত আছে, 
যথা ;-- 
পীডাভিনব কালবুট কটুত-_গর্বস্ত নির্বাসনো 
নিঃন্যান্দেন মুদাং স্থমধুরিমাহস্কার-সংকোচন 
প্রেমাস্ন্দরি ! নন্দ নন্দন পরো জাগত্তি যস্াস্তরে 
জায়ন্তে ক্ফুটমন্তয বক্র মধুবা স্তেনৈব বিক্রান্তয় £॥৮ 
পৌর্নমাসীদেবী নান্দীমুখীকে বলিলেন--“হুন্দরি ! শ্রীনন্দনন্ধন বিষয়ক প্রেম 
ধাহার অন্তরে জাগ্রত হয়, তিনি কেবল এই প্রেমের বক্র অথচ মধুব বিক্রম সকল হৃদয়ে 
সুষ্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারেন । এই প্রেমের যাতনার তীব্রতা এতই বেশী থে 


১৩ 


ইহা নৃতন সর্প শাবকের বিষের গর্বকে হাব মানাইস়্ দেয় এবং মাধূর্্য এতই বেশী যে 
ইহ] অমৃত মাধুর্যের গর্বকে সংকুচিত করে। বাহিরে ব্ষিজালারু ন্যায় কষ্টদায়ক 
হইলেও মনে অতিশয় আনন্দদায়ক বলিয়। মনে হয়। কবিরাজ গোত্বামী পিখিয়াছেন । 
“এই প্রেমার আন্বাদন, তগ্ু ইক্ষু চরণ 
মুখ জলে না যায় ত্যঙ্গন » 
(চঃ ঢঃ) 
প্রেমে যেমন ইনাধ্য আছে ভেমনি সংকীর্ণতাও আছে। অন্প্রনারণ এবং 
মংকোচন উভয় গুশই যুগপৎ বিদ্মান্। প্রেম চায় তার প্রিয়তমকে সংকীর্ণগণ্ীর 
মধো আনিয়া আপনাব করিফ্। লইতে । প্রেম যুক্তি তক করবে না, বিচার বিতর্ক মানে 
ন|। কার্যাকাবণের অপেক্ষা বাথ না, দোব গুণের বিচার করে না। প্রিযতমের 
নাধাবণ এনং সার্বদ্নীন বাহার ও ভাল লাঁগে না। প্রেম চায় প্রিয়তমকে নিজের 
গণ্ডীর মধ্যে টিবিড ভাবে আপনার কবিধা লইতে । সে কারণ প্রেম যেমন 
একদিকে স্বপ্রকাশ, অপব দিকে কুটিল, বঞ্ত এবং অন্ধ । প্রেমের গতি সর্বদাই কুটিল। 
€প্রম সরল পথে চলেনা, অহির ন্ায় বক্রভালে গমন করে। 
«অহেবিব গতিঃ প্রেয়ং স্বভাব কুটিলো। ভবেছ 1৮ 
প্রমে গৌবব বুদ্ধি নাই, সংকোচ নাই, এমনকি ভগবন্বার জান পর্্যস্ত অবলুপ্ত 
হুইযা যায়। থাকে কেবল অসীমকে লীমার মধধ্য আননযা তাহার অকত্রিম শেবা 
বিধান করা। তাই প্রেমের নিকটভগবান অসীম হইয়াও সসীম, নিরাকার হইয়াও 
সাকার নিশ্ধয় হইযা ৪ ক্রীডাশীল, নিধিকার হইয়াও চঞ্চল এবং মদন বিকারগ্রস্ত | 
অখণ্ড জ্ঞানসত্ত' বা অপ ঘঃবিগ্রহ হইয়াও অবাধ এবং বিষুপ্ধ। শ্রুতি শ্বৃতি ধাহার 
রূপ গাছিযাছেন : 
ও পূর্ণমদঃ ” মিদং পূর্ণাৎ পৃ্ম্দচ্যতে। 
পর্ণসা পূর্ণমাঁদায় পণ মেবাবশিত্যতে | : 
যিনি এই প্রক*বে পূর্ণ, যিনি পূর্ণ হতেও পূর্ণ তম» যাহার নিকট হইতে পূর্ণতা 
কাডিযা লইলেও অখণ্ড পূর্ণত্বই অবশিষ্ট থ।কে, সেই পূর্ণ তম ভগবাশ হন অপৃণ। 
ইহ] সম্ঘটিত হয কেবশ মাত্র মের দায়ে। ইহাই ঠবষ্কবীয় প্রেমের 
বিজয় বৈজয়ন্তী। 
প্রেমেব পথ যেমন সরল এ ং মন্*ণ, তেমনি আবাঁব কণ্টকাকীর্ণ এবং দুংখ্ছল। 
শ্রেম সংঘটনে আছে বহু বাধা! এব' বহু আয়াপ। কখন মিলন ঘটে, কখন ঘটে না। 
মনে হয় যেন দৈবের ঘটন। ইহা পরকীয়া প্রেম। পরকীয়। অর্থে সর্বশ্রেষ্ঠই বটে। 
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কাস্ত৷ প্রেম দর্বদাই এক নায়ক এবং এক নায়িকা বিষয়ক । কিন্তু রসবৈচিত্রীর 
পুষ্টি সাধন করিবার জন্য, নিজেদের আস্বাদন এবং অপর সকলকে আস্বাদন করাইবার 
জন্য বহু পরিকর এবং বহু নায়িকার প্রয়োজন হুইয়! থাকে । নতুবা! প্রেমের বিস্তার 
এবং আস্বাদন চমৎকারিত থাকে না। তাই শ্রুতি বলিলেন, 'সত্রকাকী নারমত” | 
লীলা কখন একাকী হয় না। লীলার সহচর বা পরিকরের প্রয়োজন । লীলা 
করিবার জন্য তাহার ব্বরূপ শক্তির পরিণতি অনস্ত পরিকরগণ অনার্দি কাল হইতে 
বিরাজিত। 

প্রেম যেমন একদিকে মৃক এবং গম্ভীর করিয়া দেয়, অপর দিকে তেমনি 
বিভ্রমের হ্টি করে। গ্রেমের পরিপাকে বৈপরীত্য এবং ভ্রমময় চেষ্টার উদ্ভব হয়। 
ভ্রমময় চেষ্টা, প্রলাপ এবং জল্পময়ী বাণী প্রেমের বিকার বৈচিত্রী | 

প্রেম যখন বিভাব এবং অন্থভাবাদ্দির সহিত সংপুক্ত হয়, তখনই বস বূপে পন্বিণত 
হয়। তখনই ইহা আস্বাছয হইয়া উঠে। প্রেমে স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বৈরর্ণয 
স্বরভঙ্ক এবং প্রলয় বা মূচ্ছা এই অষ্টবিধ সাত্বিক ভাবের প্রকাশ পায়। প্রেম নিণিপ্ত 
কিংবা নিবিকার হইয়। থাকিতে পারে নাঁ। প্রেমিকেব অন্তরে বাহিরে নানাবিধ 
বিকারের স্টি করে। এই সাবিক বিকাবগুলি প্রেমের তটস্থ লক্ষণ। 

প্রেমের এই যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। হইল, সেই প্রেম কোথায়, এই গ্রন্তে 
তাহারই অহ্ুসন্ধান কর! হইয়াছে। 
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দ্বিতীয় তরঙ্গ! 


প্রেমবিকাশের স্তর । 
প্রেম যদিও জগ্ত পদার্থ বা সাধা ধস্ত নহে, তথাপি সাধন ভক্তির প্রভাবে 
প্রেমোদয় হয়। প্রেমোদয়ের নয়টী ক্রম আছে। প্রেমোদয়ের ক্রম অন্বন্ধে ভক্তি 
ধসামত সিন্ধু লিখিয়াছেশ। 
“আদৌ শ্রন্ধাততঃ সাধুঙ্গোঠথ ভজন ত্রিয়। 
ততোখনর্থনিবৃত্তিঃ গ্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ 
অথণসক্তিস্তথা ভাবস্ততঃ প্রেমাভাদঞ্চতি। 
সাধকানাময়ং গ্রেক়্ঃ প্রাদুভাবে ভবেৎ ব্রমঃ ॥” 
প্রথমে শ্রদ্ধ৷ বা শান্ে দু বিশ্বাম | কিন্ধু শ্রদ্ধ। বা বশ্বাধ আপনা আপনি আসে 
না। প্রাথমিক সাবুমুখে শাস্ত্র খপ ছ্বাবা শ্রদ্ধী জন্মে। কিন্ব। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়] 
প্রাথমিক শ্রদ্ধা ভন্সিতে পাবে। মে কারণ শাম্মও সাধুসঙ্গ রূপে পধিগণিত॥ 
তৎপবে পুনরায সাধূঙ্গ অথাৎ দ্বিতীষতঃ সাধুসঙ্গ অর্থাৎ লাবুগণের সহিত ঘনিষ্ঠ 
আলাপ পরিচষ $ যণ্দার! ভজন খীতির শিক্ষীলাভ হয়। ভজন পদ্ধতি শিক্ষা লাভ 
করিবার পর ভজন ক্রিয়া বা ভজণাঙ্গেব অন্ষ্টান চলে। ভজনান্নষ্ঠানের ফলে 
এনর্থ নিবৃত্তি হইয়া যায়। অনর্থ নিবুকি হইলে নিষ্ঠ। অর্থাৎ ভজনে এঁকাস্তিকী 
গ্থিতি লাভ হয়। নিষ্ঠার পর কচি অর্থাৎ দুজনে বৃদ্ধি পূর্বক অভিলাষ জন্মে। 
কুচি পর আসক্তি অর্থাৎ ম্বাত বক অভিলাষ আসে। এজীব গোস্বামিপাদ 
ত্বাভাবিক অভিলাষকে ন্বারসিকী আখ্য! দিয়াছেন। আসক্তির পর ভাব বা 
বৃতি জন্মে এবং এই বতি হইতে প্রেমের অভয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবের 
এই নয়টা ক্রম আছে। 
প্রী.5তন্য চন্রিতামুতক।র পয়ার ছন্দে ইহার অন্ুবান করিয়াছেন, 
“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 
তবে দেই জীব সাধুমঙ্গ যে করয় | 
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন! 
সাধন ভক্তে হয়'পর্বানর্থ নিবর্তন। 


১৩ 


অনর্থ নিবৃত্তি ছেতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়। 
নিষ্ঠা হৈলে শ্রবণাগ্যে কচি উপজাঁয় ॥ 
রুচি ছৈতে ভক্তে হয় আসক্তি প্রচুর। 
আমক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ গ্রীত্যন্কুর ॥ 
সেই ভাব গাচ হইলে ধরে প্রেমনাম । 
সেই শ্রেমপ্রেয়োজন- সবানন্দ ধাম ॥৮ 
প্রেমোদয়ের যেমন নঘটা ক্রম আছে, তেমনি প্রেমবিকাশেরও পয়টা ক্রম আছে। 
প্রেম নয়টা কক্ষসমধ্ধিত হৃরমা অক্টালিকা বিশেষ। বৃতি কমশঃ বধিত হইয] প্রেম, সহঃ 
যান, প্রণয়, বাগ, অগ্চবাগ, ভাব এবং মহাভাব রূপ নষটাবিশেষ বিশেষ কক্ষায় উন্নীত 
হয। ইহা প্রেমের ক্রম বর্ধমান বিকাঁশ। যেমণ ইক্ষুবীজ হইতে ইক্ষুণণ্ড তাহ] হইঠে 
রস, তাহ। হইতে গুড তৎপরে খগ্চগুড শর্করা, সিতা (সাদ।চনি ) মিশ্র এব" সর্বশেষে 
ওল] (উত্তম মিশ্রি) হয, তদ্রপ রতি হইতে প্রেম এব" ঠেম হইজে ত্রমান্থয়ে ভাব 
এবং ভাবের পরাকষ্ঠ! মহাভাবের বিকাশ হয়। উজ্জ্বন নীলমণি গ্রন্থে তাহাব বিস্তারিত 
বিবরণ দেওয়া আ.ছ। এস্বলে অতি সণক্ষেপে তাহার পরিচয দে এয়া হইতেছে। 
প্রেম খন গাঢ হইয়া চিন্তকে নি$ এবং দ্রবীভূত কণে 'তখন স্বেহ মক 
সাত্বিকক ভাবের উদয় হয়। তৎপরে লে ঞমোৎকধত। প্রাপু হইয1 নৃতন নতন 
মাধুধা অস্্ভব করিযা ভাব গোপন করতঃ নিজে অনাক্ষিন্য কৌটিল্য এল বাম? 
ভাব ধারণ করে। সেইজন্য বলা হয প্রেমের ৭ি কুটিল|-স্মন্হিব ন্বাখ। কিন, 
ইহা প্রণযভক্গ জনিত নহে, ইহা প্রেম বদ বিবখনকারী এবং প্রেমেব একট। 
অদ্ভুত বৈচত্রী। এই ভাবকে মান বলা হয। ধ্বংসের কারণ খিছামান থাকিলে 
যে ভাববন্ধন শ্রথ কিম্বা ভগ্ন হয় না তাহাই প্রেম নামে অভিহিত এবং মান 
সেই গ্েমপ্রবাহের একটা বিশ্ত্র তবঙ্গ। মান নপদন কাননে সগ্য প্রস্পটত 
পারিজাত বুস্ুম। মান গিয়জনকে আবও সুন্দর কবিহা $লে এ₹ প্রেমিকেবও 
তাহা পরম আন্বন্ত তম। জর্বন্ধপন এবং জব বিাবশ কাপ গ্ুগাও ঠেম ন। থাকিলে 
মানের কোন সার্থকতা থাকে না এবং ভাহা তিরঙ্কাব লাঞছন। বা গঞ্নাণ পাবসিত 
হয। কিন্তু সুদুট প্রেমের উপর যে মান গ্রত্ষিত তাহার পরিণ।খ হয় শাকের 
প্রেমবশ্তা, চাটি, অন্তরোধ এব* মিনতি প্রাথনা। 
মান সহেতৃক এবং অহেতুক উভখ্ত হইতে পাবে। কারণ বিদ্যামা” থাকিলে 
মান যেমন উদ্দিত হয কমেনি বিনা কারণেও সমবে আমকে উদ্দিত হইছে পাবে! 
অতএব ইহা শ্বভাবঙ্গ । উজ্তঞল শলমণি বলিয়াছেন £ 
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“অহেবিবগতিঃ প্রেক্সঃ স্বভাব কুটিসাতবেৎ | 
অতে! হেতোরহেতোশ্চ যুনেএ মান উদঞ্চতি ॥ 
মান সম্বন্ধে এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে কিঞ্চিদিধিক বগিত হইয়াছে । 


মান পরবতী কক্ষায় উন্নীত হইয়া যখন প্রিয়জনের সহিত নিজের প্রাণ 
মন, বুদ্ধি, দ্বেহ এবং পরিচ্ছদাদ্ির অভেদদ মিন করাইযা দেয় তখন তাহ। প্রণয় 
পে অভিহিত হয়। উহাতে সম্থম শূন্যতা এবং বিশ্রস্ত ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। 
কেহ কেহ প্রণয়কে মানের পূর্বে স্বান দ্বেন কারণ প্রণয় না হইলে মানের সার্থকতা 
থাকে না। প্রণয়ের ভিন্তিণ উপর খান স্বপ্রতিঠিত। উজ্জল নীলমণি বপিয়াছেন, 
গায় বিশ্বাস ধারণ কবিলে উক্ত মানই প্রণয়দূপে কথিন হয়। অন্যত্র এ সঙ্গদ্ধে 
আলোচনা আছে। 

এই প্রণয় যখন প্রিষতমকে লাভ করিবব জন্য অতিশয় হুখাকও চিন্তে অতিশয় 
আনন্দ বলিষা বোধ বায়, তখন তাহা খাগ নাষে অভিহিত হখ 

এই রাগ নিত্য ণৃতন হইয়া যখন নবনবায়মানত্ব আনয়ন কবে এবং প্রিয় 
জনকে সর্বদাই নৃতন নূতন কপে অন্ভব কর্ম, মনেশহষ যেন এ শৌন্দধা আর 
কখণ বা কোনদিন সে ধেখে পাই, কখন অন্তভডব করে নাই, এমনকি চক্ষুর 
নিমিষকেও দর্শনের ব্যাঘাত কারু জন্ধ নিন্বা করিতে ইচ্ছা হয় এবং দর্শন করিয়াও 
যুগপরিমাণ কাঁণকেও কল্প পরিমিত বিয়া বোধ করায় তখন এই প্রকার ঝাগকে 
অনুরাগ বলে। 

অন্তপাগ যখন বন্যার জলের ন্যায় বধিত হুইয' নদীব কুল পর্যন্ত ভাসাইয়! দেয় 
এবং নিজের হদযকে পূর্ণ করিয়া ্ধীপ্ত স,বিকাধি বিকাব ছারা প্রকাশমান হয়) যখন 
আপণ।র ভাবে আপনি বিভোর হইয়া স্বগৌরবে উচ্ছৃসিত হুইয়া উঠে, তখনই তাহা 
ভাব নামে কথিত হঞ। এই ভাব “বন্ধন প্রয়তমে অপ্রাপিজশিত যে দু:খ তাহা 
প্রাণ ব্সিজনের দুঃখ তপেক্ষাও অ।৩শয় শভীর এবং মন্দ । অপর পক্ষে ভাব 
শ্রিয়জনকে পাইবার আশাষ অশেদ ছুঃকেও অশেষ স্থ বলিয়। প্রতীযমান করায় । 
উজ্ভরপ নীপমণি ধাঁপয়াসেন, “মন্তরাগ নিজের অশ্তভাবাবস্থা প্রাপ্তি করতঃ প্রকাশিত 
হইয়] ঘি সজাতীয় সিদ্ধ সাধক ভঞ্গণেও বান্ধি করায় অথাৎ যাহার অন্থভবে 
তাহারাঁও অনুরাগে বিবশ হস পড়ে, , তাহা হইলে তাহাকে বলে ভাব। 

ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব। মহাভাবে প্রেমের যত প্রকার বৈচিত্রী থাকিতে 
পারে, ৬ৎসমুদয়ের যুগপৎ্চ মিপন এবং নিলনবৈচিত্রীর যুগপৎ এক , কালীন আস্বাদন । 
এই স্তরে তন্ময়তা এত নিবিড যে বিলাসের উৎকর্ষে পারস্পরিক আত্মবিস্বৃতি, 
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আস্মা্চ এবং আস্বাদকের বিষয় বিশ্থৃত হইয়া! কেবল বিলাম আম্বাদনের চমৎকারিত্বে 
পর্য্যবসাঁন। এবপ্রক্কার ভাব দশাকে উজ্জ্ন নীলমণি স্বমস্বেছ্য দশ এবং যাবদাশ্রয় 
বৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীরাধার প্রেমমাহাত্মা প্রসঙ্গে ইহার 
আলোচন! আছে। 

উজ্জরন নীলমণি যদ্দিও ভাব এবং মহাভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বা সীমান! 
নির্দেশ করেন নাই এবং বলিয়াছেন প্রেমের একই অবস্থার ছুইটী নাম ভাব এবং 
মহাভাব, তথাপি মহাভাবের সম্বদ্ধে পিখিয়াছেন, 

মহাভাব অপার্ধিব অমৃতের স্ববপ-শক্তি-বিশিষ্ট এবং ধর ববামূত স্বরূপেব গ্রুতি 
নিজের মনকে মাকষ্ট করে অর্থাৎ নিজের সহিত প্রক্য প্রাপি করায়। কবিরাজ 
মহাশয় তাহাই একটু বিস্তার করিয়] সবলভাবে ভাব এবং মহাভাবের মধো বৈশিষ্ট্য 
দেখাইয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন ,--১ 

“হলদাধিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব। 
ভাবের পরাকাষ্টা নাম মহাভাঁব 1” 

মহাভাব ৰঢ এবং অধিক ভাবে থিবিধ। স্তম্তাদি অষ্ট সাত্বিক ভাব বিকার যে 
স্থলে উদ্দীপূ হয় এবং অতি কষ্টেও গোপন করা যায় না, তাহাকে “রূঢ় বলে এখং যে 
স্থলে অন্গুভাব সকল ক? মহাভাবে ব্যক্ত অঠভাব সমূহ হইতেও কোন এক অনিবউনীষ 
ইবশিষ্ট্য প্রাপ্প হয়, তাহাকে অধিবঢ মহা গাব বলে। 

অধিকঢ় যহাভাব ছুই প্রকার__ংমাদন এবং মাদন। মোদন এব* মাদন উভয়ই 
সস্তোগকে বুঝায়। যে অধিক মহাঁভাবে শ্রাণীধা ও প্রীকুঞ্+-উভয়েব দেভে স্তভাদি 
সাত্বিক ভাব সমূহের উদ্দীপ্িব আঠিশয্য প্রকাশ পায় তাহাকে মোদন বলে। 
মোদন শ্ররাধার যুখবৃন্দের মধ্যেই কেবল পরিরুষ্ট হয়। চন্দ্রাবলী আদিতে দুষ্ট হয় ন!। 
বিরহ দশায় মোদন মোহন শামে খাত। তখন বিরহ-জনিত বিবশতা হেতু সান্বিক 
ভাব সমূহ স্থদ্দীপূ হইয়। উঠে। ত্তস্ত, ম্বেদ কম্প প্রভৃতি অষ্ট সাব্বিক ভাব সমুদয় 
সথদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। বুন্বাবনেশ্বরী শ্রীরবাধিকাতেই প্রায় এই মোহন ভাব 
ৃষ্ট হয়। 

রত্যা্দি মহাভাব ভেদের উচ্চতম অবস্থা যাহা অধিরূচ নামে অভিহিত হইয়াছে, 
মোদনে মে সকল ভাবের প্রাকটা হইলেও, তদপেক্ষা মাদন অধিকতর উৎকর্ষ বিশিষ্ট 
এবং অত্যুৎ্ক্ট। ইহা হলাদিনী নামক মহাশক্তির স্থিরাংশ | ইহ সর্বভাবোদগমল্লামী । 
ইহা কেবল মাত্র শ্রীরাধিকাতে নিত্য বিরাজমান। সে কারণ শ্রীরাধা মাধনাখ্য 
মহাভাববতী । ললিত। সখীবৃন্দের মধ্যেও এই মাদন উদ্দিত হয় না। মান শবে 
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অর্থ এই যে ইহা আপ্তকাম, আত্মারাম, স্বরাট, পূর্ণ তম তত্ব ভগবান শ্রীকফর মধ্যেও 
তীত্র আস্বাদন বাপনা জাগাইয়1 দিয়! অপরিসীম মত্ততার হষ্টি করে। 

অধিরূঢ মহাভাবের ছুইটী দ্রিক-__একটী বিরহ, অপরটী মিলন। যদিও মিলনই 
কাম, তথ*পি বিরহ বাতীত মিশনেব স্মৃদ্ধি মান সম্ভোগ সম্পন্ন হয় না। উজ্জ্বল 
নীলমপণি বলিয়াছেন ,-_- 

“নবিনা বিপ্রণন্তেন সসন্াগ পু্িমন্্রতে। 
কষাধিতে হি বন্মাদৌ ভখান রাগোবিবর্ধতে ॥” 

যেমন কষাষি'ত বন্মাদিতে পুনর্বার রঞ্জন দিলে উত্তররোত্তব গ্রচুরতর উজ্জ্লতা বৃদ্ধি 
প্রাপু হয, সেই প্রকার নিপ্রশন্গের দ্বারা সংম্ত'গেব প্রচবতর উৎকর্ষ প্রাপ্ি হয॥ বিবুহু 
মিশনকে সমূজ্ঞন কবিখা ভুশে। মাঁদনাঁখা মহ+ভাঁব যাহা প্রেমের চুডান্ত অবস্থা ছাহ! 
বিরত বেদনা সা*** স্মাক_স্ ও ভঘ না। বিব্তব মধ্যে প্রগণ্ড অন্তরাগ, তীব্র 
লাপসা এব” প্র হক ঠ। প্র ভি অসম বেদনায় ভাব শ্বষমা নিহিত এবং তন্মধ্য 
দিয়। অন্ধরস্ত ভাব সময ক্রদ্দীপু প৭* ঈল্লসি৩ হয়। সে কারণ গৌভডীৰ বৈষ্বাচার্যগণ 
বিরহকে বিশ্িঈ স্বান পিযাণছন। ইপ স্থ বিল অশন্ধধ জালার মব্যেও থাকে 
মিলনানহ্দর মপর্ব স্ফৃত্তি এ+ তাত বিবভকে হতীবিত এব প্রাণবন্ত কিয়া 
বাখে। যাহ] হউচ মে যেগবৎ স্বঝণপ অন্ধ এব নিশ্র্য মিলন ক্ছ্িমান এবং 
বিরহের স্বাণ নাল, চে সেই ভগব্ ম্বরূপকে *মন্মহ।€% হব অগুগত বৈ্বগণ 
সমাদর কবেন নাহ । 

লাই ভশবাণ এন? হলাদিলদ শণ্ডি পা হকাগ্গা গন পরুকীযা রংএ উপরঞ্িত 
হইয়াছেন এ *নুপা ধিফখ বৈ বণ সাধণার এক নত এনং অঙনব পঙা প্রদর্শন 
কবিযাতন। 

ই ঘ্ণীয় এেম জম্বনে কিএ বত হহলে পেমেব স্তবগুলিব উল্লেখ করার 
প্রয়োজন ; নব! খিশষৎস্ত পর্বস্মুট হয পা। সে কাব্ণ জপম্দেপে স্তবগুলির 
দিগ দর্শন করা হহল। বিস্প। বত ভাব জাপিতে হটলে শশা উজ্জশ পীল্মণর 
শরণাপন্ন হইত লহবে। 

ষে প্রেম সবোন *১ লাব।জ্জপু এখণ €য প্রেমে মকবন্দ পান কবিবাধ নিমিত্ত 
ভগবান শুবৰঞ্চ ল্ধ, -স* প্রেমব বশাঁত কোখায, পণতম আভিবা। ও কে।থাষ, তাহাই 
এ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রেমবাজোর তুননাধশক আলোচন! কবিধ! নতি, নতি, 
এই নীঁত মুখে তাহাদের আ/পক্ষিজ বৃানতা প্রদর্শন কৰিষ্জা যে প্রেম সাধ্য 
শিরোমণি, দেই ভূমা প্রেমেব অঙ্সন্ধীণ কণা হইাছে। 
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ততায় তরঙ্গ । 
জীবে জীবে প্রেম। 


জীব জগতে প্রেম একমাত্র বন্ধন । প্রেম গ্রকৃত পক্ষে সর্ব বিষয়ে এঁক্য বিধান 
কবিতে পারে। প্রেম না থাকিলে বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড লয় প্রাপ্ত হইত। যদিও আমর! 
জগতের মধো হিংসা, ছেষ, খাগ্ভ খাদক সঙ্বন্ধ এবং বাচিবার জন্ধা অহণিশি সংগ্রাম 
দেখিতে পাই এবং সেগুলিকে জাগতিক নিয়ম বলিয়া থাকি, তথাপি প্রেম এবং মৈত্রীর 
বন্ধন যদি জগতে না থাকিত, তাহ! হইলে জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ধ হইত। 

ডারউইন্‌ সাহেব সংগ্রামের মধ্য দিয়া জীব জগতের ক্রম পরিণতি (0০015 ০৫ 
2$010001 ) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জীব জগতে বাচিম্না থাকিবার জন্য 
'অহনিশি সংগ্রাম, ধস্তাধস্তি এবং প্রতিদ্বন্দি তা চলিতেছে (90:08010 102 65%1501506)। 
এক জাতিকে পরাভূত করিয়া অন্যঙ্জাতি গড়িয়া উঠিতেছে, এবস্প্রকারে জগতের 
ক্রমবিকাশ মাধিত হইতেছে, এপত্য তিনি লক্ষ্য কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তর্জগজে 
সব, রজঃ, তম এই তিনটি গুণের মধ্যে যে সংগ্রাম বা দ্বন্দ চলিতেছে যন্দুরা সত্ব € 

মো গুণকে পরাভূত করিয়া কখন বজোগ্চণ প্রাধান্য লাড করিতেছে, কখন সত্ব ও 

রজোগ্ুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতেছে, আবার কখনও তমে” 
এবং বজো্ু৭ এই উভয় গুণকে পরাভূত কপরিয়া সত্বগুণের বিস্তার এবং আধিপৎ 
লাভ হইতেছে এবং সত্বগ্ূণের আধিপত্য হইলে অথণ্ড প্রাণ গরবাহের মধ্যে যে সাত্তি 
প্রকাশ এবং আনন্দের উদ্ভব হয় এ সত্য তিনি লক্ষ্য করেন নাই । 

আমাদের শ্রীমন্ভাগবত গীতা সুম্পষ্ট রূপে এবং সুললিত ছন্দে এই ত্রিগুণাঝ্সিক' 
গুকৃতির পরিচয় পিয়াছেন। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি হইতে জগত গ্রসবিণী শক্তি লা 
করিয়া প্রকৃতি দেবী এই গুণব্রয়ের অন্তণনিহিত বিবোধ এবং ছন্ডের মধ্য দিয়! জগতের 
সথপ্টিকার্ধয সমাধা করিতেছেন এবং অশেষ বস্ত বৈশিষ্ট্য স্জন করিতেছেন । জগতে 
যাহা কিছু আছে, হইতেছে এবং হইবে তাহা গুণময়ী প্রকৃতি হইতে জাত। অততএৰ 
যেখানে প্রকৃতি, স্বেইখানেই তাহার এই তিনটিগুণ বর্তমান । কিন্তু সর্ব পদার্থের মধে 
শুই তিনটি গুণ সমভাবে নাই । এই তিনটিগ্রণের কোন একটি গুণের আধিক্য ৭ 
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নাসতা বহিগ্নাছে। এই আধিক্য বা ননতা নিবন্ধন বস্ত ভেদ সংঘটিত হুইভেছে। যি 
এই তিনটি গুণ সমভাবে সর্ব পদার্থে থাকিত তাহা হইলে বস্ত বৈধম্য থাঁকিত না। 

সত গুণের ধর্ম প্রকাশ। প্রকাশের সহিত জ্ঞান এবং আনন্দ অচ্ছেপ্ ভাবে 
জডিত। রজোগুণের ধর্ম লোভ, আকাজঙ্ষা এবং অপরিমীন কর্ম প্রবৃত্তি। 
তমোগুণের ধর্ম অপ্রকাশ, জড়তা, শৈথিল্য এবং অজ্ঞানতা । এই গ্রণত্রয় যখন 
লাম্যাবস্থায় থাকে তখন জগতেন হষ্টি হয় না। এই বিরোধাত্মক তিনটি গুণ যখন 
বিক্ষোভিত হইয়! কাধ্যকরী হইগা উঠে তখন জগতের স্থষ্টি-কার্ধা সম্পাদিত হয় । 
এই তিনটা গু.ণব মধ্যে যি অন্তনিহিত দ্বন্ব বাবিরোধ না থাকিত তাহা হইলে 
প্রকৃতি ধেবী মৃস্তিমতী হইয়া নানা প্রকার বৈচিত্রীক্জন করিতে পারিতেন না॥ 
এই তিন গু.ণর ঘাত-প্রত্িঘাতে জগজের সি । ইহা গুনমায়1। 

এই তিনটা গুণ যেমন বহির্গগতে পরিব্যাঞ্ধ হইয়। জগতের হ্ঠি কার্ধা সমাধা 
₹রিতেছে, অন্তর্জগততব মধ্যেও তাহাদের প্রতিক্রিয়া চলিডেছে। কখন তমোগুণের 
ধর্ম আলগ্ত মোহ এবং জড়তাঁকে পরাভূত করিয়া অপরিসীম কর্মপ্রেরণা, আকাজ্ছা, 
লোভ প্রভৃতি এজৌগুণাত্মক ধর্ম প্রতিষ্টা লাভ করিতেছে, কখন আবার তমো এবং 
রজোগুণকে অভিভূত করিয়। সবুগুণের প্রকাশ বা আনন্দ বধিত হইতেছে। এই 
প্রকারে কখন তমোগ্রণ সত্ব এবং রজোপ্তণকে পরাভূত করিতেছে, কখন রজো গুণ তম, 
“বং সঞ্গুণকে এবং কখন সত্গুগ বজঃ.ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া বিজয়ী হইয়া 
প্টঠিতেছে। 


রজস্তমশ্ঠাভিভূয় সত্ত্ং ভবতি-ভারত। 
বজ: এবং তমশ্চৈর তমঃ অব্বং বুজস্তথ| ॥ 
(গ্রমাগবত গীতা ।) 
পবিশেষে গীতা এই তিন গুণকে অতিক্ম করিয়া কি প্রকারে গুণাতীত বা 
মায়াতীত হই পাব] বায় এবং গুণাতীতের লক্ষণ কি তাহার সন্ধান দিয়] ক্রম- 
বিকাশের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
যিনি গণের ছ্রারা গ্রভাবাৰ্িত হন না, গুকাশ আম্ক, প্রবুতি আন্থক কিন্বা! 
মোহ আহক, যিনি তাহাতে বিছ্বি* হন না এবং লমভাবাপন্ন হইয়া থাকেন, তিনি 
গুণাতীত। গুণগুলি নিজ-নিজ কার্ধ্য করিয়া যাইতেছে, কিন্ত তিনি উদ্দাশীন এবং 
'অবিচপিত, এই ভাব বাহার মধ্যে স্থিতি-লাভ করিয়াছে তিনি গুণাতীত। হণাতীত 
বাক্তি সুখ ছুঃখ, মান অপমান, প্রিয় এবং অপ্রিয়, শত্রু এবং মিত্র প্রভৃতি সকল 
বিষয়ে সষভাবাপক্ন হইয়া থাকেন এবং অনন্য ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের গজনা 


১৪৯ 


করিয়া ক্রাঙ্ীস্থিতি লাভ করেন। গীতা গুণাতীতের এব্প্রকার পরিচয় দান 
করিয়াছেন। 

কিস্ত গুণাতীত হুইবার পরেও ক্রমবিকাশের আরও কিছু বাকী থাকে। 
ক্রমবিকাঁশের চরম অবস্থা প্রেমের অভ্যুদয় । ভজন প্রভাবে রজন্তমোমযী বৃত্তি 
অর্থাৎ অবিদ্যা নিরাকৃত হইলে কেবলমাত্র সত্ব অর্থাৎ বিদ্যা অবশিষ্ট থাকে । সত্বগুণের 
নির্মলত্ব এবং প্রকাশত্বধর্ম বিদ্যমান থাকায় তাহ] বিশুদ্ধ সত্তবের সহিত তাদাত্সা প্রাপ্ত 
হইতে পারে। তখন বিষ্ঠাক্বপী মায়িক সত্বগুণও বিশুদ্ধ সব্বের প্রভাৰে নিরাকত 
হয় এবং সেই বিশুদ্ধ সত্তে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া রসন্ব*প ভগবানের সহিত ঘানষ্ঠ 
সম্বন্ধ স্থাপন করাইয়া! দেয় । সেই সন্বদ্ধাযায়ী তাহার অকৃত্রিম সেবা বিধান কবিবার 
জন্য জীবকে গুণোদিত করে। প্রেমের অভ্যু্য জীবের ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত 
পরিণতি । ডার উইন সাহেব জীব জগতে যে সঘধ দেখিয়াছিলেন তাহা আমাদেশ 
খষি পুরুষদিগের নিকট অবিদিত ছিলনা । কিন্ধ তাহাবা অন্য পাবিপ্রেক্ষিনে অর্থ।ৎ 
অন্তরের মধো যে অবরাম ঘন্দ্ব চলিতেছে তাহা বিশেষ ভাবে দেখাহযাছিলেন। 
অন্তদ্ধিন্থতমধা দিযা ভাতার] পত্ম তঙ্কেপ দ্বার উদঘাটন করিযাছিলেন। আব? 
একটু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পাপা যায যে ন্ুগুণা'তীত হইবার পর যখন ্রেমেব 
আবিভাব হয এব" ভগবাপেখ প ভহধুর সঙ্গ স্থাপিছ হয তখন জীব অপ্দ-াকে 
অপ্রথকৃত নিশ্লল আনণ” লাভ করে। একস গোবায” লক্ধানণাী বাতি এই 
প্রেম যখন বিজ্যী হইখা উঠ তখন উহ] ব্যাপকতের মাহমা লাভ করি বহিজগতেও 
প্রকাশিত হয় এবং 2ি£&প সংগ্রাম হাত হইতে জগণ্কে বাচাইযা পাখে। জীব 
তঙ্খনই শিবে পরিণত হয। জীব তখনই ও ₹ত পক্ষে অমুততির সন্তনি পদ্বাচা হয । 
ইহাই আমাদব ভ্রমবিকাশের চডাপ্ত অবস্থা । ইহার ছাক শাঃতেল সভ্যতা গঠিত। 
এই সভ্যত1 জগতে পবিব্যাপ্ধ হহ লে, হিংসা বিদেষ দরীভু- হম, রাষ্টে পাষ্ট্রে সম্প্রীতি 
সম্ভবপর হয় এবং মৈত্রীবন্ধনে সমগ্র বিশ্ব আবদ্ হয় । 

যাহ1”হউক যে প্রেম এ গ্রন্থের লক্ষ বস্তু তাহ] ভিগুণাতীত, উন্নত, উজ্জশ, পর 
প্রেম বিষয়ক । শৃঙ্গার রসে ভাবিত হইয়া ২ প্রেম উজ্জল এবং উন্নত হলয়া উঠে. 
তাহাই এই গ্রন্থের আপোচ্য বিখয় | কবি ফাহিট্িক, ৪পন্তাসিক এবং শাটকারগণেত 
শৃঙ্গার রসোচিত প্রেম একমাত্র বিষষ বপ্ত। যিনি এই প্রেমকে সাহিত্যের মধ্য দিয় 
উন্নতস্তরে প্রতিষিত কগিতে পাবেন, তাঁহারই সজনী শক ভূয়শী প্রশংসা হইয়। 
থাকে। বিন্ত প্রাকৃত জগতে প্রেম ক্ষণস্থায়ী এবং তুর । সেখানে) শ্রেমের অপূর্ব 
বৈচিত্রী নাই, মাদকতা নাই, নব নবায়-মানত্ব না্এবং মুহু"মুহ বর নাই । 
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গসে কারণ জীবে জীবে প্রেম আম্বাদ্য হইতে পারে না। সেখানে স্বার্থ মূলক প্রেষ 
বিনিময় থাকায় প্রেম উজ্জল নহে। 

কখন কখন দেখা যায় যে কোন কোন নর নারী অন্ুরাগের বশবর্তী হইয়! জাতি 
ধর্ম উল্লজ্ঘন করতঃ অবাধ মিলন লাভে প্রয়াস পান। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
অতুল বৈভব, অনীম় প্রভূত্ব এবং বিশাল রাজত্ব তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতে কুষ্ঠিত 
হন না। পূর্বরাগেব বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্ধ তাহার পরিণাম অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে স্থখকর হয় না। সামান্য একটু বিপরীত হাওয়ার সংস্পর্শে আপিয়া, তাহাদের 
বুডীন্‌ ফা্ষ ছি'ডিয়া পড়ে । এই প্রকাব দৃষ্টান্ত বিরল হে । 

কিন্ত প্রেমের সংদ্ায বল! হইয়াছে যে ধ্বংসের সহশ্র কারণ সতা সত্য উপস্থিত 
হইলেও যুবক-যুনতীব যে ভাখ বন্ধন কথন বিনষ্ট হন্ম ন। তাহাই প্রেম নামে 
পবিকন্তিত। কিন্ ইঠজগতে এই প্রকার ভাব বন্ধন কখন দুষ্ট হা না। 

নরনারীর মধো ণকটাম্বাভাবিক ম্বাকণণ আছে। তাগাব ৮7 হইতে কেহ 
'নঙ্কাতি শাভ কারতে পাবে না ॥ মস্তক নুগডরন করিয়া] বৈরাঁগা অবলম্ধন করিলেও 
লাভার প্রতিন্য়া রুদ্ধ হয় না। ইহার জপন্ত কাহিনী মামরা পুরাঁপাদি হইতে 
অংগঞ্ মাছি। তত্রাটী পাকৃঠ শ্র্াার বদের মধা দিরাও উন্নত ভাবের অভিবাক্তি 
যু কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়) যান ন|, তাহা৭ নহে । তাহাতে মনে হয় 
যে ন্মপ্রাক*» প্রেম রাজোর সামান্ত একটু আভাস পাইয়া বিশ্ব জগত অপরূপ বং-এ 
রঙিন হইয়? উঠিয়াছে, যদিও তাহ প্রকৃতির গুণ বাগে র্তিত। 

কবি জরদেব বশিয়াছেন যে অপ্রাকৃত নায়ক নারিকার মুখ সৌন্দর্য্য 
হইতে পঞ্চভ্শীর আহরণ *রিগ] পুপদন্থা অমিতধিক্রমে খিশ্বঙ্গর করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । 

আলঙ্কাবিক গণ বলেন যে শাঁয়ক-*য়কের মণধা কিন্বা নায়িকা-নায়িক'র মধ্যে 
-প্রম সন্তবপর হয় না। কেবল নায়ক নায়িকার মধ্যে প্রেম নিবদ্ধ। তাহার কারণ 
রসশান্ত্রগণ শঙ্গার এনকে পরমোজ্জশ বুস বলিয়াছেন। শৃক্ষার রসের মধা দিয়] প্রেমেত 
পূর্ণ অভিব্যক্তি শ্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন বিলাদ। ধৈচিত্রী পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত 
জাগতিক "প্রম স্বস্থখ প্রণোদিত এবং হবা্থ-বিনিময় হওয়ায় পক্ষিল হইয়া] পড়ে এবং 
বিশুদ্ধ হয় না । সে কারণ জীবে জীবে প্রেম কথন উন্নত কক্ষায় আরোহণ করিতে 
পারে না। যতক্ষণ পর্ধান্ত প্রেম ভগবানে অপিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা 
প্রেম নামে পরিগণিত হয না। ভগবঘ প্রীতিই প্রেম পদ বাচ্য। জীবনিষ্ঠ ভালবাপা 
ষখন ভগবৎ নিষ্ঠায় পরিণত হয়, তখনই তাছা প্রেম। কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি 


১ 


চত্তীদাস, বিধমঙ্গল গ্রভৃতি সাধকগণের জীবনী হইতে জানা যায় যে তাহারা নারীর 
প্রেমকে অবলম্বন করিয়1 ভগবৎ-প্রেম রাজ্যে উন্নীত হুইয়াছিলেন। 

এন্থলে যে প্রেম মৃগ্য, যাহা স্োন্নত এবং সর্ববোজ্জল এবং যাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র 
কালিমা নাই, বল! বাহুল্য সে প্রকার গ্রেম মর্ভজগতে নরনাগীর মধ্যে সম্ভব হইতে 
পারে না। তবে সেপ্রেম কোথায়? 


নখ 


ঢতুর্য তরঙ্গ! 
জীবে ঈশ্বরে প্রেম। 


জীব যখন উথ্বর়ের সহিত প্রেমে আবদ্ধ হয়, তখনই প্রেম পুর্ণ টা লাভ 
করে। যিনি শ্রন্ধ প্রেমময়, তাহার সহিত প্রেম করা যুক্তি সঙ্গত। খষি বঙ্কিমচন্দ্র 
তাহার “6ন্ুশেখব” উপনাসে প্রতাপকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের ৫ বলিলেন--- 
যেখানে প্রেমে মাবিলতা নাই, হাস নাই, "মাছে কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, যেখানে 
প্রণয়ে কীট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রেম অনস্ত এসং প্রেমে অনন্ত স্থখ, সেই স্থানেই 
প্রেমের সার্থকতা / তাই তিনি শৈবলিনীব মাধামে জাগতিক প্রেমের ব্যর্থতা 
দেখাইয়া প্রতাপকে সেই উদ্ধতম প্রেম লোকে যাইবার নির্দেশ দিলেন। 


কবি আক্ষেপের স্বরে গাহিলেন £--- 
“পৃথিবীর কেউ ভালতে] বামে ন। 
এ পৃথিবী ভাল বাদিতে জানেনা ; 
যেথ! আছে শুধু ভালবাসাবাসি 
সেথ! যেতে প্রাণ চায় মা ।? 
ইছা। হইতে বুঝা যার যে প্রেম মর্ত লোকের বস্ত নছে। শ্রাঙ্গীব গোস্বামিপাদ 
স্পষ্টাক্ষবে লিখিয়াছেন যে জীবে প্রেম থাকিতে পাবে ন।। প্রেম থাকে ভগবানের 
স্বরূপ শক্তির মধো। বহিইরঙ্গা মায়" শক্কির পরিণতি জগতেব কখ। তো দুরে, তটস্থা 
শক্তি জীবের মধ্যেও নাই । অন্ততঃ ০ প্রেম দ্বাপ্া ভগবান বশীভূত হন এবং ষে 
প্রেম তাহার আম্বাছ্ সেঙগগাতীয় প্রেম জীবের মধ্যে নাই । 
€েম জন্য পদার্থ নহে, দে কারণ চিত্তে উৎপন্ন হইতে পারে না। জীবের মধ্যে 
প্রেমের অভাব বশতঃ উদ্ধ,দ্ও হইতে পারে না। মে কারণ ভগবান প্রীরুষ্ণকে 
«প্রেমদ? বলা ইহয়াছে। তিনি তাহা* শীলাস্থলী বুন্দাবনের তৃণ, গুল্স, লতা, বৃক্ষ, পশু 
পক্ষী প্রভৃতি সকলকে হ্বীয় প্রেমে পরিশিকিত করিয়া এরং তত্পরে তাহা স্বস্বং গ্রহণ 
করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন। ্র্রীগৌরাঙ্গ লীলাতেও আমরা 'তাঁহার পরিচয় 
পাই। প্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবকে কলসী কলমী প্রেম দান করিয়াছেন বল! হয়। 


ও 


ইছা নিছক কবির উৎপ্রেক্ষা নহে। যেজিনিষ আমাদের নাই, সেই জিনিষের দান 
প্রকৃত দান রূপে গণ্য হয়। এবং ধিনি তাহা দেন তিনিই প্রকৃত দাতা । 


কবিরাজ গোম্বমি মহাশয় তাহার শ্রীচতন্ত চরিতামৃতে লিখিয়াছেন, 
“নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কতু নয়। 
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ।1” 
সাধন ভক্তি প্রভাবে যখন সমস্ত অনর্থ দুর্বীভূত হয় এবং অবিদ্যা অর্থাৎ রজস্তমোময় 
গুণ-নিরাকৃত হইয়া প্রাকৃত সত্ব গুণ অর্থাৎ বিদ্যা কেবল মান্র অবশিষ্ট থাকে এবং দেই 
সত্বগুণও যখন উত্তরোত্তর শ্রবণ কীওনাদ্ি ভজনাঙ্গের প্রভাবে বিশুদ্ধ সন্বের সহিত 
তাদাত্ম প্রপ্ত হ্টয়] চিন্তকে সমুজ্জন করিয়া তলে, তখন শীর্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ প্রেম 
শুদ্ধ সত্বে প্রতিফলিত তইযা অশেষ বিশেষ বৈচিনী কজন করে। ভক্ত হৃদঘে নিপতিত 
সেই প্রেম পুনরায় গ্রহণ করিবার জনা ভগবান পালাশি* হন । 
যেমণ তর্ধের উত্তাপে সমুদ্রের জল উ$পু হইয়া বাম্পাকারে উধের্ধ উত্থিত হয় এবং 
ক্রমে তাহা মেধরূপে পরিণত হয এবং দেহ মেঘ বর্ধিত বারি জলি পুনথায় গ্রহণ 
করিয়া বতালয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার করুণ প্রেম ভক্ত হাদয়ে শিক্ষিপ্প হইয়া শ্তদ্ধ 
সত্বের সঠিত তাদান্মা প্রাপ হয় এবং প্রেমের অপব টৈচিত্রী সম্পাদন করে। সত্ব গুণ 
মায়িক হইলেও তাহাব ন্ম্মিশত্ব এবং প্রকাশত্ব ধর্ম থাকায় ভজন প্রভাবে বিশ্বদ্ধ সত্তর 
সহিত তাদাজ। প্রাপ্তির ঘোগাতা বাঁখে। ভাববিভাবাদির সহিত সংপূক্ত হইয়া সেই 
গ্রেম তখন বসে পরিণত হয়। তখনই ভক্ত হৃদয়ে পিক্ষিপ্ধ স্বকীয় প্রেমরসপান 
করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লুৰ হন এবং জীব নেই প্রেম লাভ করিয়া ভগবানের 
অকৃত্রিম সেবা বিধান কবিয়া আনন্দী হইয়া উঠে! ইহাই বৈষ্ঞবাচাধাগণের 
মত বিবেক । 
গোদাবরী তীরে রাষ রামাণন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সাধ্য সাধন ততাির 
আলোচনা! হইয়াছিল, ধ্ীকবিরাজ গোস্বামি মহাশয় তাহাব শ্রীটচৈতন্য চরিতামৃত 
গ্রস্ের মধা লীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রান্তে ভূমিকা স্বকপে লিখিয়াছেন ;- 
“সঞ্চার্া রামাভিদ নল মেঘে 
ত্বক্তি সিদ্ধান্ত চয়] স্বৃতানি। 
গৌরান্ধিরেতৈ রমুন! বিতীর্ণৈ 
স্তজজ্ঞত্ব রত্বালয়'তাং প্রয়াতি ॥৮ 
প্রীগৌণঙ্গ রূপ সমুদ্র ভক্ত রাঁযানন্দরূপ মেঘে স্ব-বিষয়ক ভক্তি দিদ্ধাস্তরূপ অমৃত 
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লর্ধার করিয়! পুনরায় সেই রামানন্দ রূপ মেধ কর্তৃক বর্ধিত সেইসেই সিদ্ধান্ত রূপ 
মৃত দ্বারা সিদ্ধান্তের অহ্ভব বপ বতুনমূহের আলয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

কথিত আছে যে স্বাতী নক্ষত্রের জল সমূত্রে না পড়িলে সমূত্ধে শুক্তি এবং 
শত্ধাদিতে রত্ব জন্মে না। বৃষ্টির জল পড়িলেই সমুদ্রে বত্বাদির উদ্ভব হয়। সমুদ্র সর্ব 
প্রথমে বাঙ্পৰপে নিজের জল মেঘে সঞ্চারিত করে এবং সেই মেঘ হইতে বৃট্টিরূপে 
স্বাতী নক্ষত্রের সেই জল সমুদ্রে পতিত হইলে তাঁছাতে বত্বাদি জন্মে এবং নেই সকল 
রত্ব ধারণ কবিষয় স্মুদ্র তখন রত্বাকর নামে পরিচিত হয়। 

এস্থলে শ্রীমন্মহা প্রভুকে সমুদ্বের সহিত ভক্ত রায় রামানন্দকে মেঘের সহিত, 
্মবিষয়ক ভক্ত সিদ্ধান্ধলমূহকে অমুতবপ বাবির সহিত এবং পায রামানন্দের মুখে 
শী কন সিদ্ধান্ত শুণিযা তাহাদের বিশেষ উপলন্ধিকে রত্বেব সহিত তুলনা করা 
হইয়|ছে। 

ইমন্মভাঞভু ভাশার ভভ্ত রামানন্দের চিত্তে স্ববিষয়ক ভক্তি সিদ্ধান্ত সঞ্চারিত 
কব্রিলেন এবং পবে হাহ] হইছে অর্থাৎ বামানন্দ হহতে যখন মেই সকল অমৃত ব্প 
সিদ্ধান্ত নাময়া আসিল তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু যেন সেই সেই সিদ্ধান্তের অনুভব কপ 
তত্ব সমহেব আনয়ন গ্রাপ্প হইলেন। পত্জ জত রত্তালয়তা* শব্দের ইহাই অর্থ। 

অতএব ভগবৎ প্রেম যখন তাহ] হইতে বিস্ৃবিত হইয়া! ভক্ত হৃদয়ে পতিত হয়, 
তখন সেই প্রেমেব অপরিসীম মাধুষ্য দেখিয়া তাহ! আব্বাদন করিবার নিমিত্ত 
ভগবানের লোভ জন্মে । 

বল। বাহুলা, এই প্রেমের মধ্যে যে আনন্দ নিহিত আছে এবং ভক্তগণ যাহ! 
উপভোগ করেন, তাহ! সত্ব গণভাত আনন্দ নছে। ইহ! জ্ঞানমার্গের সাধকদিগের 
প্রন্ান্ভন জনিত আনন্দ নহে, কিন্বা যোগীগণের আত্মা-পরমাত্মার মিলনজনিত 
আনন্দ নহে। এই আনন্দ ভগবানের বরূপ শক্ির বৃত্তি হইতে উদ্ভৃত বলিয়া বিশ্তদধ 
এবং চিম্ময়। 

আশন্দ স্বরূপ ভগবানের সহিত জীবের অনাদিকাল হইতে নিত্য সন্বন্ধ। ভগবান 
এবং জীব উভয়েই নিত্য এবং অনাদি। জীব, ঈশ্বর এবং তাহাদেব পারস্পরিক 
সম্বন্ধ জগতের সর্বশান্ত্ের মুলপ্রতিপণ্দা বিষয়। আমি এবং তুমি অর্থাৎ তৎ 
প্্ার্থেব (ভগবধ্ তত্বেত্) জ্ঞান ত্বম্‌ পদার্থেব (অথাৎ জীব ম্বরূপের ) জ্ঞান এবং 
উভয়ের সন্বন্ধজ্ঞান সর্ধদর্শনের মুল গবেষণাব বন্ত | 

গৌড়ীয় বৈষ্বগণ শিবপণ কৰিছেন যে ভগবান এবং জীবের মধ্যে শনত্য মধুর 
সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু জীব তাহার হ্বরূপের কথ] ভূলিয়। গিয়া সাংসারিক সখ ছুঃথে 
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অভিভূত হয়। সাধু গুরুর কৃপাঁয় সঙ্থদ্ধের জান শ্ররিত হইলে এবং সহগ্ধানযায়ী 
প্রেমের হবার কাঁছার অকৃত্রিম সেবা বিধান করিলে, জীব আনন্দী হইয়া উঠে। 
আনন্দঘন বিগ্রহকে না পাইলে জীবের চিরন্তনী হুথ বাসনার চরম পরিতৃপ্তি লাভ 
হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'রসং হোবায়ং লন্ধানন্দী ভবতি।৮ রন স্বরূপ ভগবানকে 
পাইলে জীব শাশ্বত আনন্দ লাভ কবে । 

অপরপক্ষে ভগবানের স্বরূপশক্তির বুত্তি অর্থাৎ “প্রমনক্ষণীভক্তি' যখন তাহা! 
হইতে বিচ্ছুরিত হুইয়। ভক্ত হৃদয়ে নামিয়া আমে এবং নৃতন নৃজন বসে জন করে 
তখন ভগবানও সেই ভক্ত হৃদয়ের প্রেম বস মাস্বা'ন করিবার জগ্ত লোলুপ হন। 
অতএব উভয়ের মধ্যে পারম্পপিক সন্বদ্ধ অণাঁণি কাল হইতে বিছ্য়ান পহিয়াছে। 
কবিগুরু লিখিয়াছেন, “আমার মাঝে হোমার পীলা হবে, তাইতো! আম এসেছি এ 
ভবে ৮ 

কিন্ত তাহা! হইলেও জীব হৃদযে নিক্ষিপ্ন প্রেমে জন্য তিনি যে সর্বণা লোনুপ 
তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ এ প্রেম সজাতীয় না হওয়ায় ভূমা হইতে 
পারে না। জীব ব্রন্গের স্বব্ূপশক্তি নন্থে। বৈষ্ণবাচাষ্যগণ ব্রঙ্গেব অনস্তশক্তি 
স্বীকার করিয়! তাহাদিগকে তিনটি কোঠায় বিভক্ত করিয়াছেন) 

বিষুশক্তি পরাপ্রোক্ত! ক্ষেব্রজ্ঞাখযা থা পর]। 
অবিদ্যা কমসংজ্ঞান্| তু তীয়! শক্তিরিযাতে ॥১, 

একটি শক্তি তাঁহার চিচ্ছতি, স্বরূপশক্তি, পরা বা অন্তরঙ্গা শক্তি । দ্বিতীয়টি 
তাহার জীবশক্কি, তটস্বা ব1 ক্ষেব্রজ্ঞা শক্তি । তৃতীয়টি তাহার বছিবঙ্গা মায়া শক্তি । 
স্বরূপ শক্তির তিনটি বুত্তি__সন্ধিনী, সন্িং এবং হনাঁদিনী। এই তিনটি শক্তি, 
“সচ্চদাননা? “ঘন বিগ্রহ কৃষ্ণ ম্ববপেব প্রকাশ বৈচিনী। ইহ] নরাকৃতি পরুব্র্ 
স্বূপের কুচক। “সং অংশের অরিষ্টাত্রী শক্তির নাম সন্ধিণী। সাদ্ধনীণ সাব 
অংশের নাম শ্ুদ্ধদত্ব। এই শক্তি দ্বারা ভগবান শক তাহী। সত্ব! রক্ষা করেন। 
তাহার ধাম, গ্ৃহঃ পিতা মাতা পারবা প্রভৃতি মক্টলি তাহার “পন্ধনীর সাভৃত 
শুদ্ধনত্বেব বিকার । 

শীশঙ্করাচার্য্য ব্রন্মের শক্তি ত্বীকার করেন নাই । অন্ততঃ ব্রঙ্গের অস্তিত্ব রকম) 
করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহাও অস্বীকার করিয়। তিনি ব্রহ্মকে শন্তাত্বের 
পর্যায়ে ফেলিয়। দিয়াছেন, অপরপক্ষে বৈষ্বাচার্ধাগণ ব্রন্মের অনন্ত শক্তি এবং 
প্রত্যেক শক্তির অনন্ত বৈচিত্রী প্রদর্শন করিয়া সকল সমস্যার সমাধান; 
করিয়াছেন। 
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“চিৎ, অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম “সম্িত'। এই শক্তির দ্বারা ভগবান 
নিজেকেও জানেন এৰং অপরকেও জানান । শ্রী কবিরাজ গোহ্বামী লিখিয়াঁছেন, 
'কিষের ভগবতাজ্ঞান নম্বিতের সার। ব্রদ্ধ জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার |৮॥ 
্রক্মজ্ঞান এবং অন্যান্য ভগবত স্বরপের জ্ঞান সকলি শ্রীকৃষ্ণের তগবস্তা 
জ্ঞানের অন্তভূন্ক। 

সর্বোপরি আনন্দাংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম “হুলাদিনী”। এই শক্তির ছার! 
ভগবান নিজে আনন্দ উপভোগ করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ অনুভব করান। 
হলাধিনী শক্তি মূলশক্তি, সর্বশরেষ্ঠা শক্তি। যেমন শাস্তাদি রতি চতুষ্টয়ের গণ 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হুইয়] পরিশেষেমপুরে গিয়! প্রবেশ করে, সেই প্রকার সন্দিণীবু গুণ 
সংবিতে এবং সংবিতের গুণ হলাদিনীতে অবস্থিতি করে। এই তিনটি শক্তি অবিচ্ছেপ্তা, 
একটি অপরটি হইতে বিচ্ছিন্ন নঘ। প্রত্যেকটি সম্থিশক্তির যোগে চিন্ময় এবং 
হলাদিণী শক্তি যোগে আনন্দোৎপাদিক1। এই শক্তিত্রয়ের নাম--চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি 
বা অন্তরঙ্গা পরা শক্তি। 

পূর্বে বলা হইয়াছে, হলাদিনী শক্তি মূল শক্তি। এই শক্তি প্রত্যেক শক্তির মধ্যে 
অন্প্রবিষ্ট হইয়া! পরব্রহ্ধম নরলীল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধশ করে এবং ইহা 
বিক্গিপ হইয়া! অপরকেও আনন্দ দান করে। ইহা মূল শক্তি হওয়ায় বিশেষ্য 
পদ বাচ্য। প্রীজীব গোম্বামি পাদ লিখিয়াছেন, «“আনন্দমাত্রং বিশেষ্যম্। 
সমস্তাশক্তয়ঃ বিশেষণীনি |” 

আনন্দমাত্র বিশেষ্যপণ, অপরাপর শক্তিবর্গ তাহার বিশেষণ। অতএব স্বরূপের 
আনন্দ, সন্ধিনী শক্তিযোগে নম, নিত্য এবং শাশ্বত। সম্থিৎ শক্তি যোগে চিদ্ক্ূপ 
অর্থাৎ জড বিঝোধী । ইহাই হলাদিনী শক্তিবপা মহাশক্তি। প্রেম হলারধিনী 
শক্তির পরিণত্তি। পেকারণ প্রেম জন্য পদার্থ নছে। হলাধিশী শক্তি চিদ্বূপ! 
হওয়ায় সক্রিয় । সেকারণ ইহা পরম ব্রহ্গ শ্রীকষ্ণক নানাব্ধ লীলা কবিবার জন্য 
প্রণোদিত কবে। ইহার আলোচনা স্বানে স্বানে বিশেষ*ঃ দ্বিতীয় খণ্ডে কিঞ্চিদধিক 
কর! হুইয়াছে। 

মায়া শক্তি তাহার স্ববপেখ বহিদ্দেশে থাকে বলিরা ইহা তাহার বহিরঙ্ক! শক্তি। 
'্টাহার লীলাস্থলীর মধ্যে মায়ার প্রবেশাধিকার নাই । মায়! যেন লক্ষিতা হইয়! 
সে স্থলে যাইতে কুগা বোধ করেন। প্রাকৃত জগত তাহার বহিরঙ্গ! মায়া শক্তির 
পরিণাতি। 

তৎপরে ব্রদ্গের ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি ব] জীব শক্তি কি তাহার আলোচনা] করা হইতেছে। 
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স্ব্ূপ শক্তিৰিশিষ্ট পর ব্রহ্ম শ্রীকের অংশ জীব নহে। অখচ মায়াশক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের 
অংশও জীব নহে। শ্রীজীব গোস্বামী তাহার পরমা ত্মসন্দর্ভে শ্রতিগণের শ্রীরুঞ্ণ স্বৃতির 
অন্তর্গত ভাগবতেব একটি ক্পোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “অংশকৃতমংশ মিত্যর্থ: 
অখিল শক্তিধূতঃ সর্বশক্কিধরস্তেতি বিশেষণং জীব শক্তি বিশিষ্টস্যৈব তব 
জীবোহংশ নতুশুদ্ধস্যেতি।” ইহার তাৎ্পর্ধ্য হইল এই ষে জীব শক্তি বিশিষ্ট 
কৃষ্ণের অংশই জীব বা জীবাত্মা। শুদ্ধশক্তি অর্থাৎ চিচ্ছক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণেব অংশ জীব 
নছে। সমূদ্রের তটকে যেমন সমুদ্র বলা যায় না অথচ উপরিস্থিত ভূখণ্ড বলাও চলে 
না, তদ্রপ জীব ব্রহ্গগও নহে মাযাও নহে। এই ভ্তই এর মধাভাগে অবস্থিত। 
সমুদ্রের সহিত সম্বন্ধ বশঙঃ যেমন তটের অর্থাগম হয, সেই প্রকার শ্রীভগবানের 
সহিত জীবের প্রীতি সম্বন্ধ বশত: জীবের জীবত্ব পিদ্ধ হয়। ভগবানের সহিত 
জীবেব শ্বাডাবিক সম্বন্ধ থাকা সন্তব্েও জীব তাহাব দ্ববদৃষ্ট বশতঃ মায়িক 
ভৌগেশ্বর্ষে আকুষ্ট হইযা মাযাঁকে অঙ্গীকার কবে। ন্বন্ধপের বিশ্বৃতি নিবন্ধন দেহে 
আত্মবুদ্ধ পোষণ করে এব* মায়িক ভোগশ্পাসে বত হইয| অশেষ প্লেশ ভোগ করে। 

মাযার সংস্পর্শে আসিয! তাহার] যে স্থখ ভোগ করে তাহা “হলাদ তাপকবী মিশ্রা' 
অর্থাৎ সে শ্রথ প্রকৃতি গুণজাত বলিষ' তঃখেব সাহত মিশ্রিত থাকে এব* পবিশামে 
ছুঃখেই পযাবসিত হয. ইহ1 হইল অংত্ম শিশ্বৃত বদ্ধ জীবে দশা। 

যদিও ভগবান এককৃলে এবং জীব আর এক কুলে অবস্থিত এব" তন্মধো এক 
ভীষণ 'রঙ্গন'কুশ] বিবঞজা নামী নদী প্রবাহমানা, তথাপি তিনি জীবের দুঃখে করুণ! 
পরবশ হুইয] মধুর মৃরপীববে জীবকে আহ্বান করেন। যথা কবির ভাষায “ওগে! 
তোঁর। কে যাবি পারে। আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনাবে।।” কিন্তু 
তাহার মধুর আহ্বান বিষয়াঁসক্ত জীবের কর্ণে আমিযা পৌছায় না, কিম্বা কোনসময়ে 
যদি বা পৌগায়, তগাপি জীব তাহাতে সাড] দেয়না । বিষয়াসক্তি শিবন্ধন তাহাদের 
হৃদয় দুযার কদ্ধ থাকে বণিযা তিনি আমিয়াও ফিপিযা যান। 

কিন্ধ এতদ্যাতীত আর এক শ্রেণীব জীব আছেন ধাহার নিত্য ভগবছুম্থুখ। 
তাহার! তাহার ডাক শুনিতে পান এবং সাঁডাও দেন। তাহার! ম্বরূপ শক্তি বিপাসের 
স্বাবা অন্থগৃহীত অতএপ মাথার কবল হইতে মক । তাহাদের শুদ্ধসত্তোজ্জল চিত্তে 
হলাদিনীর সার প্রেম নিক্ষিপ হওযায তাহারা প্রেমানন্দে বিভোর হন, এবং 
ভগবদ্‌ পার্ধত্ব লাভ করিয়। নিবন্তর ভগবৎ সেবা কবিমা থাকেন। তাহার! নিত্য মুক্ত 
শুদ্ধ জীব। 'ঠাহারিগকে লীলাঘ সেবা ধিয়া এবং লীলায় তাহাদের মেবা গ্রহণ 
করিয়া ভগবান শ্রীকৃঞ্ণ তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। 
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কিন্ত লীলারস আম্বাদন করিবার নিযিক্ত আত্মারাম শ্রীকঞ্চ একমাত্র তাহা 
স্বরূপ শক্তির উপর নির্ভর করেন। ইহাই তাহার স্বকপশক্ত্যানন্দ। ভীবশক্তির 
উপর তিনি নির্ভর করেন না। 

জীব ব্রঙ্গের বিভিন্নাংশ, অক্িক্ষুত্র। একটি কেশের অগ্রভাগকে শতধা বিভক্ত 
করিয়া তাহার একটি অংশকেও পুনরায় শতধ! বিভক্ত করিলে যাহা হয় সেই প্রকার 
ক্ষুদ্রতম অংশ 'জীব। চিদংশে ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন হইলেও পরিমাণ গত পার্থক্য 
রহিয়াছে । জীব অহুচৈতন্থা, ব্রন্মবিভুচৈতন্ত, জীব স্বল্নজ্ঞ, ত্রন্ধ সর্বজ্ঞ, জীব নিয়ম] 
বর্গ নিয়ামক, জীব সষ্ট, ব্রদ্ধ শষ্ট। অতএব জীব বিভু প্রেমের যোগ্য আধার 
হইতে পারেন । অগ্নি হইতে যে গ্তকার প্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হয়, তন্দ্রপ বিভু প্রেমের 
কতিপয় স্ফুলিঙ্গ শ্রদ্ধ মুক্ত জীব শ্বৰপে বিচ্ছুরিত হয়। যেমন সৌহ অগ্নির সহিত 
তাদাত্ম। প্রাপূু হইয়া অগ্রির ধর্ম কিঞ্চিৎ মাত্র প্রকাশ করিতে পারে, সমাকব্দপে 
পারে না, জীব হৃদয়ে নিশিপ ৫ম সে প্রকার। উপপন্ত ভগবত প্রেম যখন তাহা 
হইতে বিচুিত হইয়া বাহিন্রে নামিয়া আপে, খন তাহাব অপরিপীম শক্তি এবং 
গুরুভাব শ্বয়ং ভগবানও বহন করিতে পাণ্নে ন।। জীবের সম্বন্ধে আর কী কথা? 
তা কন যথার্থই বলিয়াহুণ, তোমার প্রেম ষে বহিতে পারি এমন্‌ সাধ্য 
নাই 1১ 

তাছ। হইলে সে প্রেম কোঁথায়_-ষে প্রেমের দ্বারা শকৃষ্ণ আত্ম।রাম হইয়া৪ 
নিজেন ভগব্নু! ভুলিয়। গিয়া কেবল সেই প্রেমরসে মাতোয়ারা হন এবং শিয়প্তর 
কুঞ্জ ব্রীড়ার অভিলাষ করেন? 
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পকচম তরঙ্গ। 


ভগবৰন্মহিম! সূচক প্রেম 
শ্ীভগবানের অনস্ত মছিম। সর্বত্র কীন্তিত। সমগ্র গীতা শাস্বের মধ্যে বিশেষতঃ 
নবম অধ্যায় হইতে পঞ্চদশ অধ্যায পর্ধন্থ ভগবানের মাহাজ্মা বিস্ত তভাবে বনিত 
আছে। তিনি সর্বগ, অনন্তবিভূঃ সর্ব শক্তিমান, সর্বাশ্রয় এব* সর্যযোনি। জ্োতিক্ষের 
মধ্যে তিনি স্বধ্য, নন্ষত্রগন্বে মধ্যে চন্দ্র, ইঞ্জিয়গণের মধ্যে মন এবং গ্রাণীগণের মধ্যে 
চেতন! ইতাদি। তিনি জগতের পিতা, মাতা, ধাত। পিতামহ । তিনিই জ্ঞাতব্য 
বিষয, সাক্ষী, আশ্রয়, উৎপত্তি, পয এবং অব্যয বীজ । জগতের সষ্টি ৫চিত্রীর 
মূলে তিনিই কেধল বিদ্ধমান। 
গুষদ্ভাগবতগী 2 আরও বলিলেন, 
“যুদাদিতা গতং তেজে। জগগ্তানয়তেহখিলমূ। 
যচ্চন্ত্রমসি যচ্চাগ্সৌতন্ডেজো বিদ্ধিমামক ম্‌। 
গামাবিহা চ ভূতানি ধারযামাহমোজসা 
পুধশমি চৌধধীঃ সর্ববাসোমে। ভূত্বা রসাঝ্মকঃ 11৮ 
শ্রভগবান খধলিলেন, কর্য্ের ষে তেজ সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে এব" যে 
তেজ চণ্দ এব* অন্নিতে আছে সে তেজ আমারি জানিও। আমারই শক্তি পৃথিবীতে 
প্রবেশ করাইয়া আমি প্রাণীগণকে ধাবণ করিয়া থাকি এব, বসোৎ্পাদনকা কা 
চন্দ্রৰপে সকল বনম্পতি-পোষণ কবিষ। থাঁকি । 
ভগবানের অশেষ বিখ মাহাত্মা বর্ণন কবিধা গীতা উপষ"হাবে বলিলেন, 
£অথবা! বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেনতবাজ্ভন! 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৎসসমেকাংশেনস্থিতো। জগৎ । » 
অথবা হে অজ্দন বিস্তাব পূর্বক আমার অনন্ত মাহাত্মোর কথ শুনিয়া তোমাৰ 
আরকি হইবে? এক কথায ইহা জানিয়] রাখ আমার কেবলমাত্র এক অংশদ্বার! 
আমি সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া আছি। 
সাধারণ ভাবে বুঝিতে গেলে যদি আমর! অগণিত নক্ষত্র মণ্ডিত নভোমগুলের 
দিকে কিম্বা বিশাল জলধির দিকে কিন্বা! উত্তুঙ্ন পর্বত শ্রেণীর দিকে স্থির নয়নে 
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(নিরীক্ষণ করি, তাহ! হইলে ভীহার বিবাটত্বের অসীমত্বের এবং আনগ্কোর সামান্ 
অনুভূতি লাভ করিতে পারি। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনস্ত মহিমার বিষয় 
চিন্ত! করিয়া স্তম্ভিত হইয়! যাই। যদ্দি কেহ পরমানগর গণনা করিতে পাবেন, 
আকাশের হিমকন এবং জ্যোতিষ্কমগুলীর কিরণ কন নির্ণয় করিতে পারেন, তথাপি 
ভগবানের মহিমার কেহই অন্ত পান না। 
তাহার মহিমার প্ততিজ্ঞান সর্ববিশ্বে রূণিত। ফাহাদের যর্থার্থ কর্ণ আছে, 
ঠাহারই কেবল বিশ্বের মধুর সংগীত শ্রবণ করিতে পারেন। ত্রিগুণাম্মিকা প্রকৃতি 
দেবী হইতে আরম্ভ করিয়। দেব, মানন সকলেই তাহার বন্দনা গান করিতেছেন। 
বিশ্বকবি গাঠিলেন, 
(তারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, 
দেব মানব বন্দে চরণ 
নিখিল ছেই বিশ্ব শরণ 
তার জগত মান্দবে। 
হাতে লয়ে ছয় খর ডালি 
পায়ে দেয় ধরা কুহ্থম ঢালি; 
কতই বরণ কঙই গন্ধ 
কত গীত কত ছন্দবে ||” 
শ্রাজীব গোন্ব'মে পাদ তাহার ভাগবৎসন্দর্ভে শিথিলেন » 
“প্ররৃত্যা শুণরূপিন্তা পূপিন্তা পযুপাসতে।” 
প্রকৃতি দেখা অপবপ সাছে সজ্জিত হইয়। তাহার নিরন্তর উপাসনা করিতেছেন । 
ভীহাঁর রচিত বিশ্ব তীাভাল মহিমা গাণে সতত মুখর। তিনি রূপে, রলে, গন্ধে 
শানে সমগ্র বিশ্বে বিলিধিত হইয়া বিরাজমান । প্রকৃতি দেবী মুন্তিমতী হইয়া নৈবেছ্ের 
ডালি সাঁজাইয়! বিশ্ব স্রন্দরের চরণে " ধ প্রদান করিতেছেন। 
ব্রন্ধা, ইন্দ্র বরুণ গ্র'ভূতি দেবতাগণ ধিব্য শ্তবের দ্বার। তাহার গুণগান করিতেছেন । 
সাঁমবেদীর1 অঙ্গ, পদ, ভ্রম উপনিধদের সহিত তাহার স্বরূপ গান করিতেছেন। 
ঘোগীরা ধানাবস্থায তদগতচিত্ত হইয়া তাহাকে দর্শন কবিতেছেন। স্ুরাস্থবরগণ 
যাহার অন্ত পান না সেই দেবকে প্রণ'ম করি। 
“্থং ব্রন্ধ। বরুণেশ্ো। রুদ্র মরুতস্তবস্তি দিবৈস্তবৈ 
বৈদৈ সাঙ্গ পদ ক্রমোপনিষদৈগায়স্তি যং লামগ! £। 
ধ্যানাবস্থিত তদগতেন মনসা পশ্তস্তি যং যোগিনো 
ঘন্যান্তংনবিদুঃ সুরান্রগণাঃ দেবায় তন্মৈনমং॥” 
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্ন্ম মংহিতায় উক্ত হইয়াছে__ধাহার প্রভার প্রভা হইতে কোটি ব্রদ্ধাণ্ড উৎপঞ্গ; 
হইয়াছে. এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেন্ন অস্তবর্তি কোটা পৃথিবীও ভিন্ন ভিন্নভাবে বস্ত কোটার 
সহিত অবস্থিতি করিতেছে, দেই অশেষ জীবের অস্তরাত্া, অপরিসীম, নিষ্কল, আদি 
পুরুষ গোবিন্দকে ডজনা করি। 
খ্যস্ত প্রভা প্রভবতো৷ জগদণ্ড কোটি 
ঘশষ-বন্ুধাদি বিভূতি ভিন্নং | 
তদত্রহ্ম নিফষপমশেষ ভূতম্‌ 
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজালি ॥* 
স্বরাট ব্রহ্মই শ্রীরুষ্। তিনি সব্ব বেদের পুতি পাছয বস্থ। তিনি অছয জ্ঞান 
তত্ব--দঙ্জাতীয, বিজাতীয় এবং শ্বগ'ত ভেদ শৃগ্ত পবম পুরধার্থ বস্ত। তিণি স্বকাবণের 
কারণ। অবতারের অবশ্ঠাপী । তিনি মুশতঃ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ কও1। তিনি দণ্ড 
দাতা এবং অভয় দাতা । তিনি কদ্র এবং মঙ্গলময় । তিশি আপ, জে াঁওঃ, রস, অমুত | 
তিনি সত্যত্বর্ূপ এবং সব শক্তির অধীশ্বর। তিনি সৎ এবং অপৎ এতছুশুয়ে 
অন্লীততম বস্থ। তাহার সমীন এবং উপ্রে কেহ নাই। তিনি পুকশ্োন্তম অথাৎ 
সবপ্তণ মণ্ডিত পরিপর্ণ সপ্ত । 
তাহার গুণাবলী ছুই শ্রেণীতে বিভঞ। এক লীষণ, ন্পবটি মপুর | ক'দ জগতের 
্টী এবং নিযামক । তাহার কঠার শানে বিশ্বের প্রতিটি কাধ জুপমঞ্স এবং 
স্রশৃঙ্খনভাবে সম্পাদিত হইন্েছে। তজ্জন্য শত তাহাকে “মহছযং বজমুগতম্* 
বলিষাছেন। ( কঠোপনিষ॥ ) উদ্য 5 বঙ্গের স্াষ অত ভাষণ ব্রদে ত্ ভথে অদ্দি ভাপ 
দিতেছে) শুধু আলোক দিতেছে, মেঘবারবর্ণ করিতেছে, পাষু প্রবাহিত হইতেছে। 
(বৃহদারণ্যকউপনিষদ্)। তাহার কঠোর শাসনে ইঞ্জাদ দেবঙাবৃন্দ ভখে কম্পিত, 
ভষ ন্বস্ং নাহ! হইতে ভীত হইযা পলায়ণ করে। “ভি” ভযানাম্‌।” একদিকে 
তিনি ঈত্বশ ভীণ অপর দিকে তিনি কোমল গুণাথশীর৪ আকর। তিশি পরম 
ককণাময, ভ্রাতা! ভক্ত বৎ্সণ এ মুগ্ডি দাতা । তিনি অ নন্দ-নিশয় এবং শখিল 
সৌন্দর্যের আকব। 
উাহার অশেষ গুণেব মধো আমাদের শিকট তাহাণ কাকশা এবং দাতৃত গুণের 
সমাদর অধিক । তিনি ভ্তাঘদণ্ড ধরিয| প্লাজাধীশ বপে বিচাপ করিগেও এবং নিখিল 
ক্ষমতা! এবং বিভৃতির অধিকারী হইলেও যদি তিনি কাকণ্য গণ গৃহিত হহতেন, তাহা! 
হইলে আমরা তাহাকে ভগবান রূপে বরণ করিয়া লইতে পরিতাম না। কবিরা 
গোশ্বামি মহাশয় চারিটি বিশেধণের দ্বার! তাহার দাতৃত্বের এবং কাক্ণ্যের স্বব্প বর্ণন? 
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করিস্াছেন। তিনি স্তক্তবগুলল, কতজা, সমর্থ এবং বাক্য । এই চারিটি গণ 
দ্বাতৃত্বের এবং কাকুণ্যের পরিচাঁক। ভিনি অস্তামীক্ধপে আমাদের চিত্তে অিষ্তিত 
থাকিয়া আমাদের বালন। জানিতে পারেন তাই তিনি কৃতজ্ঞা। সেই সকল বাপন। 
পূর্ণ করিবার অবাধ শক্তিও তাহার আছে তাই তিনি সমর্থ । কর্ত,মকর্ডং যথা কর্ড € 
সমর্থঃ। তিনি করিতে পারেন না এমন কিছু নাই । যাহা ইচ্ছা তাহাই অবাধে 
করিতে পারেন। তথাপি তিনি ভক্ত বৎসল, ব্দান্য এবং দাতাশিরোমণি । তাই 
তিনি ভক্তের মনোরথ পূরণ করিয়া থাকেন। তাহার নিকট অন্তরের সহিত যাহা 
চাওয়] যায় তাহাই তিনি দ্রান কবিয়] থাকেন। 

কিন্ত এই প্রকারে তাহাকে কেবলমাত্র মহামহিমাদ্ছিত, যডৈর্বর্ধ্যে পরিপূর্ণ এবং 
দাতৃত্বের পরাকাষ্ট। রূপে ভজন করিলে নিক্ষাম ভজন হয় না। তদ্বারা তাহার নিকট 
হইতে কিছু প্রাপ্তির আশ] থাকিয়] যায়। কারণ তিনি অতি বদান্ত, দয়ালু এবং 
সমর্থ। আমাদের বাসনা সম্পূর্ণরূপে চতরিতার্থ করিয়া দিতে পারেন। তৎপরে যখন 
আমাদের প্রীর্থিত বস্ত লাভ হয় তখন তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ গ্রাফ লোপ পাইয়! 
যায়। অর্থাৎ তাহার সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেজ্ঞান তিরোহিত হয়। 
কিন্তু প্রেমের সাধন! তাহ] নহে । প্রম তাহাকে একেবারে. নিজের করিয়া লইতে 
চাষ । যেখানে তাহাকে ঠিজের করিয়া লইবার ইচ্ছ। থাকে সেখানে আবার নিজের 
জন্য চাওয়ারই বা! অবকাশ কোথায় ? প্রেম সর্ব প্রকার মর্ধযাদা অতিক্রম করিয়া সর্ব 
প্রকাব বিভেদ ভূশাইয়] দেয় । প্রেম "তাহার প্রিয়জনকে সবপ্রকারে সুখী করিবার 
ইচ্ছা পোষণ কবে এবং নিজের স্রথকে আচ্তি দিয়! সদর্পে প্রেমিকেব পুঙগারী হয়। 

অতএব দেখ যায় যে মহিমার এবং খ্রশ্বধ্যের দিক দিয়া কেবলমাত্র ভগবানকে 
দেখিলে ঠিক ঠিক প্রেমের দ্বা€] তাহার পুক্ত] হয় না। প্রেম সেখানে সন্বস্ত এবং 
সঙ্কুচিত হইয়া থকে । তীহু অশেষ গুশাব্পী এবং মহিমা অবগত হইয়া আত্মহার] 
হুইয়া স্ব ৩ঃই তাহার চরণে ভক্তি বিন হ্দযে মন্তক অবনত করা যায় লত্য কিন্ত তাহবু 
অপৌকিক উশ্বর্ষ্ের সবার অভিভূত হ*য] চিত্ত ত্রস্ত এবং সম্কৃচিত হইয়া পড়ে এবং 
সরল প্রেমের দ্বারা অবাধে তীহার প্রীতি বিধান করাযায় না। সমগ্র এশ্বর্যের 
অধীশ্বব ধিনি তাহাকে অ।মর' ন্বুব্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া কি প্রকারে তুষ্ট করিব? তাই 
কোন এক ভক্ত ভগবানের প্রশ্বর্ষে; অভিভূত হইয়| বলিলেন,_ 

“রি মাসনস্তে গকডাসনাষ ন্ষি-ভূষণং কৌন্তভ ভূষণায় 
লগ্মী কলজায়কিং দেয়মন্তি বাগীশ কিং তে বচনীয়মন্তি ॥* 
( বৃহস্তাগবতামৃতম্‌।) 


গরুড় ধাছার আলম তাহাকে আমর] আবার কি আমন দিব? কোস্তভহাণ বাহারি 
আভরণ তাহাকে কি অলঙ্কার দিয়া জাইব? লক্ষ্মী দেবী ধাহার বক্ষার্ীন! তাহাকে 
আমরা কি সম্পদ দিব? ধিনি বাগীহ্বর তাহাকে কোন্‌ বাক্যের ছারা স্ততি কথিব? 
অতএব যেখানে বিরাট ব্যবধান, সেখানে প্রেষ়ের বিকাশ কিরূপে সম্ভবে? 
সেখানে প্রেমশিথিল, চঞ্চল এবং অস্থায়ী এবং ভগবস্বার উত্তাপে প্রেম পরিশুফ হয়। 
তাহাতে সংকোচ, কু! এবং ভয় বিজড়িত থাকাক়্ প্রেম উজ্জন এবং মহীয়ান হইতে 
পাবে না। 
চৈতন্য চরিতামূতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-__ 
“এস্র্ধযজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। 
এশ্বর্ধয শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। 
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ (১1৩১৪) 
তাহা হইলে সংকোচ হীন, সর্বপ্রকার বাধা হীন, শিপাবিল প্রেমের উৎস 
কোথায়? 


৩৪ 


ষ্ঠ ভরঙ্গ 
মর্য্যাদাজড়িত প্রেম 


মূল অবতারী শ্রীকৃষ্ণ যখন থে যে ভগবৎ স্বরূপে লীল। করিতে থাকেন, তাহার 
'অনপায়িনী শক্তি ও সেই সেই ভাৰের আন্ুকৃল্যবিধান করেন। 

অযোধ্যা! লীলায় দেখিতে পাওয়। যায়, শ্রীরামচন্ত্র যখন পিতৃপত্য পালন করিবার 
নত বনগমন করিলেন, তখন অযোধা! নগরীর সমগ্র জনবাসী তাহাব বিরহে ভিয়মাথ 
হুইয়া পড়িলেন। সমস্ত শহর শোকে মুহামান হইল। তরুলতা পশুপক্ষী পর্য্যস্ত 
হা রাম, হা। রাম?! বলিয়। কাদিতে লাগিল। বাজ! দ্শরথ পুত্রশোকে প্রাণ 
ৰিস্ঞন দ্বিলেন। সত্যসংকল্প শ্রীরাঁমচন্দ্র পুনরায় দৈত্য নিধন করিয়া প্রাণপ্রিয় 
সীতাদ্দেবীকে উদ্ধার করিলেন, এবং চতুদ্দিশ বৎসর বনবাঁন করিবার পর অযোধ্যা 
নগরীতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন মুতপুরী সঞ্জীবিত হইল। সমগ্র জনপদ 
পুনরায় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তরু মুপ্তরিত হইল, শুষ্ক নদ নদী জলে ভরিয়! 
উঠিল। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল । 

জনরঞজন রামচন্দ্র রাজ্যাভিধিক্ত হইয়। রাজকীয় মধ্যল্দায় সমাসীন হইলেন। 
রাজকীয় মর্যযাদার কোন ম"শে ত্রটি নাই। কর্তব্যের অবহেলা নাই । প্রজাগণের 
স্থথবিধান করাই তাহার জীবনের ষহাব্রত। এ লীলায় ভগবান মর্ধাদাপুরুবোত্তম। 
দৈত্যকুল নিধন করিয়। ধর্মরাজা প্রতিষ্ঠ। করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ । প্রজজাগণের 
গ্লীতি সম্পাদন তাহার একমাত্র ব্রত। কোনও স্থলে রাজকীয় ন্যায়ের এবং মর্ধাধার 
বিচ্যুত্তি ঘটে নাই। এমন কি একটি নীচজাতীয় কোন এক প্রজার মিথ্যা এবং নিষটুর 
বাক্য শ্রবণ করিয়া অহেতুক সন্দেহের বশবর্তী হইয়। জনগণের সন্তটির জন্য মর্যাদা 
পুরুষোত্ম বাঁম তাহার সতীসা বী পতিব্রত। প্রাণপ্রিয়! সীতাদেবীকে বনৰাস দিলেন। 

জনরগ্রন করাও কি সহ কাজ? তাহাতেই বা তাহার শাস্তি কোথায়? 
পুনরায় ৰনবাস হইতে লীতীদেবীকে মানয়ন করিয়াও গ্রহণ করিতে পারিলেন 
না। পুনরায় প্রজাগণের শ্রীত্যর্থে অগ্নি পরীক্ষ! হইল। রাজকীয় মর্ধ্যাদার কঠোর 
আঘাতে পরিশেষে সীঘ্ডাদেবীকে পাতালে গ্রবেশ করিতে হইল। এইরূপে 
অযোধ্যালীলায় দেখিতে পাওয়। যায় যে রাজকীয় মর্যাদার যুপকাষ্ঠে কান্তাপ্রেমের 
আত্ম-বলিদান। 

তাহা হইলে ভগবানের এ লীলাতেও ঘর্দি আমরা মধুর ভাবোচিত প্রেম ন1 পাই 
স্ভাহ। হইলে সে প্রেম কোথায়? 


৩৫ 


সতত তদ্নঙ্গ 
সাধারণী রতিজাত প্রেম 


উজ্জল নীলমণি সাধারণী রতি স্থন্ধে বলিয়াছেন £ 

“নাতি সান্দ্রাহরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাৎ দর্শন সম্ভব]। 

সম্ভোগেচ্ছা নিদানেহয়ং বুতিঃ সাধারণী মতা 1 
(স্থায়ীভাব গ্রঃ 8& ) 
যে রতি সান্তত্ব প্রাপ্ত হয় না এবং যাহ! সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন হইতে সমুদ্ভুত এবং 
যাহার মূলে নিজের সস্ভোগেচ্ছা বলবতী থাকে, সেই রতিকে সাধারণী রতি বলা 
হয়। রতি শবের অর্থ কৃষ্ণ সুখ বাগ, ইহার ছারা হ্বস্থথ বাসনা বুঝায় না। 
আত্মহ্খ বাঞ্ক। কামের নামান্তর । তাঁহ। হইলে বৈষ্বেরা ইহাকে রতি বলিপেন 
কেন? তাহার উত্তর এই যে যদিও সাধারণী রতির মধ্যে নিজেরই সুখ বাসন! 
প্রাধান্ত লাভ করে, তথাপি তাহার মধ্য দিয়া সময়ে সময়ে কৃষ্ণপ্রীতি বাঞ্কাও 
জাগরুক হইয়। উঠে এবং কৃষ্ণকে সামান্ত একটু ভালবাসিবার ইচ্ছ৷ আছে বলিয়! 


ইহাঁকে রতি বলা হয়। 

শ্রীকষ্ণের প্রতি কুন্তার প্রেমকে সাধাঁর়ণী রতি বলে। কু যখন শ্রীরুষ্ণকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন, তৎন শ্রীকৃষ্ণের অসামান্ত র্বপমাধূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া 
আ'তুহার] হুইয়| পড়িলেন এবং মনে করিলেন যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ লাভ 
করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার জীবন যৌবন সফল হয়। কৃষ্ণের গ্রতি 
তাঁহার এই যে ভালবাস! তাহার যূলে একমাত্র সত্ভোগেচ্ছা। সুতরাং এই 
ভালবাস কামের পর্য্যায়ে পড়ে। তবে কখন কখন একথাও তীহার মনে উদ্দিত 
হয় যে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়! নয়নানন্দ দাঁন করেন, তখন তিনিই 
ব1 কেন ক্ষণকাঁল তাঁহার অঙ্গদান করিয়! শ্রীরুষ্জকে স্থখী না করিবেন। এই যে 
কৃষকে গ্রীত করিধার ভন্য ক্ষণিক বাসনা, এই সামান্য বাসনার উদয় হওয়া নিবন্ধন 
ইহাকে রতি পর্ধ্যায়ে আনা হইয়াছে। কিন্তু এই রতি স্বস্তুখ বাসনার সহিত জাড়ত। 
ত্বহুখ বাসনা গ্রবল হইলে এ রতি গ্রবল হয়, হ্বখ বাঁদন। প্রশমিত হইলে এ-রডভি 
স্তরিত হয়। অতএব ইহা অতিশয় চঞ্চল, অস্থায়ী এবং ভঙ্গুর। সে কারণ কখন 
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সান্্রত্ব প্রাপ্ত হয় না। এ"রতি নিজসভোগেচ্ছা দ্বারা সম্যকরূপে ভেদ প্রা হয় ॥ 
ইহাকে বিরংস প্রধান রতি বল! হয়। বলা বাহুল্য, এ রতির দ্বার! কৃষণকে প্রীত 
করা যায় ন। 

অধিকাংশ ধর্মশান্ত্রের মধ্যে এই সাধারণী রতির নীতি অহ্থহ্থত হইয়াছে । ষ্বে 
সকল শাস্ত্র ভগবানকে সবিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং আনন স্বরূপ বা 
আনন্দঘনবিগ্রহ বলিয়াছেন, তাহারা কেবল কি করিয়া সেই ভগবানের নিকট 
হইতে আনন্দ লাভ কর যায়, তাহার বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করিয়াছেন । কি 
করিয়া তাহাকে শ্রীত করা ঘায় সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। 

বৈষ্ণবগণের মতে ভগবানের নিকট হইতে নিজেব জন্য আনন্দ আদায় করাও 
সাধারণী রতি অপেক্ষ! নিকৃষ্ট । কারণ কুক্জ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূুপলাবণ্যে বিমোহিত 
হুইয্। তাহাকে পাইয়া নিজের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবেন এই বাসন যদিও মৃখ্য ছিল 
তথাপি সেই স্বন্থখ বাসনাব অন্তরালে কখন কখন গৌণভাবে নিজ অঙ্গ দান 
কবিয়া, তাহার সেবাবিধান করতঃ তাহণকে প্রীত করিবার ইচ্ছাও উদ্দিত হইত। সে 
কারণে, যে সব শাস্ত্রে বক্ষানভবজনিত কেবলমাত্র নিজের জন্য সাত্বিকক আনন্দ লাত 
করিবার উপায় নির্ধারিত আছে, কিন্বা তাহাকে পূজা! করিয়! কিছু পাইবার বাসনা 
সুক্কায়িত আছে, তীহাকে প্রীত করিবার কোঁন উপাঁয় নির্ধারিত হয় নাই, 
তাহাদের স্থান সাধারণী রতি হইতেও নিয়স্তরে। ধেষ্বদিগের মতে ইহা 
স্বার্থতুষ্ট। 

বৈষ্ণব সাধকের! রসম্বরূপ, আনন্দম্বরূপ ভগবানকে সেবা! করিয়! তাহাকে প্রীত 
করিবার বাসনা! হৃদয়ে পোখন করিয়া থাকেন। ইহা তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
তীঞ্াদের যাহা কিছু বলিতে আঁছে সেই সমুদয় চির নবীন এবং চির কিশোর 
প্রেমিকের জন্য উৎসর্গ করিয়! তাহাকে সর্বতোভাবে স্থুখী করাই তাহাদের একমাজ্ব 
লক্ষ্য। ইহা হইল প্রেমের সাধন। সেখানে স্বস্থুখ বামন! রূপ কাপিমার স্থান নাই। 
প্রভগবানের অকৃত্রিম সেবা বিধান করিয়া এবং ভগবানকে সম্যকরূপে ল্লীত 
করিয়৷ এবং ভগবান প্রীত হইয়াছেন অন্তরে অস্তবে অনুভব করিয়া, তাহারা স্বতঃক্ফুর্ত- 
রূপে যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাই।৯ “বিশুদ্ধ আনন্দ । এ আনন্দ জাতিতে এবং 
পরিমাণে ব্রদ্ধান্ভবজনিত আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এখানে এই বিরোধ দেখা 
যায় যে তাহারা তাহার নিকট হুইতে কিছুই চান না, যাহ! চান'তাহা। তাহার 
গ্রীত্যর্থে, কিন্তু তাহার বা করিয়া যে আনন্দ তাহার! স্বাভাবিকভাবে পাইয়া থাকেন 
তাহা! শত কোটিগুণে শ্রেষ্ট । 
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শ্রীচৈতন্যচরিতামূত লিখিয়াছেন-_ 

“প্রতি বিষয়ানন্দে তদা শ্রয়ানন্দ। 

তাহ! নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥ 

নিরুপাধিপ্রেম যাহা তাহ] এই বীতি | 

প্রীতি বিষয় স্থখে আশ্রয়ের প্রীতি 11৮ (১181১৬৯-১৭০ ) 
যাহ! হউক, সাধারণী রতির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নাই, যন্থার। আত্মারাম 

শরীক বশীভূত হন। তাহ! হইলে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার মত প্রেম কোথায় ? 
সাধারণী রতি কেবলমাত্র প্রথম সোপান অর্থাৎ প্রেমের সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
«“আগছ্যা প্রেমাস্তি মাম্‌।৮৮ (উঃ নীঃ ১৪২৩২) 
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অফম তরঙ্গ 
জমগ্জানা রতিজাত প্রেম 


শ্রীপ্ীউজ্জন নীলমণি নিয়ে'ক্ত শ্লোকের হ্বাবা সমঞ্জপা রতির লক্ষণ বর্ণন 
করিয়াছেন-_ 
“পর্রীভাবাভিমানাক্স।-গুণাদি অবণাদ্িজা 
ক্কচং ভেদ্িত সম্ভোগ তৃষ্ণ! সান্দ্র! সমগ্স1 11৮ (স্থায়ী ভব 3৪৮) 


যে রতিতে পরত্রীত্বেদ অভিমান জন্ম'ঘ এবং য'হ] গ্রকৃ-ফও রূপ-গু৭ ইত্যাদি 
শ্রবণেব দ্বার উদ্বদ্ধ হয় এব" ষাহ। কৃণ্িৎ স্বন্থথ বাসনার, ছারা ভেদ প্রাপ্ত হয় 
অথচ যাহ সাহ্্ব এবং গাঁ লেট বতিকে সমঞ্জনা বৃতি বলে। 

কৃষ্ণ স্থথৈক তাতপধ্যময়ী সেবা ছ'রাই প্রেমের শ্বরূপ গঠিত। সেখানে নিজের 
কোন সম্তে।গেচ্ছা থাকে ন1, থাকে কেবল কৃষ্ধেন্দ্রম প্রীতিবাঞ্কা আব এই বাঞ্ 
টিন্তরোত্তর যতই বর্ধিত হইতে থাকে, প্রেম ততই উজ্জন হইতে উজ্জনতর হয় এবং 
ততই তাহ! শ্রীক্ষষ্জের আম্বাছা হইয়। উঠে। 

দ্বাবক। লীলা রুক্মা দি পট্ট মহিষীদিগের মধ্যে কাস্ত। প্রেমের বিকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। সে প্রেম সাধারণা রতিমতী কুব্জার ন্যায় অপরিণত এব* চপল নছে। 
সে প্রেম সান্র এন" গাঁঢ। শ্রীকুষ্ণের রুপগুণশীলাদির কথা শ্রবণ করিয়! রুক্মিণী 
দেবিগণের প্রেম উদ্ব দ্ধ হইয়।ছিল। যদিও তীহাবা প্ঞষ্ের নিত্য কাস্তা, কিন্ত 
লশলার অন্ুবোঁধে সে ভাব প্রস্থন্ন থাকায় শ্রীরুষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য 
তাহাদের আকাজ্জ, জঙল্মিযাঁছল এবং তন্দ'রা তাগাকে সম্যক প্রীতি বিধান 
করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল । 

তথাপি যৌধন্রে ধর্বশতঃ হউক, আ. যে কারণেই হউক এই কৃষ্ণ প্রীতির 
অন্তরালে কখন কখন নিজসন্তে গেম্ছ! উদ্দিত হইত ।॥ এই সম্তোগেচ্ছা যখন উদ্দিত 
হইত, তখন কৃষ্ণ শ্রীতি ভেদ প্রাপ্ত হইত এবং ক্ুষ্চপ্রেম শিথিল হইয়। পড়িভ। তখন 
আর কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়! গাখিবাঁব তাহাদের সামর্থ্য থাকিত না। 

কিন্ত তাহ! হইলেও সাধাবণী বতির মধ্যে যে সম্ভোগেচ্ছ। দৃই হয়, পট মহিষী- 
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দিগের সম্তোগেচ্ছ! সে জাতীয় নহে। মহিষীগণ শ্রীকষ্ককে নিজেদের কাম্ত বলিয়া 
অভিমান করিতেন এবং তাহাকে পতি হিসাবে সুখী করিবাঁব অভিলাষ প্রাধান্য 
লাভ করিত। এবং এই অভিমানের মধ্য দিয়া কখন কখন পত্রীত্বন্থুলভ স্বস্থথ 
বাসনার উদয় হইত। সে সময়েও যে কৃষ্ণ-স্থখ বাঞ্চ একেবারে তিরোহিত হইত 
তাহ! নহে। সমঞ্জসা বতিতে কৃষ্ণ স্থুখ বাঞ্চা মুখ্য, স্বস্থখ বাসন! গৌণ। এই 
গ্রকারে উভয় বাসনাই যুগপৎ বিগ্যমাঁন থাঁকিত। কিন্তু সাধারণী বতির মধ্যে 
নিজের সম্তভোগেচ্ছা মুখ্য এব" কৃষ্ণ গীত বাঞ্ছা গৌণ। 

তাহ। হইলেও সমগ্ুস। রতিক্গাত প্রেমে দেখিতে পাঁওষা যায় যে সময় সময় 
আত্মস্থখ বাঞ্ছ৷ উদয় হওয়া নিবন্ধন কু স্তখৈক তাতপর্াময়ী সেবা বাধিত হইত 
এবং সে কারণ তাহাব! শ্রকষ্ণকে সমাকবপে মাবদ্ধ করিতে পাবিতেন না। 

সমঞ্জসা1া রতিঞ্জাত গ্রমে ভগবত্বাধ প্রনাব বংখষ্ট পরিলক্ষিত হয। কৃষ্ণকে 
তাহার! ভগবান বলিয়। অন্ত ভব করিতেন এখৎ কৃষ্ণও যখন তাহাদেব নিকট তাহার 
ধরশ্বরিক স্বরূপের কথা উত্থাপন কবিতেন, তখন ভয় এবং কু! অ1সিয়া তাহাদিগকে 
অভিভূত করিভ এবং তাগানে তাহাদের প্রেম শ'খল হইযা পডিত। খন তাহারা 
বুঝিতেন যে কৃষ্ণ ভগবান অতএব তিনি দেহ, গেহ প্রভৃতি সকল বিষয়ে 
উদ্দাসীন। তাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন কেবলম'ত্র ধর্ম পালনের জন্য, 
তাহাদিগেব প্রতি মমতাধিত্যে নয়। যিনি উদ্বাসীন তাহার আবার মমত।! 
কোথায়? 

অপর দ্দিকে এই প্রেমে উৎপত্তি বিষয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষে'র রূপ, গুণ 
এব" শীলাদিব খ্ষিয অবগত হহয়! পট্ট মহিষীদিগেব প্রেম উদ্বদ্ধ হইয়াছিল: 
অতএব এই প্রকার প্রেম সঠেতুক কিন্তু প্রেমের বিশ্লেষণে বল! হইয়াছে যে প্রেম 
অহেতুক, ভন্যনিরপ্ঞ্ষে এবং জ্বয়ংসিদ্ধ। কোন কিছুব অপেক্ষা না করিয়। 
প্রেম স্বয়ং প্রকাশিত হয়। 

সমস] রতিব মধ্যে আরও দেখিতে পাওষ' নয় যে তাহাতে বিবহের অসহা 
যাতন। ন'ই, বিরহের সান্বিক ভাবাদির উদগম নাই, প্রে'মকের জন্য সর্বস্ব জলাগুলি 
নাই, ধর্ম, স্বজন, আর্য পথ গু-তিব উল্লজ্বন নাই । তাহারা কৃষেের স্বকাস্তা। কৃ: 
তাঁছা্দিগকে বিধি অনুযায়ী বিবাহ করিয়াছেন। তাহারা তাহার পরিণীতা স্ত্রী। 
সেকারণ মিলনের উদ্দামতা নাই। স্বধধর্মের সহিত সামগ্জুন্য বিধান করিয়। 
অর্থাৎ নিজ ধর্ম বিসর্জন ন। দিয় এ রভির বিকাশ । নে কারণ ইহাকে 
সমঞ্জস। রতি বলে। 


অতএব এ রতির মধ্যে প্রেমের বহুমুখী অভিব্যক্তি নাই এবং সেকারগ কষ্ণকে 
জম্যক বন্ধন করিবার সামর্থ্য নাই। এ রতিজাঁত প্রেমে অপ্রতিহত গতি নাই। 

তা! হইলে যে প্রেম জাতিতে পরিমাণে এবং রস বৈচিত্রীতে চরম পরাকাষ্ঠা 
প্রাঞ্ত হইয়াছে সে প্রেমেব বসতি কোথায়? 

সমগ্চসা রতি প্রেম অন্তবাগেব শেষ সীমা পঠ্যন্ত বধিত হয় অর্থাৎ প্রেমের সপ্তম 


সোঁপানের প্রান্তভভাগ পর্যান্ত উঠিতে পাবে। “তত্রানরাগাস্তাং সমঞ্মা* 
' ইতি উঃ নীঃ ৯৪।২৩২) 
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নম তরঙ্গ 
ব্রজ রম 


যে প্রেমে আমিত্ব স্তুগন্ধ নাই, ম্থ বাসনারূপ কালিমাঁব রেখ! নাই, যাহ! 
কৃষ্ণ স্থথৈক তাত্পর্যাময়ী সেবায় কেন্দ্রীতৃত এবং যাহ! উন্তবোত্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
মহ1ভাবের শেষ সীমায় গিযা পৌছায় এবং যে প্রেমায় শ্রীকৃঞ্ক সম্পূর্ণ বশীভূ হইয়া 
যান, সেই প্রেমই সাঁধ্যবস্ত । পূর্ব পূর্ব আলোচনা গ্রাসঙ্ে দেখান হইয়াছে যে 
এ জাতীয় প্রেম জীবের মধো সম্ভবপর হইতে পারে না। এ পকার শ্রেম ভগবানের 
মহিমা বা তত্বজ্ঞান গ্র্থত জ্ঞান মিশ্র প্রেমের বিষয়ীভূত নহে। এমন কি এরশ্বয্য 
প্রধান বৈকুণ ধামে এ জ'তীয় প্রেম পরিদুষ্ট হয ন!। অবোধ লীলায় কান্তা প্রেম 
মর্ধ্যাদার আবরণে এক প্রকার অমুর্ধ এবং 'অবিকশিত। মথবাপামেব লীলার মধ্যে 
শ্রশ্র্ষযোর স্বাতন্তরা থাকায় প্রেম মহিমোজ্জল ভয় না। দ্বাবক! লীলায় প্রেমের 
কথঞ্চিৎ বিকাশ লক্ষিত হইলে কথন কখন ত্বসন্তোগেক্ষা দ্বার বিভেদ প্রাপ্ত হয 
বলিয়। প্রেম গৌরবমপ্ডিত হয় না এবং অশেষ-বিশেষ বসবৈচিত্রী স্বজন করিতে 
পারে না। তাহ! হইলে সেই মঠিমোজ্জল প্রেমের পূর্ণ তম বিকাশ কোথায়?” 

এজাতীয় প্রেমের বসতি স্থল কেবলমাত্র রজধাম। ব্রজণামেই প্রেমের পুর্ণতম 
অভিব্যক্তি। ব্রজ্ধামের দান, সখ্য, বাঁৎসল্য এবং মধুর এই চত্ুবিবধ রতির কোনটির 
মধো স্বন্ুখ বাঁসনারপ কালিমাঁর স্থান নাই । তাই এ ধামের প্রেম উন্নত এৰং 
উজ্জল এবং এই চাঁরিটা রূতিব প্রত্যেকটি শ্রকু্ণ বণীকবণে সমর্থ । অবশ্য শ্রীকৃষঃ 
বশীকরণে প্রতোক বতিব সমর্থ সমানভবে না থাঁকিলেও তাঁহার্দের কোনটাই 
স্বসম্তোগেক্ছ। দ্বার বিভেদ প্রাপ্ত হয না। কৃষ্ণকে “আপনার কবিষা লইয়া! সেৰ। 
করিবার অভিলাধ সর্ব সমফেই বলবৎ থাঁকে 1 এরখর্ধ্য জ্ঞানের দ্বারা কখন সন্কৃচিত 
হয় না। এ ধামে মদদীয়তাময় ভাবের প্রীধান্য । এই সকল রতিতে 
“তদ্দীয়তা ময়” ভান না থাকায় স্বস্থখ বাসন! পুকারিত থাকে লা। এ ধামে “কষ 
আঁমার+ এই জ্ঞান সর্ব সময়ে এবং সকলকার মধ্যে পুর্ণ বিরাজিত। অবশ্য দাস্ত, 
সখ্য এবং বাৎসল্য প্রেমের মধ্যে সম্ন্ধানুগ! সেবা বিদ্যমান কিন্তু কোনটি 
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সেবার মধ্যে আবিলত। বা! কৃত্রিমত৷ নাই । পরিশেষে সর্বোপরি সর্বোক্ধত এবং 
সর্বোজ্জল মধূর1 রতির দেবা! একমাত্র ব্রজধামেই পরিলক্ষিত হয়! মধুরারতির 
সেবা কামানুগা, সন্বন্ধানতগ! নহে । তাই এই রতির সেবা অপেক্ষাশৃন্য, সন্ন্ধশূন্তা, 
নিরুপাধি প্রেম হইতে সমুভ্ূত। তাই এ সেব! সর্ব প্রকার বাঁধন হার! সেবা। 

ধর্মাধর্ম, ত্বজন, আধ্যপথ প্রভৃতি সর্ব প্রকার বাধা উল্লজ্যন করিয়া একমাত্র 
প্রিয়তম জ্ঞানে শ্রীকুষকে সর্বতোৌঁভাবে আপন করিয়া লইয়। অসংকোচে এবং 
ত্বাভাবিক সরল হৃদয়ে সবেক্দ্রির় ছারা এৰং অন্ুরাগের বশবত্তী হইয়। অশেষ 
বিশেষভাবে শ্রীকষ্ণকে সুখী কবিবাব অন্ডিলাষ এই বতির মধ্যে নিহিত । এই 
প্রেমাব মধ্য দরিয়া! যে অমুত নিঃসন্দী রস প্রবাহিত হয়, সেই রস পান করিবাব জন্য 
অসীম শক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্ম'রাম এবং আপ্তকাম হুইয়াও তাহার লোভ এৰং 
আকাজ্ষ। জচ্মে। 

শ্রুতি বলিয়াছেন, 'রসোপৈসঃ| বিভিন্ন বৈদান্তিকগণ স্ব স্ব সম্প্রদায় অনুসারে 
তাহার ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। তাহা বৈষ্ণবীয় প্রেমের কচনার মধো ইন্তিপূর্বে বল! 
হইয়াছে । তিনি এস শ্বব্ূপ এব" আনন্দ স্বরূপ। “আনন্দোব্রন্গেতিব্যাজা না” 
(ইতি শ্রৃতিঃ | ) তিনি,অখিল ক্সামৃত সিন্ধু । তীাভাঁর স্বরূপে আনন্দ ওতঃপ্রোতভাবে 
বিজড়িত । এই অনাবিল আশন্দ পাঁভবাঁব নিমিত্ত শাস্ত্রে বন্থবিধ পথের নির্দেশ আছে । 

কিন্ত শ্রীমন্মহা প্রভুর অন্ুগৃহীত বৈষ্ঞবাচার্ধ্গণ জগতে প্রচার কবিলেন, তিনি ষে 
কেবলমাত্র রস স্বরূপে কিছ! স্বরূপানন্দেই থাকেন, কিস্ব। রসবূপে আস্বাদ্য হইয়| 
থাকেন তাহ। নহে। ভিনি আবার রশ্িক এবং রসিকেক্দত্রশিরোমণি। তিনি 
রসিকরূপে আম্বাদক, তিনি প্রেমিক । তিনি আত্মারাম এবং আপগ্তকাম হইতে 
পারেন, কিন্ত ম্বকীয প্রেমের উদ তাড়নায় তিনি উন্মন্ত। তিনি গ্রেমবস পান 
কবিবাব জন্য লালাধিত এবং তষিত। তাভার মপ্যে কোন অভাব নাই বটে কিন্ত 
ত'হার প্রেমই অভাব ঘটাইয়। দেয়। তিশি সর্বস্থলে দাতৃত্বেব পরাবাষ্ঠা দেখাইয়া 
আসিখাছেন, কিন্তু এখানে তিনি গ্রহীতা, প্রেমফলভোক্ত। তিনি প্রেমের জন্ত 
কাঙাল, প্রেমের একান্ত বশীভূত । 

ভগবানেব এই নিগুড পরিচয় “.*গ্মহীপ্রভব অনুগুহ্াত খৈষ্ণবগণ ব্যতীত অপর 
কেহই দ্বিতে পাবেন নাই । জগতের অপর কোন শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পরিচয় নাই । 
তাহারাই কেবল জানাইলেন যে তিনি "লীলাপুরুবোত্তম”। "প্রেমের লীলাই 
তাহার একমাত্র লীলা! প্রেমের খেলাহ তাহার একমানর খেল । তিনি দেব 
নিয়ত ক্রীড়াণীল। দিব. ধাতু ক্রীড়ার্থবাচক। তিনি প্রেমরস আন্বাদক। ধাহার 
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মধ্যে যে জাতীয় এবং যে পরিমাণ প্রেম আছে, তিনি দেই প্রেমের ততটুকু 
বশীভৃত। 

তিনি যে জাতীয় সুখ আম্বাদন করিতে চাঁন, তাহ। তাহার শ্বব্ূপেরই আনন্দ, 
বিজাতীয় বস্ত নহে। কিন্ত প্রেমের বিষয়কপে তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন, 
ভাহার চরমোতকর্ষতা গ্রাপ্ধি ঘটে না। যাহারা তীহার প্রেমেব আশ্রয়, বাহার! 
তাহার হলদিনীশক্তির পরিণতি, তাহাদের প্রেমরম পাঁন করিবার জন্য তিনি 
লোলুপ । তীহার প্রেম যোগ্য আধারে পতিত হইয়া রসের অনন্ত বৈচিত্রী্থজন 
করে এবং সেই রস বৈচিত্রীই তখন তাহার 'মান্বাছ্য ভষ। 

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভলধি তখনই রত্রালয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, যখন তাহার 
বারি সুর্যের উত্তাপে বাম্পাকারে উখিত হইয়! নবাধুতদ পরিণত হয় এবং যখন সেই 
বারি স্ুম্বাত হইয়া পুনরায় তাহার উপর নামিয়! আসে। সেই প্রকার ভগবান 
তখনই প্রেমিক হন, যখন তীভার প্রেম বিশুদ্ধ সত্বে গ্রতিফলিত হইয়া অশেষবিধ 
রস বৈচিত্রী স্ক্তন করে 'এবং তখনই তিনি সেই গ্রেম আন্বাদন করিবার জন্য আকুষ্ট 
হন। নতুবা! তিনি আত্মারাম, আপ্তক্কাম,। নিব্বকার এবং নিক্ষিয় হ্ইয়! 
থাকেন। 

বৈষ্ণবাচাধ্যগণ শ্ররুষ্ণের অনন্ত শক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গীতার 
মধ্যে আমরা যে ত্রিগুণের বিস্তার দেখি তাহ! শ্রীক্ষষ্েের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির। এই 
মায়াশক্তির দ্বার! জগতের সৃষ্টি কার্য চলিতেছে । তৎপরে জীবশক্তি বা তটস্থ! 
শত্তি। তৎপবে সবোপবি তাহার স্বরূপশক্তি। এই স্বরূপশক্তিকেও তাহারা তিন 
ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, বথা--সন্ধিনী, সম্থিৎ এফং হলাদিনী। এই ভিন শক্তি 
তাহার চিচ্ছক্তি ৭ পরাশক্তি । এই তিন শাক্তর দ্বার তাহার স্বরূপ গঠিত। পূর্বেও 
এ সম্বন্ধে কিছু খল হইয়াছে । এই ত্রিশঞ্ডি অভিশ্না। এই শক্তি তাহার সচ্চিদানন্দ- 
ময়ত্ের প্রকাশক । 

এখন দেখিতে হইলে) এই ত্রিশক্তির চবম পরিণতি কোথায়? যেস্থলে তাহার 
এই তিন স্বন্ধণ শক্তির পূর্ণ তম ভিবাক্ডি তাহাই তাহার পরম ধাম এবং তাহাই 
তাহার লোঞনীয় ক্রীডার স্থান। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরলীল।। নররূপে তিণি যে লীলা করেন তাহাই তাহার 
সর্বোত্তম লীলা ।* চৈতন্যচরিতামৃদ্তকার লিখিয়াছেন, 

“কৃঞ্চের যতেক লীলাঃ সর্ববোকম নরলীল! 
নর বপু তাহারি স্বরূপ । 
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গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥” (২1২১।৮৩-৮৪) 

কিন্ত নরলীল! বলিতে ইহ! বুঝায় ন! যে ইহ! প্রাকৃত লীল। ব1 গ্রকতির গুণরং- 
এ অন্থরঞ্জিত। ইহ! সন্ষিদ শক্তিযোগে সচেতন এবং হলাদিনী শক্তিযোগে অশেষ 
বিশেষন্ধপে রস আস্বাদন । নরলীল! করিতে হইলে ধামের প্রয়োজন, পিতাষাতারু 
প্রয়োজনঃ স্থহদবগের প্রয়োজন এবং সর্বোপরি কাস্তাগণের গ্রয়োজন। ধাম, 
পিতামাত! প্রভৃতি গুরুজন তাহার সন্ধিনী শক্তির পরিণতি । গাই তিনি “সৎ, 
অর্থাৎ ভদ্বারাই তিনি তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করেন। তাহারা সঞফ্লেই চিন্ুয় 
প্রেমরসে বিভাবিত হইয়! শ্রীকৃষ্ণের আস্বাগ্ভ হইয়। আছেন। আর ত্াহারাও 
কষ্ণকে প্রেমরস আব্বাদন করাইয়। তাভার মাধুর্য নিজেরা আস্বাদন 
করিতেছেন। 

এই ত্রিশক্তির পরিণতি আমরা কেবল ব্রক্ধামেই দেখিতে পাই। এই ব্রিশক্তি 
সম্থলিত লীল তাহার স্বর্ূপের লীল! এবং এই লালার নিকেতন শ্রাবৃন্নাবন। শ্রীকষ্ের 
সান্ধনা শক্তিব পরিণাত বৃন্দাবন । পূর্বে বল। হইয়াছে যে নরশীল। করিতে হইলে 
ধামের প্রয়োজন, পিতামাত] প্রভৃতি পরিবারধর্গের প্রচ্মান। এই ধাম চিদ্াআ্ক, 
সে কান্ণ সাম্বিদশক্তির বা ছেরনশক্তির যোগে বৃন্দাবন অবপ্রকাশ। 

বৈষ্ণবভক্ত কবিগণ শরীফের লীলাম্থল বুন্নাবনের মাধুধ্য বিশেষ ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন । ব্রহ্মসংহিতাব বচন, বুন্দাধন ধাম জড় বন্ড নহে। প্রাকৃত ব্রঙ্গাণ্ডে 
অবস্থিত থাঁকয়াও বুন্দাবন সর্ববগ, অনন্ত, খিভু। এখানকার ভূমি চিস্তামশি। 
এখানকার বৃক্ষগণ কর্পবৃক্ষ। এখানকাঁক গপ অমৃত্রময়। এখানকার বাক্যসমূহ 
স্বমধুর গান। গমন মাত্রই নাট্য । এখ'নকাঁর বংশী প্রিয়সধী এবং ইহা চিদানন্দ 
জ্যোভিঃ | অর্থাৎ এখানকার চন্দ্র, সুর্য, বূপরস-গন্ধম্পর্শশব্াাদি বিষয় সকল 
চিদাত্মক। স্বয়ং শ্রীঞষ্চ এখানকান পরম পুরুষ এখং এখ।নকার মহালক্ীগণ 


তাহার কান্ত । 
শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্প তরবো 


ত্রমঃ, ভূমিশ্চিন্থাঁমণি গণমশী তোয়মন্তৃতম্‌। 
কথা গানং, নাট্যং গমনমশি, ব'শীপ্রিয়সখী 
চিগানন্দ জ্যোতিঃ ” ,মপি-তদাস্বাগ্ঠমপি চ ॥৮ 
বুন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ্‌ সিদ্ধু। 

দ্বারক। বৈকুঠ সম্পদ্‌ তার একবিন্দু॥ 


পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং তগবান। 

কৃষ্ণ ষাহা। ধনী তাহ) বৃন্াবন ধাম ॥ 

চিন্তাময় ভূমি, চিস্তামাণ ভবন । 

চিন্তামণিগণ দ্াসী-চরণ ভূষণ ॥ 

কল্পবৃক্ষলত যাহা সাহজিক বন 

পুষ্প ফল বিনা কেহ ন1 মাগে অন্ত ধন॥ 

অনন্ত কাম ধেনু ধাহ। ফিরে ৰনে বনে। 

হুপ্ধ মাত্র দেন কেহ নামাগে অন্ধ ধনে॥ 

সহজে লোকের কথ, যাহ দিব্যগীত। 

সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত ॥ 

সর্বত্র জল যাহ অমৃত সমান। 

চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্থাগ্ ধা] মুন্তিমান ॥ 

লক্মীজিনি গুণ যাহা লক্গমার সমাজ । 

কৃষ্ণবংশী কবে বাহ] প্রিয় সখী কা ॥” (চৈঃ চঃ ২1১৪।২০৬-২১২) 

এথানকার স্থরভীগণ ক্ষীব ছুগ্ধ ধারা ক্ষরিত করিয়! রাধাগোবিন্দের সেৰা করেন। 
গিরি গোবর্ধন ফল, মুল, তৃণ, গু, শঙ্প প্রভৃতি ধাবণ করিয়। বুন্দাথনের সেবা করেন। 
এখানকার মেঘসকল প্রয়োজনান্রুসারে শুক্ুফেব ছত্ধ ধারণ করেন। এখানকার 
তরু, লতা, গুলু, পশ্ু-পক্ষী, বন-উপবন সমুদয় রাধামাধৰের লীলার উপকবণ প্রস্তুত 
করেন। এখানকার যমুনাদেখী লীল।র মাধুর্য বক্ষে ধারণ করিয়া গ্রেমমত্তে এৰং 
কর্ণানন্দি অস্ফুউরবে উজান বহিয়া যান। রাধাগোবিন্দের পীলার জন্য অগণিত 
নিকুঞ্জবন পত্র, পুষ্প ফলে স্থশোভিত হইয়| বুন্দারণ্যের সৌন্দর্য বর্ধন করেন। এই 
সকল নিকুঞ্চবন রাঁধাগোবিন্দের লীলা নিকেতন, স্থৃতরা* লীলার দ্বারা পরিসেবিত 
হইয়! পবিত্র এবং উজ্জ্রল। নভোমগুলে চন্দ্রমার অলৌকিক আলোকসম্পাতে বন্দাবন 
সমুদ্ভাসিত। এই ধাম নিত্য নবীন, চিরহ্গন্দর এবং অপ্রাকৃত। কেবলমাত্র ব্রজধাম 
শ্রীকষ্কের লোভনীয় লীলার স্থান। এই ধামের রজঃ পাইবার নিমিত্ত দেবতাগণও 
অভিলাষী। 
এই স্থানের সঙ্গেই শ্রকৃষ্ণের নিত্য সন্ন্ধ। লন্বন্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 

সম্যকরূপে বন্ধন। এই স্থানে সর্বশক্তিমান শ্রীক্ণ প্রেমের দ্বার! সম্পূর্ণরূপে আবন্ধ। 
হস্তীকে যেরূপ লৌহশৃঙ্খল দ্বার! বাঁধিয়া রাখ! যায়, সেইন্ধপ এখানে প্রমত্ত মাতঙ্গরূপী 
শ্রীকৃষ্ণ সুদৃঢ় প্রেম শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত । “বুন্দাবনং পরিত্যঙজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।” 


৪৩৬ 


বৃদ্ধাবন পরিত্যাগ করিয়া আমি এক পাও যাইব না, গুধু তাহা নহে। বৃন্থাধন 
পরিত্যাগ করিয়। যাওয়ার সামর্থাও ভগবানের নাই। 

ব্রত্ধাম অশেষ বিশেষ মাধুর্্মপ্ডিত। এখানকার ভগবান চিরঙুম্র, চিরমবুর 
এবং চির নবীন। তাহার ম্াধূর্যা আস্বাদন করিয়া! ব্রঙ্গবাসিগণ যেমন আত্মহারা, 
তিনিও তেমনি তাহাদের প্রেমের জন্ত কাঙাল । এখানে ভগবন্বার ঝাঁজ নাই, প্রেমের 

₹কোচ নাই, দিধা নাই, ত্রাস নাই, আছে কেবল প্রাণভর! ভালবাসা । 

ব্রজে যে প্র্বর্ধ্য নাই তাহ! নহে। ব্রজ্বে উশ্ব্ধ্য অপরাপর ধামের ব্ররব্ধ্য অপেক্সা 
শতগুণে শ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণ যখন ছয় দিনের শিশু তখন তিনি পুতনা। নামক রাক্ষলীর স্তন 
চুষিতে চষিতে তাহাকে নিধন করিলেন। তিন যখন এক বৎসরের বালক তখন 
তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বালকের ন্তাষ গল! জড়াইয়।৷ ধরিয়া তৃণাবর্তকে বধ 
করিলেন। গোষ্ট ক্রীডায় রত "অবস্থা বকাম্থুর এবং বৎসান্ুরকে নিধন করিলেন । 
যমুনার জলে বম্পপ্রদান কবিয়া বিষ।নলউদগ।বী কাঁলীয় নাগকে দমন করিলেন। 
বাল্য বয়সে আরও কত কিযে অত্যাশ্ঠ্ধ্য ঘটনা! সংঘটন কবিলেন, তাহার আবু ইয়ত্তা! 
নাই। কিন্ত এই সকল ঘটন! সম্প'দ্িত হইঈল অর্তিশয় অলৌ।কক ভাবে । এই 
সমস্ত অত্য'শ্চ্য্য এবং অসাধারণ কাব্য করিতে গিয়া তাহার উগ্রধূঠি ধারণ করিতে 
হইল না। সৈন্ত-সামন্ত সংগ্রহ কবিবাব প্রয়োজন হইল না এবং বত বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ 
চালাহতে হল না। ওভিতৈতর স্তায় এক একটা ঘটনা অসাধারণরূপে সম্পাদিত হইল। 
কিন্তু এই সমুদয় প্রতিকল ঘটন। তাহাকে প্রেমরস আস্বাদন হইতে বিরত করিতে 
পারিল না । আধকঙর আশ্র্ধ্যেব বিষয় 'এই যে ধাহাের প্রেমরস তিনি আস্বাদন 
করিতেছিলেন, তাহাদের মনেও কোন ভগবন্তাব বোধ জাগাইস! দিয়। তিনি তাহাদের 
প্রেমকে শিথিল করিয়। দিতে পাঁরিলেন না। যাহার! তাহার প্রেমের আশ্রয়, 
উাঁচাদের নিকট তিনি - বোঁধ বালকরূপেই প্রতীয়মান হইলেন। সেকারণ চৈতন্য- 
চরিতামুতকার লিখিয়াছেন, দেত্য নিধন ব্বয়ং ভগবানের কার্ষ্য নহে, তাহার মধ্য হইতে 
বিষুশক্তি প্রা £তি হইয়া! অস্ুব মাণ্ণরূপ কাষ্য নিম্পন্ন করেন। 

যাহা হউক ব্রজ্ধামে দেখ! যায় যে এশ্বর্ধ্য এবং মাধুর্ষ্যের পূর্ণতম 
অভিব্যক্তি । অবশ্য শ্রশ্বধ্য এবং মাধুর্ধা দ্বারাই ভগবানের স্বরূপ গঠিত। কিন্ত 
অন্ত কোন ভগবৎ শ্বরূপের লীলার মধ্যে গ্রশ্থর্ষোর এমনতম মাধুধ্যের আঙ্গত্য নাই। 
ব্রজধ'মের এঁ্বর্ধ্য মাধুর্য দ্বার। *'রিসিঞ্চিত এবং পরিনিষিস্ত। এখানকার 
্বর্য মাধুর্য বিমণ্ডিত। এখানকার খশ্বর্ধ্য মাধুর্যের অন্তরালে থাকিয়া 
প্রয়োছনানসারে মাধুর্যের পেবা বিধান কবে। কোন সময়ে নিজের স্বতন্ত্র আধিপত্য 
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বিস্তার করে না। তাই এই প্রকার উশ্বধ্যে ভীতি নাই; ত্রাস নাই এবং সক্কোট লা 
ইহ! মধুর রসলীলার পুষ্টি বিধায়ক এবং মাধুর্য দ্বার।৷ কবলিত। 

এখানকার সকলেই কুষ্ণগত প্রাণ। কৃষ্ণ ছাড়া তাহারা আর কিছুই জানেন না। 
অতএব এখানকার চতুর্ধিধা রতিই পবম বৈশিষ্ট্য ধারণ কবিয়াছে। কোনটিই 
উপেক্ষণীয় নহে । প্রত্যেকটি ভগব।ন শ্রীক্কষ্জের পরম আসম্বাদ্য হইয়। আছে। 
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দশম তরুঙ্গ। 
দাস্য 0ম 


ব্রজধাঁমেব দাসগণেব সেবা অতীব মপুব। বক্তক গত্রকাদি দাসগণ শ্রীক.৫র অঙ্গে 
সথগন্ধ দ্বব্যাধিপূর্ণ তৈনাঁদি মর্দন কবেন, পানীয় ও শ্ানেব জল প্রস্কত রাখেন। বসন- 
ভূষণ পরিধান কবাইয়া দেন এইং 'অলকা1 তিনকাদি দাবা অঙ্গ কিছুষিত করেন। 
উহাদের সেবাঁব বিবাম নাই, ক্র নাই এবং বিশ্রাম নাই। ক্ষণ-পবিমিত কালও ত'হার! 
কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্ত কোন কার্যে বায কবিতে চাহেন না। পবিশ্রম বশতঃ রেশ বা 
ক্লান্তিও অগ্ঘভব কবেন না। যাহা কিছু কবেন সকণই কৃষ্ছেৰ প্রতি মমত'ধিক্, প্রভুব 
প্র'তাথে, নিজেদের প্রীতি বাসনা নিবন্ধন নহে। গোরবজনিত বুদ্ধি ব! প্রহুদাসের 
সম্বন্ধ আছে বটে কিন্তু ভগবদ্,দ্ধি নাহ । সে কাবণ তীহাদ্রেব সেবার মধ্যে গৌরব বুদ্ধি 
ব্যতীত অপব কোন সংকোচ নাই । 

এদিকে প্রছও তাগাব আঁচাব বাধহ প দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি অশেষণ্ধি সদ্‌গুণের 
দ্বাব। দ1সগশকে এমনিভ'বে ক্তার্গ করেন যে শ্রীভাঁব। ভাহাব “সব! ব্যতীত আব কিছুই 
জানেন ন!। কুচ দেব! ব্যতীত মপৰ কিছুই ক বতে চাহেন না এবং প্রস্থ ও তাহাদের 
দাশ্ট প্রেম আম্বাদ্ন কবিয়া কৃনার্থ হন । 

ব্রজেব দাগ প্রেষেব যে ১৩ অঙ্কিত হইযাঁছে হাহা হইতে নে হষ এই ব্রজধামেব 
দান প্রেম সম্পূর্ণ শে'ববন্ক্ধি এস্থ নাও ইইডে পাবে । ক বণ বক্তক পরকাদি 'নগণ 
শরীক্তফে চাক্া্ভাবে তৌবব এদ্ধ পোষণ ব।বতেন না। ৩ হ।বা নন্দ মহারাঁজবে ই প্র 
বলিয়৷ জা নতেন এব* শ্বরফকে প্রভুপুত্রকথো “ম্ম ন এ' ং সেবা কৰিতেন। দলগণেব 
মধ্যে ধাইাবা কষ্চ গপেক। জেোষ্ট তাহা উহাকে কথপ্চিং বাৎসল্যভাবের দ্বাা 
পরিচধ্যা। কত্তেন £খং যাহাবা ভাব ঘব, ভাবা উহাকে সখ্যভাবে সেবা 
করিতেন। এই হিপাবে ব্রক্ে দন্ত হেমেও সবঞ্চিহ সংকোচনস্ন সেবা বিগ্কমান 
থাকিত এবং রজেব দাহ্য ডেম কথিত ৭ ংপশ্য এং কথঞ্চত কখ্যভাবে প্রতিভাবিত। 
তাঁহার।ও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সেবা ব্বধার যণ্ষে সুযোগ পাইতেন। গেষ্ট হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিধ'র পব বালভৃত্যগণেব মধ্যে কেহ ক্হে গোখুরোণখত রজংরাশ 
তীহার অঙ্গ হইতে খিধুবিত করিতেন। কেহ কেহ তাহার গাত্র মার্জনা করিতেন এবং 
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কেহ কেহ শৃঙ্গ, বেণু, বষ্টি অপসারণ করিতেন। কেহ কেহ কন্কতিক। দ্বার! তাই 
কেশকলাঁপ সংবদ্ধ করিয়! দিছ্েন। কেহ কেহ নিজ নিজ ভাবে বিভোর হইয়! 
বসনভূষণ পরিধান করাইয়] বটিদ্েশে স্বর্ণপটিকা যোজনা করিতেন । ইহ ব্রজ্- 
ধামের ভাঁবানুকুল সেব। সন্তোগের এবটী মনোরম চিত্র। এ প্রকার চিত্র কোথাও 
দৃষ্ট হয় নাই। 

শ্রীমন্সহথাপ্রভুর ল'লার মধ্যেও দেখিতে পাঁওয়। যায় যে উহার পরিকর ভৃত্য 
ঈশানেরও দাশ্তভাব বাৎসল্য রসের দ্বার! পরিপিঞ্িত ছিল। তিনিও মহাপ্রভুকে 
তাহার প্রভু জগন্নাথ মিশ্র এবং প্রভুপত্বী শচীদেখীর পুত্র হিসাবে মমত্ব বুদ্ধির 
আশ্রয়ে সেবা করিতেন। তাঁহার সেবার মধ্যে গৌরৰ বুদ্ধিজনিত সংকোচ এবং 
ঘিধা আস্তরিক সেবার প্রতিকূলতা করিতে পারিত না। সেখানেও সংকোচহীন 
সেবা এবং আন্তরিক নেহ বিদ্বমান থাকিত। 

প্রেমের ধর্ম সেব।--কৃত্রিম সেবা1। সে কারণ দাস্তভাব আদিভাব। দাশ্ঠভাব 
অপরাপর রতির মধ্যে অনুপ্ররিষ্ট হইয়। সেই সেই রতির বর্ণে রঞ্সিত হয়। তহ্পরে 
দেই রঙির সহিত তাবাত্মা গ্রাপু হইয়া সেই সেই রতির ভাবে শীঞ্চের সেবা বিধান 
করে। অতএব যেখানে রতির উৎ্কৰর দেখিতে পাওয়া যার, সেখানে দাস্ত ভবেরও 
উৎকর্ষ আছে। যেখানে দান্তেব অপকর্ষ, সেখানে রতিরও শদ্কর্ষ সাধিত হয়। 
দাক্য ভাবকে কেবল গোরবঙ্গশি 5 বলিধ! পীমি৩ করিয়া দেখিগে তবের ঠিক্ৃতিক্‌ 
সমাধান হয় না । প্রসঙ্গত: এ বিষয় স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়।ছে। 

পূর্বকাঁলে বন বিশিষ্ট সন্্রান্থ বংশে প্রভু দাসের সম্বন্ধ এত নিবিড় এবং মধুর ছিল 
ষে প্রভূরা তাহাদের দ।স দাঁদ.গণকে নিজ নিজ পরিবারতৃক্ত বলিয়া মনে করিতেন। 
দাস দাসীগণের মর্ষ)াদাও বড় কম ছিল না। প্রভুদের সম্ভানগণ দাস দাসীদিগের 
সঙ্গে থেলা করিতেন। তাহ'দিগকে মধুর সম্ভাষণ করিতেন। তাহারা বড় হইয়! 
উচ্চ পদ লাভ করিলে তাহাদের পূর্ধ্ব ভাব অন্তথিত হইত ন।। গৌরব বৃদ্ধির 
অন্তরালে দাস দাঁদীগণ শু কর্তব্যানুরোধে নয়, প্রাণের আবেগে এবং মমত্ব বুদ্ধির 
আশ্রয়ে নিজেদের প্রাণ পধ্যস্ত উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের পরিচধ্যা করিতেন। 
এই প্রকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ধাত্রীপান্নার কথা সকলের নিকট সুবিদ্িত। 
প্রাণের আবেগে, মমত্ব বুদ্ধর অ!শ্রয়ে নি পুত্রকে উৎ্পর্গ করিয়া তিনি যে ভাবে 
প্রতু পুত্রের জীবন রক্ষ! করিয়াছিলেন, সেই অকুত্রিম কর্তব্যপরায়ণত তাহাকে 
জগতের ইতিহীসে চিরস্মরণীয় করিয়৷ রাখিয়াছে। 

বাঁহ। হউক, ব্রজ্ধাস ব্যতীত অন্যত্র দ্বান্ত প্রেমের একপ্রকার মাধুর্য বিদিত 


হওয়া! বাঁয় না। প্রত্যেক রাজ্যেই দান্ততাব আছে কিন্তু সেখানকার দীশ্তভাৰ বিধি 
পূর্বক হুইয়া থাকে, ব্বতক্র্ভ নহে। বড়ৈঙ্বর্ষেয পূর্ণ ভগবানের নিকট উপনীত 
হওয়া তে! অতীব দুরূহ। তীহার দাসগণের যে প্রকার এশ্বর্য তাহা দেখিয়াই 
আমর! ত্তত্ভিত এবং বিভ্রান্ত হইয়া পড়ি। দ্বয়ঃ ভগবানের নিকট পৌছান তো! 
দূরের কথা । অধিক কথা কি, আমাদের রাইঈপতির দাঁসগণের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেই আমরা তাহার মর্ম হৃদয়ঙজম করিতে পারি। 

মর্ভলোকের দ্বাভাব উত্তরোত্তর যে প্রকার কলুষিত হুইয়! পড়িতেছে তাহা 
সকলের চক্ষেই পড়ে। আকাল 'প্রভৃভৃত্যের সম্বন্ধ যে গ্রকার বিকৃত এবং 
অন্বাভাবিক হুইয়া পড়িয়াছে, কর্মকর্তাগণ এবং শ্রমিকগণের মধ্যে এমন একট? 
ব্যবধানের স্থষ্টি হইয়াছে যে আমরা প্রত্যেক দিনই তাহার পরিচয় পাইয়৷ থাকি। 

প্রতৃদের বিরুদ্ধে সর্বদাই অসন্তোষ প্রকাশ। প্রভূগণও যেমন নিজ নিজ স্বার্থ 
লইয়! ব্যস্ত, দাসগণও ঠিক সেই প্রকার নিজ নিজ পাওনা গণ্ডার হিসাব লইয়া 
ব্ত্ত। ফলে, পথে মাঠে সব্বত্রই পতাক! হস্তে প্রতৃদেব বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। 
রেলওয়ে কলকারখানায়, প্রধান প্রধান কার্যালয়ে ধর্মঘট প্রায় লাগিয়াই আছে। 
যেখানে স্বার্থের পৃতিগন্ধময্ ভাব থাকিবে এবং মদদীয়তাময়ভাব থাকিবে না, 
সেইথানেই বহুবিধ অনামঞ্জশ্ বিদ্যমান থাকিবে। 

অনেকে বলিয়। থাকেন বৈষ্বন্ধিগেব ধর্মভাববিলাদিভাব ধর্ম। দেশত্ুত়ী 
এবং কর্মষোঁগিদিগের জন্য এ ধর্ম নছে। এক দিক দিয়া খিবেচনা! করিলে হয়তো 
কিছু সত্য থাকিতে পারে, কারণ বৃন্দাবনের ভজন সাধারণেব জন্য নহে, ত্ব্ন লোকের 
জন্য | কিন্তু তাহা হইলেও মনে রাখিতে হুইবে যে বুন্বাবনেব ভজন, রাগমার্গের 
তঙ্জন, মমত্ব বুদ্ধির আশ্রম গ্রহণ কবশুঃ ভজন । ততছুন্গলাবে দেখব্রতীগণ যদি 
তাহাদের অক্কত্রিম আচরণের দ্বারা দেশবাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন ষে এ 
দেশ আমাদ্দেব এবং জামাদের বলিয়। « দেশের সেব। আমাদের করিতে হইবে, তাহ! 
হইলে মনে হয়, অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের অবসান ঘটিতে পারে। অন্তথা যদি 
তাহার! স্বার্থ গ্রণোদিত হইয়। এবং মমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় না লইয়া কার্ধ করিতে থাকেন, 
তাহ! হইলে তাহাদের দেশ সেব। আত্মসেবায় পর্যবসিত হইবে এবং নে কারণ অশাস্তি 
এবং বিক্ষোভের অস্ত রহিবে ন|। 

অসস্তোষের মূলে বিদ্মান রহিয়াছে অসামগ্রস্ত। মনুয্যকৃত অসামঞ্জন্য নব হুখ* 
বাসন! হইতে প্রস্থত। শ্রীভগবানেব আশীর্বদে যখন আমরা মনে-প্রাণে ঘুঝিতে পারিব 
যে এদেশের সঙ্গে আদদের সকলেরই সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে, তখনই আমাদের 
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তত স্বার্থবোধ দুরীভূত হইবে, জাতীয় সম্পদ উন্নয়নের জন্ত সকলেরই প্রবৃত্তি আসিবে 
এবং মমত্ববুদ্ধির আশ্রয়ে সর্ব কর্ম সরল এবং ম্বাভাবিক হুইবে। 

গ্রত্যেক ধর্মের মধ্যে দ্াস্তভাব বিদ্বমান। দ্বান্যভাব সর্ব ধর্মের অর্গী। কি, 
্রষ্টীয় ধর্ম, কি মুসলমান ধর্ম, কি হিন্দু ধর্ম সকল ধর্মে “জীব ভগবানের দাস বা 
সেবকক্পপে অভিহিত।, গ্রীষ্টীয় ধর্মে পোপের উপাধি ৪৫:৮0৪ ৪৪] 000 7061 
অর্থাৎ ভগবান্রে দ্াসানুদাস। হী ধর্যাজকগণ এই প্রকারে তাহাদিগকে 
চিহ্নিত করিয়া থাকেন। গৌরমতাবলম্বী বৈষ্ণবগণও ত্দ্রপ নিজদিগকে চিহ্নিত 
করেন। কিন্তু তাহাদের দাস্যতাব অপরাপর দাশ্ঠ ভাৰ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। 
তাহারা ভগবত্বাকে প্রাধান্য দিয়া সেবা কবেন না। তাহারা ভগবাঁনকেই সেব। 
করেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভগবন্ধোধে নয়। কারণ ভগবানকে ফড়েশ্ব্যপূর্ণরূপে দেব! 
করিলে কোন না কোন স্বস্থুখ বাসনারূপ কালিম। থাকিয়। যায়। ফলে অকৃত্রিম এবং 
নিফ্ষামভাবে ভজন করিতে পারা যায় না। তাই অন্যান) ধর্ষে যে দাশ্যভাব দেখ! 
মায় তাহ গ্রত্ুর নিকট হইতে নিজেদের জন্য কোন না! কোন বাসন! পরি-পূরণের 
প্রার্থন। । তাহাকে সুখী করিবার নিমিন্ত নভে, নিজদিগকে মুর্থী করিবার নিমিত্ত। 
ব্জের দাশ্যভাব, দাস্য প্রেমের উপরে স্থবাপিত| প্রেমের সহিত স্বস্থখ বাসনার 
লুকোচুরি খেলা নাই। প্রেমের স্বভাব প্েমাম্প্দকে মনদরীয়ত! জ্ঞানে সেবা করা। 

অতএব বৈষ্ণখীয় দ্বাস্ত প্রেমে প্রাঞ্চির কোন স্থান নাই । বৈষ্ণব সেৰকগণ কেবল 
তাহাদের গ্রভূুকে আপ্নার জ্ঞানে সম্যক প্রীতি বিধান করেন। প্রতৃকে সন্তুষ্ট কর? 
ব্যতীত অন্য কোন বাসন] তাহাদের হৃদয়ে লুকায়িত থাকে ন1। ইহার সহিত হস্থথ 
বাসনা এমনকি মৃক্তি বাগ পর্যাস্ত জড়িত নাই। ইহার উগ্ুপন্তি এবং প্রেরণ! 
কেবলমাত্র লৌল্য। অকৃত্রিম সেবাদির দ্বার। গুভূর আনন্দবিধান করাই দাপের 
কাম্য। কোন প্রকার স্বার্থের দ্বার এ প্রেম পন্থিল নহে। ব্তরজের দাশ্য প্রেম 
নিক্ষাম স্বচ্ছ এবং নির্মল । চৈতন্ত চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :-- 

“কুষণ ভক্ত নিক্ষাম অতএব শান্ত। 
ভৃক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলই অশ্স্ত ৮ (২1১৯১৩২ ) 

ব্রক্ের দ্বান্ত প্রেম প্রেমবিকাশের রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ষঠস্তর অর্থাৎ রাগ 

পর্য্যন্ত বন্ধিত হয়। 
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একাদশ তরঙ্গ । 
অধ্য প্রেম 


ব্রজের সধ্য প্রেম অত্তীব মাধুর্য মণ্ডিত। গোঁপ বালকগণ কষ্চকে প্রাণের সখা 
বলিয়। মনে করিতেন। তাঁহার সহিত খেল। করিতে এবং গোচারণে যাইতে 
ভাঁলবাসিতেন। তাহার! তীহাদের প্রাণ কানাইকে প্রাণাপেক্ষ! ভালৰাসিতেন। 
প্রিয় সখার যাহাতে স্থখ বিধান হয় তাহাই তীহাদের লক্ষ্য। এদিকে রাজনন্দন 
হইয়াও কৃষ্ণের গোঁপ অভিমান কেবল সখ্য প্রেমরস আন্বাদন করিবার নিমিত্ব। 
ম! যশোমতী যদিও তাহাকে মণিনাঁণিক্যার্দি খচিত দিব্য আগরণে সজ্জিত করিয়া 
রাখিতেন, তথাপি চঞ্চল গোপাল সে দকল কোথায় ফেলিয়া দিয়া, গল্পব এবং 
কুঙ্গুমের আভরণেব দ্বারা সঙ্জিঠ থাকিতে ভাঁলবাসিতেন। গোঁপ ৰালকিগের 
লহিত খেলিত হইবে অভতএব রাজবেশের প্রয়োজন কি? তাই তাহার কর্ণযুগলে 
কর্ণিকা কুন্বমের অবতংস, শিরে শিখিপুচ্ছ, বাহুতে পল্লবের অঙ্গন, গলে গুঞ্জাহারঃ 
পদে নৃপুর। 

বালক কৃষ্ শ্রীদাম, সদাম, স্থবল, মধুমঙ্গল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সখাদের লইয়! দত্ত 
শৃঙ্গ, বেত্র, বেখু লইয়া গোঁচারণে বাইতেন। কৃষ্ণের শা! হইতে উঠিতে দেরী 
হইলে গোপ বাঁলকগণ প্রভাতে কৃষ্ণের শয়ন কক্ষে আসিন্া প্রাণ কানাইকে 
ডাকিতেন ; 

“কানাই এ কি শই প্রভাতে রইলি অচৈতন্ত | 
উঠলো! ভানু ও নীল তনু যায় না ধেছু বেনু ভিন্ন ॥* 
(৬দাশরথা রায়ের পাচালী |) 

সখাদদের সঙ্গে গোচারণে গিম্না দৌড়াদদৌডি করিতেন। উড্ড'যমান বিহঙ্গগণের 
পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেন। ৩৬ ঠাদের শবের অন্ধকরণ করিতেন। কখন 
সখাদের সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেন। যদি তিনি ছিতিতেন তাহ! হইলে তিনি 
সখাদের স্ন্ধে চড়িতেন এবং যদি তিনি হারিতেন তাহা হইলে তিনি সখাদিগকে স্বন্ধে 
বহন করিতেন । কোন প্রকার ক্ৃত্রিমতা নাই, সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক বাপ্য- 
'াঁব। কে বলিবে এ কৃষ্ণ ভগবান এবং সর্ববাধীশ্বর | 


অপরের কী কথা! কৃষ্ণের এতাদৃশী বাল্যলীল দেখিয়! শ্বয়ং ব্রদ্মারও মনে 
ভ্রান্তি উপস্থিত হইল । তিনি মনে করিলেন যে নরশিশু তাহার সম্মুখে খেলা করিয়া 
বেড়াইতেছে, মে কখন ভগবান হুইতে পারেনা । বরন্ধা পরীক্ষা করিবার জন্তু 
কষ্ের সমস্ত গোবৎস এবং গোপ বালকগণকে অপহরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। 
এদিকে জর্বান্তর্ধামী, সর্বযজেশ্বর হরি তাহা বুঝিতে পারিয়া, তাহার নিজের 
ফলেবর হইতে সেই সেই গোবতম এবং গোপ বালকগণকে গ্রকটিত করিয়। খেলায় 
মত রহিলেন। এত বড় বিম্মযনকর ব্যাপার ঘটিল তাহা কেহই বুঝিতে 
পারিলেন না। ফলে এই মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল যে গোপ গোপীগণ এই সক 
গোবখ্স এবং গোপ বালকগণকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সেব। যত্বু এবং আদর 
করিতে লাগিলেন। তখন তীহারাই যেন গোপ গোপীগণের প্রিয় হইতে প্রিয়তর 
বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিলেন । তাহার! বুঝিতে পারিলেন না যে এই গোবৎস 
এবং গোপবালকগণের প্রতি তাহাদের এখন এত মমতাধিক্য কেন হুইল? শ্রীবল 
রামেরও মনে সংশয় উপস্থিত হইল ইহা কি বিষুলমায়।? কিন্ত পরে উপলব্ধি 
করিলেন যে ইহ! বিষ্ুমায়! নহে, ইহা! কৃষমায়া । 

এন্দিকে ব্রহ্মা! দেখেন যে কৃষ্ণ ঠিক সেই সেই ভাবেই পূর্ববৎৎ গোবত্স ও 
গোবালকগণকে সঙ্গে করিয়া ক্রীড়ায় মত্ত রহিয়্াছেন, কোন প্রকার ভাব বৈলক্ষণয 
নাই। এমন একট অঘটন ঘটন সংঘটিত হইল তাহ। কাহারও বোধ নাই। তখন 
ব্রহ্মার মোহ দূরীভূত হইল ।॥ পরম গুরু, বুদ্ধির প্রেরক, সর্বান্তর্ধামী ভগবান শ্রীরুষঃ 
পূর্বে যেমৰ তাহার হৃদয়ে বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই প্রকার চঠেত্যগুরুরূপে 
ব্রহ্মার মোহ বিদুরিত করিলেন। ব্রচ্গাও তাহার কৃতকর্মের নিমিত্ত অন্ুতাপানলে 
দ্ধ হইয়া বনু প্রকার স্তবস্তরতি করিতে লাগিলেন। তাহার নয়ন হইতে এতই 
অশ্রপাত হইতে লাগিল যে তন্বার৷ বুন্বাবনে এক কৃণ্ড কষ্ট হইল। তাহার নাম 
বরহ্মকুণ্ড এবং এই লীলার নাম 'ব্রক্মমোহন+ লীলা । 

সথার! যদি স্থমিষ্ট ফল পাইতেন এবং তাহ! খাইয়া যদ মিষ্ট লাগিত তাহা হইলে 
অর্ধেক থাইয়] গ্রাণ কানাইকে দিয়! বলিতেন, “ভাই কানাই, কি সুমিষ্ট ফল, তুই 
একটু খা”। এই বলিয়া অর্ধতুক্ত ফল কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিতেন। তাহাতেই 
তাহাদের কত আনন্দ । বনে অনেক প্রকার ফল থাকিত এবং বিষাক্ত ফলও থাকিতে 
পারে, তাই তাঁহার! পূর্বে নাখাইয়! কৃষককে দিতে পারিতেন না, কারণ তাহাতে যদি 
তাহাদের গ্রিয়সথা কষ্ধের কোন রিপদ্ হয়। নিজেদের জীবনের প্রতি তাহাদের 
কোন ক্রক্ষেপ থাকিত না । কূষই তাহাদের প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন ছিলেন। 


তাহাদের গোষ্ঠ গমনের ক্রম হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তীহার! কি ভাবে 
কষণকে ভালবাসিতেন। পাছে কৃষ্ণের কোন অমঙ্গল হয় এই আশঙায় তাহারা 
কুষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া চলিতেন আর সম্মথে থাকিতেন অমিততেগ্গজ| ; পরম শক্তিশালী 
দাদা বলরাম। ঘদ্দ তাহারা শক্র কতৃক আক্রাস্ত হন, তাহা হুইলে দাদ! বলরাম 
তাহার অমিত বিক্রমের ছায়া] তাহা প্রতিহত করিতে গারিবেন। কৃষ্ণের ছুই 
পার্খে ও পশ্চ'তে অগণিত গোপ বালক আছেন, তাহাাও তাহা প্রতিহত করিতে 
পারিবেন। কৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্ত তাহার! এই প্রকার বাহ রচন। করিয়া গো্ে 
গমম করিতেন। 

এখানে সখাদের বিশ্রম্ত মরভাব। কোন লংকোঁচ নাই, কোন গৌরব বুদ্ধি 
নাই, সকলেই এক মন এক প্রাণ । ছোট বড় কোন বিভেদ নাই। ভগনন্বদ্ধি 
তো দূরের কথা। তাই কবি গুক রবীন্দ্র নাথ ব্রজের সধ্য প্রেমে আকৃই হইয়া 
সেই ভাব পাইবার লোভে তাহার অতুলনীয় কবিতা ঝস্কারে পত্রের রাখাল বালক 
হইবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন 

বলত প্রকার আশ্চর্যা ঘটনা! যে ত'হারা দেখেন নাই তাহ। নহে, কিন্ত সে গুলি যে 
তাহাদের সথা কৃষ্ণ কাধ্য একথা কোন সময়ে মনে হইলেও তাছা তাহাদের সথ্য 
প্রেমকে শিথিল করিতে পারিত না । অঘাস্থর বধ, বকান্থর বধ প্রভৃতি কৃষ্ণের 
ধশ্বরিক ক্ষমতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাঁইলেও তাহার। সংকুচিত হইতেন না। 
গোবর্ধন ধারণ করিবার পর ক্রীড়ারঙ্গে সথারা বলিতেন, “হারে কৃষ্ণ, তুই তো বম 
করের কনিষ্ঠ অন্কুলির ছার! কন্দুকের ন্যায় গিরি গোবর্ধন ধারণ করেছিলি, তার! 
নাঁকি তোকে সকলে 'গি।রধারী+ বলির ডাকে । কিন্তু তাই ঝলিয়া কি তুই মনে 
করিস্‌ যে তুই আমাদের চেয়ে বেশী শক্তিমান। আমরাও ওসব কাজ করিতে 
পারিতাম, কিন্তু করি নাই কেন ঘানিস্, তাহলে তোর জয়ধ্বনি হইত না সেই 
কারণে। কিন্তু এখন আয় দেখি তুই আমাদের সঙ্গে বাহু যুদ্ধে, দেখি কে হারে?” 
অমনি বাহু যুদ্ধ আরম্ত হইল কিন্তু কী 'আশ্চর্দয! কৃষ্ণ ভগবান হুইয়াও এবং জর্বত্ 
অপরাজেয়, অজিত এবং অচাত হইয়াও লাদিগের নিকট পরাজিত হইলেন। 
ধন্ত ব্রজের সথ্য প্রেম । এসখ্য প্রেসে, মনোরম চিত্র বৈষ্ণবগথ ব্যতীত অপর কেহই 
অস্কিত করিতে পারেন নাই। 

অপর দিকে কৃষ্ণ অর্জুনের সধ্য প্রেমে বশীভূত হইয়া তাঁহার সারখ্যাদ্দির কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন । আছারে, বিহারে শয়নে জাগমণে সকল সময়েই এক সজে 
খাকিতেন। অর্জনও তাঁহাকে সথারূপে ভাঁলবাদিতেন। কিন্তু যেই অর্জন 
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বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, অমনি ভগবতার ঝশজে তাহার সখ্য প্রেম সংকুচিত 
হইল। তখন তিনি কৃষ্ণকে ভগবানরূপে জানিতে পারিয়া বহু প্রকার স্ভব স্তুতি 
করিতে লাগিলেন । নতশিরে, সম্মুখে, পশ্চাতে সর্ব দিক হইতেই তাহাকে প্রণাম 
করিতে লাগিলেন। একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন এবং বন্ধুত্বের নিদর্শন ত্বরূপে 
থে সকল হাম্ত পরিহাঁদ করিয়াছিলেন পেজন্ত অপরাধ মনে করিয় ক্কতাপরাঁধের 
নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
অভ্ভ্মের তখন মনে হইল তিনি বে কৃষ্ণ.ক “ছে কষ, হে ধা হে সখা বলিয়! 

সঙ্বোধন করিযাছেন বা উ।ঞর সহিত হান্ত পরঃভান কর্রয়াছেন, একত্রে খাওয়া, 

বসা, শোয়া ইতাদি সমভ'বা ধন্ন হইয়া যাঁঃ1 কিছু কবিয়!ছেন তাহ! তাহার ভ্রস্তি 
এবং অপরাধ ব্যতীত আর কিছু নছেও তাহা অবিশেক বশত:ঃই হইয়াছে। কারণ 
তখন তিনি জানিতে পাবেন ন'ই যে কৃষ্ণ সকল জগতের পিতা, পুজ্য এবং গবীয়ান। 
তাহার সমান বা উধর্ব কেহ নাই। অভএব এখন ক্ষম। প্রার্থনা ব্যতীত গত্যন্তর 
নাই। এই্বধ্যর আবির্ভ'বে প্রেম যে কত দুব মরিয়া যায় এবং সেবা কার্যের বিশ্ব 
ঘটায়, গীতার একাদশ অয় তাহাব প্রমাণ । 

বলা বাহুল্য ইহলোকের সথ্য প্রেব স্বার্থ পঞ্চিল। তবে লৌকিক কগতেও যে 
উন্নত ধরণের সখ্যভাব দেখ যয় না তাহা নহে। বদিবাসে ভাব কোন স্থলে 
কিঞ্চিং মাত্র দৃ'টিগে'চব হয়, তাঁগা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহা ত্রঙ্ুপ্রেমের আভ।স। 
কিন্তু ব্রজ্ধামের প্রেম ভগতে নিক্ষি্থ হইলেও তাহ প্রকৃতির রজন্তমোময়ী গুনরাগে 
রঞ্জিত হইয়া য'য়। 

ব্রজের সথ্য রতি প্রেমবিকাশের সশ্খম স্তর অর্থাৎ অন্্রাগের প্রথম সীমা পর্ধাস্ত 


বধিত হয়। 
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দ্বাদশ তরঙ্গ | 
বাগুসল্য প্রেম। 


মহাঁরাঁজ নন্দ এবং মগীরাণী যশোঁদ স্বয়ং ভগবান শ্রীকুষ্ককে নিজেদের সন্তান 
বলিয়! মনে করিতেন । বাৎসল্য রসে পরিলিঞ্িত হইয়া! তাহাকে নিজেদের সন্তান 
ব্যতীত 'অন্য কিছু বলিয়া তাহারা ধারণ করিতে পাঁরিতেন ন। সন্তানের কিসে 
মঙ্গল হয় এবং সম্ভানকে কি প্রকারে প্রতিপালন করিতে পারা যায়, তাহাই 
উাহাঁদের অহ্নিশি চিন্তার বিষয় । অপর দিকে শ্রীকৃষ্ণও সেই বাংসল্য রসে 
অভিভূ হইয়া! নিজের ভগবত্বা ভূলিযা গেলেন। নন্দ মহারাজের পাদুকা লইয়া 
যেমন শিশুরা খেলা কবে, দেই প্রকার তিনি মস্তকে বহন করিতেন। মা যশোমতীর 
স্তন পান করিবার জন্য উচচ্চংশ্বরে ক্রন্দন করিতেন। গোপালের কত প্রকার 
ব্বংর, সেই সব আব্বার, পূর্ণ করাই স্বাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাহাতে 
তাহাদের যে পরিমান আনন্দ জঙ্মিত, তাঁহার তুলনায় বন্ধানন্দ অতীব তুচ্ছ বলিয় 
মনে হইত। 
গোপাল একটু বড় হইয়াছেন, ম] যশোমত্তী পুত্রকে ভালভাবে ভোঁ্গন করাইবার 
জন্য বুবিধ ভোজ্য দ্রবোর আধোজন কত্রিতেন। দুর্ববাস! ধধির মুখে তিনি শুনিয়া 
ছিলেন ধে শ্রীরাধিকার হস্তে গ্রস্ত খাগ্া্ব্য ভোজন করিলে তীহার পুত্রের আযুঃ 
বধিত হইবে। তাই তিনি প্রতিদিন শ্রীমতীকে নিঙ্গ গৃহে আনয়ন করাইয়! তাহার 
দ্বার! পাক কার্য সমাধ! করাইতেন। 
এবম্প্রকারে ব্রজের বাৎসল্য প্রেম মধুর এবং উজ্ল হইয়। উঠিত। এখানেও যে 
পিত! নন্দ মহারাজ এবং মা! যশো মতা শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ খ্রশ্বরধ্য দেখেন নাই তাহ! 
নহে। পুভন'বধ, অধাস্থর, বকান্থুর বধ, কালীয়দমন, মুদ্ভক্ষন লীলা, গিরি 
গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি যে সব অলৌধি'+ ঘটনাগুলি চক্ষের নিমিষে অত্যাশ্চর্ধ্য ভাবে 
সম্পাদিত হইল, তাহ] তাহার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন কিন্তু সেগুলি যে তাহাদের 
গোপালের কার্য পে জ্ঞান তাহাদের প্রচ্ছন্ন ছিল। তাহারা মনে করিতেন, “থাক্‌, 
ামান্দের গোপালের কোনরূপে প্রাণ বক্ষ হইয়াছেঃ ইহাই আমাদের সৌভাগ্য ।% 
তাই তীহার! তাহাদের আরাধা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন যাহাতে তাহাষের 
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পুত্রের কোন প্রকার অনিষ্ট না হয়। সেকারণ মা যশোমতী কৃষ্ণের বাছতে রক্ষা 
কবচ বাধিয়! দ্রিতেন। পুত্র গেচারণে যাইবেন, তাহার ক্ষধ! পাইবে বলিয়া অঞ্চলে 
খাগ্চত্রব্য বাধিয়! দিতেন এবং বলিতেন, বাব! ক্ষুধা পাইলে এসব খাস্‌। আ'র গোষ্ঠে 
বহু প্রকার বন্ধ জন্ভ আছে, তুই তোর বলাই দাদাকে সম্মুখে রাখিয়া! তাহার পশ্চৎ 
পশ্চাৎ যস্‌। দুবস্ত গোপবালকদের সঙ্গে লড়াই করিস্‌না। ছুরস্ত গাভী হইতে 
সতর্ক থাকিস্‌। এই প্রকারে তাহাদেব ম্বাভাবিক বাৎসল্য প্রেম সর্বর। উচ্ছুসিত 
হইয়া উঠিত। 

ব্রজের শ্রশ্বর্যাও আবার কি প্রকার মধুব। অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে দৈত্যকূগ নিধন করিতে কত সমরয়োজনের প্রয়ো্ন হয়। কত 
সৈন্য সামন্ত গড়িয়া তুলিতে হয়। কিন্তু ব্রক্গধামেব দৈত্য সংহার এক অভিনব 
ব্যাপার । চক্ষুব ইঙ্জগিতেই যেন সমস্ত অসম্ভব বাপার ভিতের গ্ায় সম্পর 
হইয়। গেল। এত বড় শ্রশ্বর্ষ্ের অভিব্যক্তি আর কুত্রাপি দেখা যাঁয ন।। কিন্ত 
সব কিছুই যেন মাধুর্ধা মণ্ডিত। এসব যে তাহাদেব শিশু-গোপালের কাধ্য তাহ? 
কে বলিবে? কখন কখন এরূপ মনে হইত বটে, কিন্তু মাধুর্যেব এমনি শক্তি যে 
তখনই তাহার| সব ভূলিয়৷ যাইভেন। উহার! বলিলেন, ঘি! হোক আব তা হোক 
কুষ্ণ আমাদেব পুত্র, পুত্র ব্যতীত সে আমাদের আর কিছুই হইতে পারে না।” 

গর্গাচার্ধা আসিয়া যখন তাহ'দের পুত্রের নামকবণ কবিলেন, কৃষ্ণ” তখন তিন 
নন্দ যশোদাকে বুঝাইযা বলিলেন, “যে পুত্রটীকে তোমরা পাইয়াছ, তিনি সামান্ পুত্র 
নহেন, “তিনি নারাগণণপমে। গুণৈঃ তিনি স্বপ্পং ভগবান। তিনি পূর্বে শুরু, রক্ত 
পীত প্রভৃতি বহু বণে এবং বহু নামে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। এখন তিনি 
কষ্ণবর্ণ প্রাঞ্চ হইয়াছেন । অতএব তিনি কাহারও পুত্র হইতে পারেন নী।” কিন্তু 
নন্দ যশোদ। তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত না হইয়। উত্ব করিলেন, "আপনাদের কাছে 
কষ যা হোক আর তা হোক্‌, সে আমাদের কাছে পুত্র ব্যতীত আর কিছুই নষ। 
তাহার কিসে মঙ্গল হয় তাহ। কেবল মাত্র আমরা জানি, অপর কেহ জানে না। 
তাহার কিসে মঙ্গল হয় এ জ্ঞান তাঁহাবও নাই ।” তাই মূদ্‌ ভক্ষণ করিয়াছিলেন 
বঙ্গিয়! তাহার! কৃষ্ণকে তৎদন। করিয়াছিলেন । 


স্বদ ভক্ষণ। 


,মৃদ্‌ ভক্ষণ লীলা, বাঁৎসল্য প্রেমের নিকট ভগবানের এশ্বধ্য কিরূপে প্রতিহত হয় 
তাহারই নিষর্শন। 


৬৮ 


এক সময় বালক শ্রীকৃষ্ণ মু ভক্ষণ করিলে ম! যশোমতী ত্বাহার উপর রুষ্ট হইয়া 
তাড়ন ভর্খলন! করিতে লাগিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ সভয়ে উত্তর দিলেন,--“ন। মঠ 
আমি ম্বৃত্তিক ভক্ষণ করি নাই । তখন ম1 তাহাকে মুখ ব্যা্ান করিতে বলিলেন। 
মুখ ব্যাদান করিলে ম| যশোমতী শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্ব চবাচর, ব্রক্গধাম, শরীক এবং 
নিজেকেও তথায় দ্েখিলেন। এই প্রকার দর্শন করিয়। তাহার মনোমধ্যে 
সাময়িকভাবে প্রশ্ন জাগিল--একি কৃষ্ণের অচিস্ত্য শ্বধ্য, না খিষুরমীয়া? তাহাতে 
সাময়িকভাবে তিনি অভিভূতা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের লীল। শক্তি দেখিলেন যে 
যদি শ্রীকফের ভগবত্ত। জ্ঞান তাহাদের মধ্যে স্ফুরিত হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের 
বাৎসল্য রম আস্বাদন করা অসম্ভব হইয়া পভিবে। সে কারণ তিনি শ্র্থ্ধ্য জ্ঞানকে 
প্রচ্ছন্ন করাইয়! মায়ের মনে ভাবান্তর আঁনাইয়া দ্রিলেন। মা যশোমতী তখন 
বাৎসল্য প্রেমে আত্মহার! হইয়! এবং তৎ্সমুদয় তুলিয়া গিয়! শ্ীকৃষ্ণকে স্থীপ়্ ক্রোড়ে 
টানিয়! লইলেন। 

অঙ্ছুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া ভগবান শ্ররুষ্* যেমন অক্র্দুনের সথা প্রেম শিথিল 
করিয়! দিয়াছিলেন, ব্রজের কোন প্রেমে কি দাশ্য, কি সখ্য কি বাৎসলা, কি মধুব 
কোন স্থলে গ্রশ্ব্যযশক্তি হ্বয়ং আবিভূতি হইয়া লীলারসকে ক্ষুনন করিতে পারে 
নাই। ইহাই ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য । 

সথাদেরও সেই প্রকার অভিমান ছিল যে রুষ্ণ তীাঞাদের সথ! ছাড়া আর 
কিছুই নয়। একদিন মধুমঙগল মা! ষশোমতীকে বলিলেন-_“মা তোমার কৃষ্ণ কি 
একাই গোবদ্ধন ধারণ করিয়াছিল» সেকি একাই গোবর্নধারী ? আমরা যঙ্দি লাঠি 
সোট! লইয়া তাহাকে সাহাধ্য না করিতাম, তাহ! হইতে সে কি একাকীই গৌবর্ধন 
ধারণ করিতে পারিত 1” “মা যশোমতী উত্তর দ্রিতেন--দ্বাবা ভোব্রা ঠিক বলেছিস্‌, 
গোপাল যে অতি ছুর্বল,ঃ সেকি কাঁ-য়া গোবদ্ধন ধাখণ কবিতে পারে? ব্রজের 
দেবতা দয়! পরবশ হইয়া আমাদের রক্ষার্থ গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন।” কিন্ত 
লোকে তা শুনিবে কেন? ব্রজের দেবতা কেবল মাত্র কৃষ্ণ, তিনিই গিঁরগোবর্ধন 
ধারণ করিয়াছিলেন, তাই তিনি খিরিধারীলাল । 

এইব্পে ব্রজের শ্রশ্বর্ধ্য মীবুধ্যের '-গ্তরালে থাকিয়া! আত্মপ্রকাশ করিতেন। 
মাধুর্যকে পরাভূত করিয়া নিজের স্বাতস্তরয হৃষ্টি করিতেন না। অবশ্ঠ ভগবানের 
স্বব্ধপ এশ্ব্্য এবং মাধুর্য সম্বলিত, কিন্ত এশ্বধ্য প্রকাশের বিচিত্র মধুর ভঙ্গি কেবল 
মাত্র ব্রধামে লক্ষিত। এখানে এখখ্যের কোন বিভীধি ক1 নাই। 


৯ 


দাম বন্ধন। 

মা! যশোমতী দেখিলেন তাহার পুত্র ছুট হইয়া পড়িতেছে, অতএব তাহাকে তাড়ন্‌ 
ভৎখসন করিতে হইৰে। তীহারা ব্যতীত তাহাকে আর কে দেখিবে? তাই মা 
বশোমতী পুত্রকে দণ্ড্বারা তাঁড়ন ভত্সন এবং শেষ পর্য্যস্ত রজ্জব দ্বারা বন্ধন করিতে 
প্রবৃত্বা হইলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বন্ধন করিতে পারিতেছেন না॥। যতবার 
বন্ধন করিতে যান, ততবাব রজ্জু দুই অঙ্গুলি ছোট হইয়া পড়ে। বাঁধিবার সময় 
গোপাল যেন কত ভীত এবং কত সন্ত্রস্ত হন। কিন্তু যেই রজ্জু ছুই অঞগুলি ছোট 
হইয়! যাঁয়, অমনি একটু আড় চে|খে তাকাইয়া! মুচকি হাসেন ॥ মাষের এমনি 
প্রগাঢ় অভিলাষ এবং অধ্যবসাঁর যে কৃষ্ণকে বাঁধিতেই হইবে, তাছাতে যত রজ্জু লাগে 
লাগুক ন1 কেন। ক্রজে যেখানে ষত রজ্জু ছিল, সব একত্র করা হইল। কিন্তু 
গোপাল আব ব'ধা পড়িতেছেন না। গেপীগণ দামবন্ধন আগ্রহ ভরে দেখিতেছেন 
কিন্তু এত বড় আশ্চর্ধ্য ঘটন। ঘটিতেছে, সে বিষয়ে কাহারও ভ্রক্ষেপ নাই। কার্য 
কারণ নির্ণয় করিবাব অবকাঁশ মা যশোমতীরও নাই । তীহাঁর একমাত্র আগ্রহ 
গোঁপালকে বীধা, তাহ] যে প্রকারেই হউক না কেন। 

কিন্ত কৃষ্ণকে যখন তিনি কোন প্রকারেই বাধিতে পারিলেন না, বখন তাহার 
সর্ব কলেবর ঘর্াক্ত, দেহ কান্ত, কেশদাম আলুলায়িত হইয়া পড়িল, তখন 
গোপালেব ভক্তবাৎসল্য গুণ আঁবিভূতি হইল। মাধুর্য প্রকাশিত হইল এবং সেই 
সঙ্গে সঙ্গে এইরধ্য লুক'যিত হইল। তখন ম! যশোমতী তাহার উদরে স্বীয় কৃস্তলের 
দৃক রেশমী হৃতীর দ্বারা বন্ধন করিতে সমর্থা হইলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
পূর্বে ধাহাঁকে বহুবিধ সুদৃঢ় রজ্জুব দ্বারা বন্ধন করিতে পারেন নাই, এখন তীহার 
কেশ বাঁধ সামান্ত ফিতার দ্বার! তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং এমনি ভাবে 
তাহার সহিত একটা উদখল সংযুক্ত করিয়া বাধিয়! দিলেন যে গোপাল যাহাতে 
তাহা খুলিয়। ফেলিতে না পারে । সে কারণ তাহার নাম হইল দ্বামোদর। 

যোগীর! ধাহাকে ধ্যানে আনয়ন করিতে পারেন না, মুনি খধিরা কঠিন তপন্তা 
করিয়। ধাহার বৈভবের অন্ত পান না, শ্রুতিগণ ধাহার ছুবিজ্ঞের তত্বের সন্ধান দিতে 
পারেন না, লেই কৃষ্ণ ভগবান হইয়াও ম! বশোমতীর বাৎসল্য রস আস্বাদন করিবার 
জন্য উদৃখলে বদ্ধ হইলেন এবং সেই বন্ধনের মধ্য দিয়া যমলার্জুন ভঙ্গ এবং সেই 
বৃক্ষের মধ্য হইতে কুবের তনয় “নলকুবর এবং “মনিগ্রীৰ' নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি 
নিবন্ধন স্ব স্বতিরূপ যে সব অলৌকিক কাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহাতে কাহারও 
ভাঁব বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না। 


১০, 


রঙ্দু.ুই অঙ্গুলি ব্যবধানের কারগ। 


প্রত্যেকথার রজ্জু দুই অঙ্কুলি ব্যবধান হইবার কারণ সম্বন্ধে টাকাকারগণ পারমা ধিক 
ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

ভগবানকে পাইতে হইলে একদিকে চাই সাধকের আত্মশক্তি, অপরিসীম ধৈর্য 
উদ্যম অধ্যবসায়, প্রবল উৎকঞ্ঠা এবং গুগাঢ 'অভিলাষ। অপরদিকে চাই ভগবানের 
কপাশক্তি। এতদুভয়ের সম্মেলনে ভ্গবব্প্র।প্তি সুলভ হয়। যেমন নৌকাকে গন্তব্ 
স্থানে পৌছতে গেলে একদিকে ধীড়াটানার প্রয়োজন, অপরদিকে ভকুল বাযুবও 
প্রয়োজন । কিন্ত যখন ম্বকৃত চেষ্টা সর্বপ্রক'রে ব্যর্থ হইয়। যাষ এবং নৈরাশের ঘন 
কালোছায়। ঘিরিয়া আসে, তখন তাহার কপ!শক্তিকে উদদ্ধ কনর! বাতীত গশ্যন্তর 
থাকে না। তখন তাহার চরণে বিলাপ এবং আধিজ্ঞাপন করিতে ভঙগবে। কাত 
কঠে দৈনধসহকারে মন্্নান্তক ব্দেনাষ ব্রন করিয়া তাহার কৃপা প্রার্থনা করিতে 
হইৰে। অর্থাৎ সাধককে এই সকল ভক্তি অঙ্গে যাজ্ন করিয়া উধের্ব উঠিতে 
হইবে। ভক্তের দুঃখ এৰং কষ্ট যখন ভগবানেব কর্ণে গ্রিষ। পৌছাইবে এবং তাহা 
হদয় বিগলিত করিতে পারিবে, তখন তাহার করুণাধার! আপন] হইতে ভক্তের উপর 
নামিয়া আফ্িবে। অর্থাৎ তিনিও তীহাযর উচ্চ সিংহাসন হইতে নামিয়া আঁসিবেন। 
এই প্রকারে ভক্তের উঠা! এবং শ্গবানের নাম] নিবন্ধন উভয়ের বোগস্থত্র স্থাপিত হছবে। 

রাসে পারতক্ত। ব্রজবধূৃগণ যখন তীব্র বিরহাণনলে দগ্ধ হইয়া কৃষককে বৃন্ারণ্যে 
" অঘেষণ করিতে লাগিয়লন, তখন তাহার! দিগব্দক জ্ঞানশুস্ত হইয়া যাহার্দিগকে 
সন্ধুখে দ্বেখিতেন» আাহাদিগকে বাকুল হযে গরম কাঁরতেন, “তোমরা 
কি বলিতে পার কৃষ্ণ কাথ।স্$ তিনি ক এই পথ দিয়া পিয়াছেনঃ তোমরা তাহাকে 
দেখিয়াছ কি ?” এহ শ্রক?র অশ্বখ, বট, বসুন, আম কণন্ব প্রভূ হ বৃক্ষ রাজী হইতে 
আরন্থ করিয়া লঙা, ৭, ওষধি পপ্চ-* "খা ভূ তসকশকেই ও কই প্রশ্ন কখতেন- 
“কুষঃ কোথ,য তোমবা তাভার সন্ধান দিতে গাব ক? কিগ্কযথন তাহার তাহ'দের 
নিকট হইতে কে'ন পাঁড়। পাইঞছ্চেন ন।) তখন তাহা হদগত চিত্ত হহয়া ৬ল্মাদিনীর 
ন্যায় সুগভীর প্রেমের শ্বভাবে তাহার লীশানুকক১* করিতে থাকতেন ভহাতেও 
কোন ফল হয় না দেখিয়া» নানাৎ গুলাপ বাক্য বলিতে থাকিতেন এবং এবং 
তৎগরে সমবেত কে সুত্বরে গভীর আবেগে যমুন! পুলিনে তাহার যণোগান করিতে 
করিতে এমনি ভাবে উচ্চরোলে ক্রন্দন করিতে থাকিতেন যাহাতে সমগ্রধনানী শোকে 
অভাঁহ্ত হুইয়! পড়িত। 

ভগবানকি তখন ধরা না দিয় থাকিতে পারেন? অমনি ভগবান শ্রীরুষ্ণ বিনীত 
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তাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ভঙ্গী লইয়া, তাহার পীত বলদেন্ব অগ্রভাগ-কঠে ধারণ- 
পূর্ব্বক তাহাদের প্রদত্ত বনমালা যাহা তখনও ম্লান হস্ব নাই, সেই মালে বিভূষিত 
থাকিয়! শ্মিতবদনে মদনমোহন রূপ প্রকটন করিয়। গোপী মগুলে আসিয়া উপস্থিত 
হুইলেন। 
“তাঁস! মাবির্ভচ্ছোৌরীঃ স্বয়মান মুখামুজঃ | 
গীতাস্বর ধরঃ গ্রশ্বীসাক্ষাৎ মন্মথ মন্সমথঃ ॥৮ 
(শ্রীমন্তাগবত ১1৩২২) 

বাসলীলার এই ঘটন। প্রতিপন্ন করে যে ভগবান তাহার ভক্তগণকে ক্ষণিকের জন্য দর্শন 
দান করিয়া তৎক্ষণৎ অন্তর্থিত হন। তাহাদের হত্রশীলতা॥ তৎপরত। এবং উৎকণ্ঠা 
পরীক্ষ। করিবার নিমিত্ত। গৃহস্থগণ যেমন তাঁহাদের হারান নিধি ব্যাকুল হৃদয়ে অন্বেষণ 
করে, সেই প্রকার ভক্তগণ তীব্র উৎকঠার সহিত তাহাকে পাইবার জন্ত ব্যাকুল হুন। 
গভীর বিরহানলে দগ্ধ হইয়া আত্তি এবং বিলাঁপের দ্বার! তাঁহার হৃদয় আদ্র করিতে 
থাকেন, যাহাতে তাহার ককণ। ধার! তাহাদের উপর নামিয়া আসে। ভক্তিগ্রভাবে 
ভক্ত যখন উচ্চস্তরে আরোহন কবেন তখন ভক্তবৎমল ভগবানও উচ্চশিক্ষা হইতে 
অবতরণ কবিয়1 ভক্তকে কৃপা করিস অঙ্গীকাব করেন। 

অতএব একদিকে ভক্তের একান্তিক আগ্রহ অপর দিকে ভগবানের মহতীকৃপা 
এত্তদুতয়ের যুগপৎ সম্মেলনে ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন ঘটে। রজ্জুব ছুই 
অঙ্গুলি ব্যবধ!নের ইহাই মুলীভূত কারণ। অবশ্য ভগবামের কপাশক্তিই প্রধান। 
কারণ যাহাকে তিনি বরণ করিয়! লন, তাহাই তিনি লাল্য এবং পাল্য হন। 
প্যমেবৈয বুখুতে তেন লত্যঃ1৮ (মুক শ্রুতি ।) শ্রীম্ভাগবতের উক্তি-_-“পোষণংঃ 
অর্থাৎ তদন্ত গ্রহ | 

কিন্তু তাহা হইলেও তাহার কপাশক্তিকে উত্দ্ধ করিবার নিমিত্ত চাই সাধকের 
প্রগাট় অভিলাষ এবং তীব্র উৎকঠ। 

দ্বাম বন্ধন লীলার মধ্যে শ্রীভগবানের অপূর্ব ভক্তাধীনতার পরিচয় পাওয়। যায়। 
মা যশোমতীর হস্তে ধৃত হইয়! তিনি অবশেষে তাহার লুশ্ম কফেশদামের ঘার1 উরে 
বন্ধন স্বীকার করিলেন। মম! যশোমতীর অপূর্ব বাৎসল্য গ্রেম বিভূ ভগবানকে 
বাধিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাৎসল্য প্রেমে অভিভূত হুইয়া ভগবান ভখন তাছার 
লাল্য এবং পাল্য হন। তিনি যে সর্বধারক এবং সর্বপালক একথ! সর্বশান্ত্রে গীত, কিন্তু 
সেই ভগবান সর্বধারক এবং সর্ব পালক হইয়! যে লালা এবং পোষ্য হম একথা ভাগবত 
ধর্মের গ্রতিষ্ঠাত। শ্রীমম্মাহা প্রভুর 'সন্থগৃহীত বৈষ্ণবগণ যেভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ] 
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শ্মপর কেহই বিশেষভাবে বলিতে পারেন নাই । ঘিনি অনম্ত এবং বিভু তিনি প্রেমের 
"নিকট হন ক্ষুত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন__ 
“ অনোরনীয়ান্‌ মহতে| মহীয়ান্ 
রসবিচারের দিক হইতে অর্থ 
“্বমাতুঃ স্বিপ্নগাত্রায়াঃ বিশরস্ত কবরঅজঃ 
ৃষ্টা পরিশ্রমং কৃষ্ণ; কপয়াসীৎ স্ববন্ধানে ॥* (ভাঃ ১০৯১৮ ) 
শ্রীমদ্তাগবতের উক্ত গ্লোকের শ্রত্যর্থ এই যে শ্রীক্* মা যশোদার এবন্প্রকার 
অবস্থা দেখিয়! পরিশেষে কৃপা করিয়া তাহার হস্তে বন্ধন ত্বীকার করিলেন। 
ভগবানের কপ! ৰাতীত কেহ তাহাকে বাধিতে পারে ন|। তাহার কুপাশক্তিই 
তাহাকে বন্ধন করিবার মূল কারণ। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিশদভাবে অনুশীলন কর! 
ছইল। তন্বেব দক হইতে ইহ! সত্য কিন্ত লীলার দিক হইতে ইহ! রসগ্রাহ নছে। 
ভগবান শ্ররুষ্ণজবল শির্ধ্যাস মান্বাদন করিবাব নিমিত্ত ব্রক্লীলার উদ্বোধন 
করিয়াছিলেন। ভগবস্তার আশ্রয লইয়। ব্রজরস আম্বাদন করিলে তাহ। রসপুষ্টির 
অনুকূল হয় না। দে কারণ বুন্দাবনের প্রশ্বর্স্য প্রকাঁশত হইলেও তাহা লীলা- 
ত্বাদনের ব্যত্যঘ ঘটাইতে পারে না বর" লীলারস পুষ্টির অনুকূল হয়। 
সে কারণ রসতন্ববিদ্গণ বিচার করিয়া দ্রেখিলেন যে কৃষ্ণের কৃপাশক্তি যদি 


বন্ধনের একমাত্র কারণ হয়, তাহ! হইলে বাৎসল্য রসক্ষু্ন হুইয়া পড়ে। শ্রীকষণ 
ধাছাঁকে মাতৃত্বেৰ আসনে বসাইয়াছেন, তাহাৰ আগননিশ্চম়ই কৃষ্ণ অপেক্ষা! উবে 
থাকিবে। নতুবা লীলাবন মাধুর্য লাঘব হইয়া পঞ্তিংে। রসের দিক দিয়! 
তাহারা অর্থ করিলেন যে যশোদ স্বষং কৃপা করিয়। পুত্রের কল্যানার্থ তাহাকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তাহার উদর রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন কৃপয়।৷ শবটির 
মোর ঘুরাইয়! দিয়া 'তন্াঃ কৃপয়া' ( দর্থাৎ মাষের কপার ছার) এইরূপ অর্থ করিয়া 
তাহারা ষাতৃত্বের মধাদা অক্ষুপ্ন রাখিলেন এবং তারা বাঁংসল্য রসের পুষ্টি বিধান 
করিলেন। 

তবে যতক্ষণ পর্যাস্ত মাতৃভাব এবং পুত্রএব একত্র সম্মিলিত না হইতেছিল। 
অর্থাৎ যতক্ষণ পধ্যন্ত পরশ্বর্যযের আভ।.. ধৎসল্য রৃতিকে কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছিল 
অথবা মায়ের গোপালকে বাধিবার আগ্রহ এবং গোপালেরও বন্ধন-স্থ-ঙ্গাভের 
ত্বাগ্রহথ প্রবল হইতে প্রবলতর না হইতেছিল, ততক্ষণ পর্ধ্য্ত বন্ধনও দুই জঙ্কুলি 
করিয়। শিথিল হইয়! পড়িতেছিল। কিন্তু যখন উত্ধকার পারস্পরিক সন্বদ্ধবোধ 
(মাতৃবোধ এবং পুত্রবোধ) সুদৃঢ় হইল, তখন মায়ের কবরীবদ্ধের হুম্ম এবং 


৬ত 


ক্ষীণ রেশমী ফিত। কষর উদ্রকে সুদ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারিল। রসজ্ঞ 
বিচারকগণ-এই প্রকার অর্থ করিয়া বাৎসল্য প্রেমের প্রহিমোজ্জলতা প্রদর্শন 
করিজেন। 

এতদ্বারা প্রমানিত হইল যে কৃষ্ণ মাহৃবৎসল এবং প্রকারাহ্থরে ভক্ত ধখসল। 
ভগবত্তাব প্রাধান্ত দিষা মাহাবা বিচার করেন, তাহাদিগের নিকট ভগবতরুপ] মুখ্য এবং 
লীলা কাহিনী গৌণ। কিন্তু রসের দিক দিয়! ধাহারা দেখেন, তাহাদ্বে নিকট 
মাতৃবৎসল্য মুখ্য এনং তাত্বক বিচ।ব গৌণ। 'আচ।ধগণ লীলাকে প্রত্ম স্থ'ন 
দিয়াছেন এবং তদনুকুলে তাত্বিক বিচার করিয়াছেন। ভগবস্তাব ছারা ধসে বিচার 
হয়না। আর যাহাব লীলাকে বপক ক্লে মনে করেন, তাঁহারা লীল1 বপপানে 
বঞ্চিত হইয়া গুক্ষ জ্ঞান আহবণ করেন। 

পরিশেষে মনে হয় যদ্দি “কৃপয়া” শব্দেব অর্থ “অনায়।সেন? কবিতে পাবা বাঁষ, 
তাহা হইলে হযতেো। সব বিবোধ মিটিয়া যায়। তখন ভাহাখ প্র্থ দাডায় যে যখন 
পারস্প্রবিক সম্বন্ধ জ্ঞান যথাষথ ভাবে অনুভুত হইল তখন বন্ধন তনায়া,স সিদ্ধ 
হইল। য'হা হউক, টপরের অর্থ বষ্ট কদ্দিত অর্থ ধলিয়। মনে হইতে পারে কিন্ত 
রসাম্বাদনে ইহার বিশেষ মূল্য আছে। 


রাধা ফামোদর 


পক্ষান্তবে ভবিস্ঘোন্তব পুবাঁপে কশিত আছে যে শ্রীবাধা তীহ।ব শ্রিয়তম "ছচাত 
তাহাব নিক হইতে প্রায়ই চ্যুত হন বলিষা প্রনগ রোষে জকুটি ৬প্দি নংকাবে 
তাহার নীপিখন্ধ হইতে স্বর্ণ বাঞ্চি অপসাবিত কলিয়া তপাবা আরুষেের উপর বঙ্গন 
কবিষস্ছিল্ন। সে বারণ ভাহাখ 'অপব নম রাধা দাতোদর । ইঠ।৭ ক ঠিক মানে 
অনষ্ঠিত হয হিল। থাবা মপুব বগেব উপাপক শাহাবা বাবা নীখখানে'দ। ধ্যান 
করেন। 

এখানকাৰ আবও শন্যেত্ব এই শে শ্ীষ্ণকে দ্ধন করতে গে" মা যধশোমতীৰ 
রজ্জু যেমন প্রন্টেকণাব ছই অপুলি ন্যন হইতে লাগিল, বাধার কাঞ্চিগান কিন্ধ একটুও 
নন হয় নাই। ভগবান আক অনাধালে পীবাধাব হস্তে শঞ্ধন গবীঞার কবিবেন। 
ইহা শ্বাধার মধুবারতিজাত বিভু প্রেমের অদুত মছাএাভি। আরাধার 
বিুপ্রেনেব নখুখে বিভু ভগ|ানেব অশ্থর্ধ্য শুভিত হইয়া যায়, কেন প্রকার গ্রাতিকূপ 
অবস্থা স্থ্ট করিতৈ পাবে ন!। তাহার বহু বহু শিদর্শন 'মাছে। এতথারা মধুরের 
শেষ্স্ব প্রতিপন্ন কব হইয়াছে। 


৬৪ 


অহায়াজ পরীক্ষিত নদ বশোষ্জার ভাঁগ্যাতিশয্য দেখিয়া! অতিশক় বিশ্যিষ্ 
হইয়াছিলেন এবং মনে করিলেন, নন্দ মহারাজ এবং যশোদামাত| কি করিয়! বিভৃতখ 
ভগবানকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। ভাই তিনি বিল্ময় সহকারে শ্রশুকদেবকে 
প্রশ্ন করিলেন ১--. 
নন্দ কি মকরোছ্‌ ব্রহ্ষণ ! শ্রেয় এব মহে'ঘয়ম্‌। 
যশোঁদ] বা মহাভাঁগ! পপৌ যন্তাস্তনং হরিঃ 0৮ ( ভাঁঃ ২)৮1১৫) 
হে মুনে! নন্দ মহারাজ এমন কি পুণ্য বর্ম করিয়াছিলেন, ষদ্বারা তিনি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র্ধপে পাইয়াছিলেন? ছার মহাভাগ। যশোদাই বা এমন কি 
মজুজনক কর্ম করিয়াছিলেন, যাহার ফলে শ্রংরি তাহার পুত্রব স্বীকার করিয়! সপ্ত 
পান করিষাছিলেন ? 
ধর। দ্রোণউপাখ্যান 
মহারাঁজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নে শ্রীশুকদেব গোশ্বামী বিশেষ সঙইু হন নাই। 
সে কারণ তিনি কিঞ্চিৎ ওদাসীণ্যপ্রকাঁশ করিয়া! ধর] দ্রোপ্উপাধ্যানটি বিবৃত 
করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে অষ্টবন্থর মধ্যে অেষ্বন্থ দ্রোণ এবং তৎ্প্তী 
ধরা ভগবান শ্ররুষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার কন্ত উগ্রতপস্তা করিয়াছিলেন এবং 
গুকারাত্্বরে ব্রদ্ধার নিকট সই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ফলে তাহার! ব্রজদাঘে 
নন্দ যশোদ। রূপে ভল্মগ্রহথণ করিয়াছিলেন । এই প্রকার উপাখ্যান সাধারণের মধ্যে 
প্রচলিত আছে। কিন্ত ইহা] যথার্থ উত্তর নহে। যেরপ প্বীক্ষিত মহারাজ গন 
করিয়াছিলেন সেই প্রকার উত্তর তিনি দিয্াছিলেন। 
নন্দ মহারাজ! এবং যে দা মাতা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকর। সাধন সিদ্ধ নহে। 
বাৎসল্য রস আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ গত সন্ধনী শক্তি নন্দ 
যশোদারূপে মুক্িমতী হইয়! অনাদি কাল হইতে বিরাভিত। ভগবানকে ধারণ 
করিতে পারে একমাত্র তাঁহার সন্ধিনীশক্তি ॥ ম। যশামতী এবং বাব নন্দ তাহা'রাই 
কেবল রাগাত্সিক। ভক্তির অধিকারী এবং হৎ্প্রভাবে তগবঃন শ্রীক্কষ্ককে বাঁৎসল্য 
রসে অভিধিক্ত করিতে পারেন। তীহাদের অন দিকালনিদ্ধ অভিমান যে তাহারা 
শীরুফণের জনক জননী । কোন স্থকৃতি* "লে ভগবান শ্রীহুষ্ণকে পুত্ররূপে পান নাই । 
সে কারণ পরব্্তা (শ্লাকে শ্রাশুকদেব গোস্বামী তাহ! নাঁকচ করিয়া দিয়া দম 
বন্ছনলীশলার মাহাত্ম্য গ্রকাশ করিয়া বলিলেম 7 
পনেমং বৈরিঞ্চো-ন ভবে। শ্রীরপাযল-সংশ্রয়া। 
প্রসাদং লেভিরে গে'পী যত্তৎ গ্রাপ বিমুর্তিদাৎ ॥* ( ভাঁঃ ২৮১৬) 


৬৫ 


বিমুক্তি দাত শ্রীকঞ্ণ হইতে গোপী বশোদ] যে গ্রসাঘ লাভ করিয়াছিলেন, লে 
প্রসাদ ব্রদ্মা লাভ করিতে পারেন নাই, শঙ্চর লাভ করেন নাই, এমন কি তাছার বক্ষঃ 
বিলাসিনী প্রীলক্মী দেবীও পান নাই | ইহ! নন্দ যশোদার সৌ গাগ্যাতিশয্য 

তাহ! হইলে, ব্রহ্ম স্বয়ং যে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই, সে প্রকার বর 
দিবার মত তাহণর সামর্থা কোথায়? 

সাধারণের ধারণ। ধর] দ্রোণ উগ্র তপশ্য! করিয়! বরে নন্দ যশোদ] রূপে অবতীর্ঘ 
হইয়াছিলেন, যেমন বন্ুদেব দেবকী পূর্বজন্মে তপন্ত। করিয়া শ্রীকৃষ্ষকে পুত্ররূপে 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু নিত্যসিগ্ধ বাৎসল্য প্রেম নিত্য বর্তমান থাকে, ইহা! সাধন 
লভা নহে! ভবে ধরা ড্রোণ উপাখ্যানের মীমাংসা! বৈষ্থবগণ এই প্রকারে করিয়াছেন 
যে ধরা এবং দ্রোণ বাঁৎসল্য রসে অভিভূ্ঠ ছিলেন। সে কারণ স্োণ বাৎসল্য 
রসের আধ'র নন্দ মহারাজার অংশ এবং ধর! শ্রীমতী যশোদ। মাতার অংশ। 
নন্দ যশোদ। যখন ব্রস্রধামে ম্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল্নে তখন তাহাদের অংশ 
ধরা এবং দ্রে'ণ স্বরূপ শক্তি বিলাসের দ্বারা অনুগৃহী ৩ হুইয়! তাহাদের সহিত তাদাত্ম্য 
প্রাপ্ত হইয়"ছিলেন এবং তগ্মধ্য দিয়া শুদ্ধ বাৎ্সল্য প্রেমরস আম্বাদন করিয়াছিলেন । 
ভগবান শ্রীকৃঞ্খের ধাম, পিতামাত। ভাহার সন্ষিনী শক্তির বিকার। 

ভীকষ্েের জন্মরহন্ত ৷ (শ্রকষ্জনন্দন এবং ষশোদানন্দন।) 

অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ ষখন ক'ম কারাগারে দেখকী গর্ভে ভন্মশীলার অভিনঙ্ক 
করিলেন, তখন তিনি শঙ্খ, চক্র গদাপপ্লঙারী চতুহুর্জাকৃতি ধশ্বর্ধ্যত্মক যুন্তি পরিগ্রহ 
করিয়া নারার়ণরূপে আবিভূ'৩ হইয়াছিলেন। "হার প্র প্রকাঁব প্রশ্থরিক রূপ দর্শন 
করিমা দেবকী বস্থুদেব মৃচ্ছিত হুইলেন। তাহাদের পুত্রকে তগবদ্জ্ঞানে অশেষ 
বিশেষ স্তব স্ততি করিতে লাগিলেন। কোথায় রহিল লাল্য লালক স্ন্ধ। 
বাৎসল্যগ্রীতি এশ্বর্যের কবলে কবলিত। তাহারা তাহাকে বাৎসল্য রসের দ্বার 
পরিপুষ্ট করিতে পাবিলেন না । তখন শ্রী$ঞ্চ তাহাদের পূর্ব পরিচয় এবং তাহাদের 
সাধনার কথ'ও জানাইয়। দিলেন। তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, “তোমর। 
কংস ভয়ে ভীত হইয়াছ এবং আমাকে ভগবান বলিয়া জানিতে পারিয়াছ। অতএব 
অবিলম্ছে আমাকে গোকুলে লইয়৷ গিয়া মা যশোদার গ্রন্থতি গৃহে রাঁখিয়। আইস। 
সেধানে দেখিবে আমার এক অন্জা ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাহাকে 
এইস্থানে লইয়। আইস, আর আমাকে মা ষশোমতীর ক্রোড়ে স্থাপন কর। তোমরা 
আমাকে ধরিয়। রাখিয়া! শ্রীতিলা করিবে না এবং আগাকেও প্রীত করিতে 
পারিবে না, যেহেতু তোমরা আমাকে ভগবান বলিয়! জানিয়াছ। আন্ত্রম এবং 


উ৬ 


সগ্গোচের দ্বারা কখন পুর্রকে সীলন পালন করিতে পারা ধায় না। আমি না 
বশোমতীর 'ন্ি পান করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া! আছি? বন্ধে এবং দেবর্বীগ 
পূর্বজঙ্গে প্রীকষকে পুত্রকনপে পাইবার জন্য আরাধনা! করিয়াছিলেন এঁবং তাহারা 
ভগবানকে পুত্রন্বপেই পাইয়াছিলেন বে প্রশব্যাতআক রূপে । সে কারণ ভগবস্ত! 
জানের আতিশয্যে তীহার! তাঁহাকে লালন পালন করিতে পারেন নাই। তিনি 
তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ পূর্বক পুত্রত্ব শ্বীকার করিয়৷ নিজেকে “যহুনন্ন” বা 
“দেবকীনন্দন” বলিয়া জগতে পরিচিত করাইলেন। ইহাই তাহাদের তপশ্যার 
ফল। বনুদেবের আর এক সৌভাগ্য এই যে তিনি ভগবানকে স্বীয় অঙ্কে বহন 
করিয়া গোকুলে লইয়া! যাইতে পারিয়াছিলেন। 

হরি বংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে শ্রীকঞ্ক বখন চতুভূজ মুক্তিতে কংস 
কারাগারে আবিভূত হইলেন ঠিক সেই সমযে তিনি নম্বালয়েও যশোদা। মাতার 
অষ্টমগর্ভে অষ্টমীতাথির শেষভাগে দ্বিভূ্জ নররূপে জন্ম প্রকটন করিয়াছিলেন। পুত্র 
সম্তান হইবার পর মা যশোমতী অচৈতন্ অবস্থায় পভিয়াছিলেন। তখন নন্াঁলয়ের 
সকলেই গভী£ যোগ নিদ্রায় অতিভূত। কাহারও কোন প্রকার স*জ্ঞ। ছিল না। 
তৎপরে নবমী তিথিতে মা হশোদ। একটী কন্তা প্রসব করিলেন। তিনি 
ভগবতী মহামার]। 

ম যশোমত্ী এতই অঠৈতগ্ঠ অবস্থায় পতিত হুইয়াছিলেন যে তাহার একটী কন্তা 
হইয়াছে এ জ্ঞান তাহা ছিল না। বস্দেব যখন নন্দালিয়ে প্রবেশ করিয়। তাহার 
পুরকে ম! যশোদাব গৃহে স্থাপন করিতে যান, তখন অলক্ষিতে যশোদানদান অচিস্ত্য 
শক্তি বলে তাহাঁৰ বিল মৃষ্টি দেবকী নননকে আত্মসাৎ করিয়া ছিভূজ মুস্তিরূপে 
গ্রকটিত করিলেন। অংশ অংশীর সহিত মিশিয়া ০!লেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ম! 
যশোমতীর পালিত পুত্র নহেন কবিরাজ গোত্বামী শ্রাচৈতন্ত চরিতামৃতে 
লিখিয়াছেন,-- 

“নন্বস্থৃত বলি ধারে ভাগবতে গায়। 
সেই কৃষ্ণ নদীয়ার চেতগ্ত গৌসাই ॥ 

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নন্দ হৃত এবং নন্দ ঘ্ক্। শ্রীচৈতন্ত দেব যখন নীলাচলে অবস্থান 
করিতেছিলেন তখন শ্রীবপ্লভাচার্্য নামক এক দার্শনিক পণ্ডিত--নিজ পাঙিত্য 
প্রভাবে কৃষ্নামের বছু অর্থ করিয়া তাহাকে দেখাইতে আসিয়াছিলেন| কিন্ত 
শীচৈতন্তদেব তাহাতে ঈষৎ রুষ্ট হইয়া তীহাকে বলিয়াছিলেন, বথ| শ্রীচৈতল্প 
চরিতামুতে /-- 
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“্ভ্রীকষনামের বহু অর্থ আমি নাহি মাবি। 
ম্যামছুনর যশোদানন্দন এই মাত্র ছান্ছি ॥* (৩1৭৭০ ) 

শ্রকষ্: রাখে শ্রামস্ম্বর যশোদানন্দন। অপরাপর অর্থ অন্বীকাধ্য। এখানে 
বলিবার উদ্দেশ্তট এই যে এই সকল বচনাহুসারে-_ প্রীরুষ্ণ যশোঘনদ্দন। 

প্রীুষ্ণ যখন চতুর মুর্তি লুকায়িত করিয়া ছ্িতূজ মৃত্ডি হইলেন, সে সম্বন্ধে তিন্টট 
চলিত বতবাদ_.আছে।২)কাছারও কাহারও মতে দেবকী বস্থদেব যখন ভগবানের 
হ্র্যাজকরূপ সহ করিতে ন। পারিয়! বিবিধ স্তব স্ততির মধ্য দিয়! তাহাকে ওরশ্বরিক 
কূপ সংবরণ করিতে প্রার্থন। করিয়াছিলেন, তথন তিনি দ্বিতূজ মুত্তি গ্রকটিত করিলেন । 
যেমন্‌ অর্জুন শ্কুষ্ণের বিশ্বরূপ সহ করিতে না পারিয়! তাহাকে মানুষী রূপ গ্রহণ 
করিতে গ্রার্থন৷ করিয়াছিলেন সেই প্রকার 18) অপর পক্ষের মতেঃ বস্থদেব যখন 
শ্রকষ্ককে ক্রোড়ে করিয়া! বমুন! পার হইতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যমুনাকে কৃপা 
করিবার ছলে যমুনার জলে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বন্দেব যখন তাঁহাকে 
পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখেন তাহার দ্িতৃজ মুত্তি। অবশ্ত একথা 
বলিতে পার! যায় যে গোকুলে বা বুন্দাবনে ভগবানের এশ্বরিক রূপ আবুত থাকে। 
বৃন্দাবন শুদ্ধ মাধূর্যময়, সে কারণ বুন্দীবনে উপনীত হইবার প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণের অপর 
ছইথানি হস্ত অস্তহিত হইয়াছিল ১" আর;এক পক্ষ বলেন, বন্থদেব বখন নন্দালক্কে 
গিয়াছিলেন তখন শিশু কৃষ্ণ তাহার বিলাসযূতি চতুভূপ্জরূপী নারায়ণকে আত্মসাৎ 
ক্ষয় দ্বিভূজ মৃত্িতেই বিরাঁজিত রহিলেন। 

যাহ! হউক ব্রজের বাৎসল্য রতি এবন্প্রকার যে তাহ! ভগবানের ত্রশ্বর্যের উত্তাপে 
উফ হয়না। তাহারা তাহারে আপনার করিয়া বাধিয়। রাখিতে পারেন। তাড়ন 
ভৎসম এবং রজ্জুব দ্বার! বন্ধন, সদ্ধিনী শক্তি বূপ। ম! যশোদার ছারা কেবল সম্ভব হয়॥ 
ভাই বৈষ্ণবভক্তগণ শ্রীকষ্চকে--নন্গদুলাল বা! বশোদাদুলাল বলিয়া সম্বোধন 
ফ্করিয়। যে প্রকার আনন্দ লাভ করিতে পারেন অন্প্রকার সম্বোধনে সে প্রকার 
আনন্দ লীভ করিতে পারেন না । এখানে আর একটী কথা বলিবার আছে। মা 
যশোদার আর একটী নাম ছিল দেবকী এবং নাম সাম্যে তাহার সহিত বন্থদেব পত্বী 
দেবকীর মিতালী ছিল। সে কারণ শ্রীকুষ্কে দ্রেবকীনন্দন বলিলেও যশোদ! 
নন্দনকেই বুঝায়। বলদেৰ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় গোবিন্দভাষ্যে লিখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ 
বুশোদাত্নন্ধয়ত্ব স্বভাব কুজীপি পরিহার করিতে পারেন না। এ স্বভাব তাহার নিত্য । 

উপসংহার 
উপসংহারে এই কথাই বলিতে হয় যে অগ্রাকৃত বাঁৎসল্য গেমের এক কণিকা 
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জগতে পতিত হইয়া অপত্য স্ষেহে পরিণত হুইগ্লাছে। তাই দাতৃত্তনে দুর্ধ ধার! করিত 
হুইয়া শিশু সন্তানকে বণচাইয়া! বাখিয়াছে। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ, পিতার 
ভালবাসা 'অগ্রাকৃত লোকের আভাস । প্রত্যক্ষবা্দি দার্শনিকগণ মনে করেন যে 
এই পরিদৃশ্টমান জগৎ কেৰলমাত্র সত্য, অপ্রাকত লোক বলিয়া কিছু নাই; ইহা 
কল্পন! মাত্র এবং যদ্দিই ব! কিছু থাকে তাহ] অজ্ঞ'ত এবং অজ্ঞে। কিন্তু তবন্েধী 
পণ্ডিতগণ ইহার বিপরীত ধারণ! পোষণ করেন। এমনকি কোন কোন দার্শগিক 
পণ্ডিত এজগৎকে মিথা বলিয়া উড়াইয়! দ্িপ্নাছেন। কিন্তু বৈষ্ণন পণ্ডিতের! বলেন, 
ও জগৎ নশ্বব হইতে পারে কিন্ত মিথ্যা নহে, সত্য, এবং তাহার লত্যত| অপ্রাকৃত 
জগতের উপর নির্ভরশীল । 

তগবানকে পিতৃমাতৃরূপে আরাধন। কর স্বাভাবিক এবং প্রায় সর্ব ধর্মের মধ্যেই 
তাহা দেখিতে পাও” যায়। কিন্তু পুত্র+পে তাহাকে ভঙজনা কণা অতীব বিচিত্র 
এবং অভিনব। ইহা কেবল ভাগবৎ ধর্মের মধ্যে নিহিত। একমাত্র বৈষবগন 
বঙ্ান্থগতি লাভ করিয়া স্বীয় ভাবানুকুল্যে ভগবানকে পুররূপে ভঙ্গনা করেন। ক্স 
দূর্দা নিষ্নগামী। পুত্রের উপর গিতামাতার যে প্রকার স্বাভাবিক নেহ থাকে» 
পুতের পিতাঁমাতায় উপ্র সে প্রক্কার প্রগাঢ় জেহ থাকিতে পারে না। সে কারণ 
প্রগাঢ় শ্নেহভরে ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্বক, যদি ভগবানকে বাংদল্য রসে তঙ্গন। 
করিতে হয়, তাহ। হইলে তাঁহাকে সন্ধিনীশক্তিবূপ। নন্দঘশো দার বাৎসন্য প্রেমের 
অন্তগত হইয়। বালগোপালরূপে ভজনা কর] বিধেয় এবং তাহাই নিষ্ষ“ম ভক্গন। 
এ সাধনায় ভগবান .হুন_ ব্বল এবং প্রেমিক ভক্ত. হন সবলু.। দুর্বলের সেবার মধ্যে 
কোন স্বার্থ গন্ধ থাকিতে পারে না। তাই এ প্রকার ডজন নিফাঁম এবং উন্নত॥ 
এ ভঙজনে একমাত্র স্নেহ ও মমতার আমকা। 

এ প্রকার ভাব গ্রহণ করাও স্থৃহ্কর। সে কারণ বৈষ্ণব সাধনা তাহাদেরই 
শোভা পায়, ধাহাদের চিত্তে প্রেমভক্তির উদয় হুইয়াছে। সাধনার প্রভাবে মনের 
সর্বপ্রকার মলিনতা দুরীভৃত হুইয়! চিত্ত উজ্জল এবং নির্মল হইয়া বিশুদ্ধ সত্তেব সহিত 
যখন তাদাত্ময প্রাপ্ত হয় তখনই বৈষণবনাধনা সম্ভব বৈষ্ণবসাধনার মূল ভিত্তি প্রেম। 
প্রেম লক্ষণ! ভক্তি লাভ কর। সুহ্ফর। কর্ম যোগ এবং জ্ঞানে যে ভক্তি মিজিতা 
থাকে তাহা সুলভ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তিলাভ জম নমাস্তর 
সাধন! করিগ়াও মিলে না। ভক্তি বসামৃত সিন্ধু বলিয়াছেন,-স“হরিভক্তি স্ুহূর্লভ11, 
হরিভক্তি অর্থে, প্রেমলক্ষণ ভক্তিকে বুঝায়। ইহ বনু সাধন। করিয়াও পাওয়া 
যায় ন|! অথচ ফোন স্থানে দেখিতে পাওয়। যাঁয় যে ইহ! অনায়ান লা হইয়াছে । 


তন 


ইহার কারণ নির্দেশ কর! দ্ুকঠিন, মনে হয় ইহার এবমাজ কারণ তাহার অহৈতুকা- 
কপা। আীবের জীবত্বের' পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইলেও ্বরপ শক্তির রুপ! ব্যতীত 
কেহ ব্রজাম্গতি লাভ করিতে পারেন ন1॥ তবে জীবের একান্ত গ্রযত্বশীলতা এবং 
অন্থরাগের প্রয়োজন । উভয়ের সংমিশ্রনে সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাঞ্ধ হওয়া 
যায়। দান বন্ধন লীলা! হইতে আমর! এই শিক্ষ। লাভ কবি। 

ব্রজের বাঁৎসল্য প্রেম রতি বিকাশে সপ্তম স্তরের অর্থাৎ অনুরাগে শেষ সীম! 
পর্য্যস্ত বর্ধিত হয়। 


শয়োদশ তরঙ্গ 
মধুর) রতিজাত (প্রম 
ব1 
সমর্থ রতিজাভ প্রেম 
বরের পূর্বে ক্ত রতি-সমুহ্েব আলো'চন1 কবিলে দেখা যাঁয় ষ্দিও প্রত্যেকটি রতিরু 
মধ্যে কষ্ণবশীকরণ ক্ষমতা রহিয়াছে, তথাপি দকল রতির মধ্যে বশীকরণ সামর্থ্য সম 
পরিমানে নাই । পূর্বোক্ত রতিিনটি সম্বন্ধানুগ।। সে কারণ তাঁহারা নিজ নিজ 
সন্বন্ধান্থযায়ী শ্রীষ্ণকে সেবা করিয়া থাকেন। কোন সময়ে স্বীয় সহন্ধ অতিক্রম 
করিয়া কৃষ্ণকে আনন্দ দান করিতে পারেন না। দীশ্থা প্রেমের মধ্যে গেঁরব, শঙ্কা 
এবং কু বিদ্কঘান থাকা স্বানাবিক। সখ্য প্রেমের মধ্যে সম ভাবাপন্ন বিশ্রস্তময় 
সেবা! আছে বটে, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকে তাড়ন ভন করিতে পারেন না। কারণ 
তাঁহার গুরুজন নহেন। বাৎসল্য প্রেমের মধ্যে উক্তপ্রকার অভাব তিরোহিত। 
উপরস্ত বাৎসল্য প্রেমের ব্বভ'বের মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহ! পূর্বোক 
রতিছ্বয়ের মধ্যে নাই। ইহাদের প্রত্যেকটি কৃষ্ণ ফ'হাতে সখী হন সেই প্রকার বুয়া 
সুঝিয়। কষ্চকে সেবা! করেন। কিন্তু নাঁৎসল্য প্রেম এমনি উন্নত স্তরে প্রতিষ্ঠিত য 
কু সুখী হউক আর পাই হউক, $% তুষ্ট হউক আর রুষ্ট হউক মে সব বিবেচন। 
বাঁৎসল্য রতির মধ্যে নাই । কারণ আহার মনে করেন কৃষ্ণ অকুবাধ বালক, তাঁহার 
ভাল মন্দের জ্ঞান কি করিয়া থাকিতে পারে? আমরাই কেবল তাহার কিসে গুত 
হয় এবং কিসে অশুভ হয় তাহ! সম্যকরূপে জানি। সে কারণ তাহার! কষ্চকে কখন 
তাড়নভত্খনন এবং কখন দৌরা্মোর জন্য উত্খলে বন্ধন করিয়া থাকেশ। বরের 
বাৎসল্য রস পান করিবার জন্য ভগবান হন যশ দুলাল বা নন্দ হুল'ল। 
ক্রম বিকাশের স্তরের মধ্যে দেখ। + যে দাপ্য প্রেম রাগ পর্যান্ত বর্ধিত হয়। সখ্য 

প্রেম অনুরাগের প্রথম সীমা পর্যয্ত উন্নীত হয়। বাখ্সল্য প্রেম অন্ুরাগের সীমান্তে 
গিয়্। পৌছাষ। কিন্ত প্রেম বিকাশের অপর দুইটি স্তর অবশিষ্ই আছে যাহ! এই 
রতিএয়ের মধ্যে নাই। সেই দুইটি স্তর ভান এবং মহ।ভাঁব এবং তাহা কেবল মধুর| 
রতিতে পরিলক্ষিত হয়। 


৭১ 


মধুবা রতিনর্বরসের সমাশ্রয় 
মধুব! রতিতে কি দাশ্য, কি সখ্য। কি বাৎসল্য সকল প্রকার গুণ বিদ্যমান আছে, 
উপদন্ত তাহার নিপ্সস্ব বিশেষ গু1ও আছে। টৈতস্ত চরিতামূতকার উদাহরণ স্বরূপ 
লিখিয়াছেন, 
“আকাশাদির গুণ ষত পর পরভুতে। 
দু” তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃ্থবীতে |” 
আকাশের গুণ শব । এই ৩1 বাধুতেও শবছে কিন্ত এতদ্তীত বাধুব আর 
একটি গুণ মাছে তাঠাম্পর্শ এই অভিরিক্ত গুণ নিধন্ধন আকাশের সহিত বাধুব 
বৈশিষ্ট্য । এইরূপে অগ্নির মধ্যে শব এবং স্পর্শ গু৭-ব্যতীত ত'হার অপর একটি গুণ 
অ+ছে তাহ! রূপ । জলের শব্ধ, স্পর্শ এব" রূপ এই গুথ-ত্রা ছাঁডা তাহার আব একটি 
শুণ রহিয়াছে তাহা রস। অ'র সর্ধে পণর পৃ্ষবীর মধ্যে উক্ত চারিটি গুণ যথা শব্দ, 
স্পর্শ, ন্ূপ রস তো ব্যান আছে, তছুপরি তাহার অপর একটি অতিরিক্ত গুণ 
রহিয়'ছে. ইহা গন্ধ। অতএব পূর্থবীর মধ্যে ষথাক্রণে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ এই 
পঞ্চবিধ গুণ এককালীন বর্তম'ন। 
সেই প্রকার মধুরে শ'স্তাদি চহুখ্ধি রতির গুণ, যথ। শান্তের নিষ্ঠা, দাস্তেব সেবা, 
সখ্যের অসণকোঁচ ভাব এবং বাৎসল্যের লালনাদি 4 বিদ্যমান আছে, উপরস্থ তাহার 
অপর একটি নিজন্ব গুণ রহিয়াছে, য'হ। অপরাপর রতির মধ্যে নাই। সে কাঁরণ 
অপরাপর রতি অপেক্ষা মধুরের উৎকর্ষ । ইহ] সর্বেক্দ্রর ছারা শ্রীকৃষ্ণের অশেষ বিশেষ 
ভ'বে সেবা বিধান। মধুব রসকে পরমোজ্জলরস বলা হয়। ইহা! মূল রস | কোন 
কোন পণ্ডিত একথাও বলিয়াত্ছন যে মধুরা রৃতির পঞ্চগুণের এক একটি উপাদান 
লইয়! শান্ত, দ্য, সখ্য এবং বাৎসূল্য রণতির হ্ষ্ট হইয়াছে । 
মধুশ রতির মধ্যে ভাৰ এবং মহাঁভাবের অপূর্ব পরাকাষ্ঠা থাকার মধূবা রতিই 
সর্বেতম। ভাঁব এবং মহাভ'ব যখন বিভাব এবং অনুভাঁবাদির দ্বারা সংযুক্ত হয় তখন 
তহ' রসে পরিনত হয়। তখন দেহ, মান, প্রণয়, বাগ অন্ধাগ প্রভৃতি পূর্ব পুর্ব 
স্তরগুলে এমনি ভাবে অন্বঞ্চি , এবং উপরঞ্চিত হুইয়] যয় যে তাহা হইতে অশেষ বিধ 
প্রেম বৈচিক্্যের সন হয় এবং তাহাই ভগবান শীক্ঞ্চের পরম আংন্ব!ছ্য হইয়া উঠে। 
প্রেমের প্রশ্থেকটি স্তর তখন মধুব রসে সংস্পর্শে আপিয়া নব নব রূপে 
প্রকাশিত হয়। 
কামানুগ। 
ব্রত্রের মধুণ রতি কামানুগী, সন্থন্ধ'হুগ নছে। যদিও গোপীগণের প্রেম 


দৎ 


স্বাভাবিক কামগন্ধবিহীন এবং দগ্ধ স্বর্ণের স্কায় শু, নির্মল এবং উজ্জ্বল, তথাপি 
'গোপ রামাদিগের প্রেমকে কাম ঝলিবার প্রথা আছে। ভক্তি রপামৃত সিন্ধু বলেন, 
“প্রেমৈর গোপরামানাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। 
ইত দ্ববাদয়োহপ্যেতংবাগুস্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ (পৃঃ বিঃ ২ লহ্‌রি ১৪৩-:৪৪) 
ইহ] প্রাকৃত কাম নহে, কাম ক্রীড়া সাম্যে ইহ কাঁম নামে অভিহিত | 
“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কাঁম ক্রীড়া সাঁম্যে তাহার কছি কাঁম নাম |” 
( চৈ: চঃ ২1৮1১৭৪) 
ইহ! যে প্রাকৃত কাম নহে ত'হার গ্রমীণ ভক্তি রসামূত সিন্ধু ক্লোকের ছিতীয় চরণ 
হইতে বুঝা যায়। উদ্ববাঁদি শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ব্রজকান্তাগণের এই প্রকার কাম বা প্রেম 
পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতএব ইহা যন্দ প্রাকৃত কাম হইত তাঁহা হইলে 
ভগব+নের প্রিয় ভক্তগণ কখন তাহার জন্য লালায়িত হইতেন ন! বরং হেয়জ্ঞান) 
করিতেন । 
বর্গের মধবা রতি কামস্গ| হওয়ায় অপরাপর রতিব গ্াঁয় ইহায় কোন বন্ধন নাই। 
অশ্বেব রশ্মি যদ শখ করিয়া! দেওয়। হয়, তাহ! হইলে অশ্ব যেমন তাহাব সামর্থ্যের শেষ 
সীম! পর্যান্ত দৌড়াইতে পারে, সেই প্রকার এই রতিরও অবাধগতি-মুক্ত গ্রগচুবৃত্তি। 
ধর্মাধর্সের দিকে লক্ষ্য নাই, গুভাগুভ বিচার নাই, নিজস্থ বাঞ্ছ। নাই, আছে কেবল 
প্রিক়্তমের প্রতি অস"ম মমতা, প্রগাঁচ ভ'লবাসা প্রেমিকের জন্ত সর্বস্ব জলাঞজলি দিয়া 
সবেন্ছিয়ের দ্বার। প্রিক্মতমের অশেষ বিশেষ সেবা । ইহা! কামাম্থগাঁর প্রকৃতি । 
ক্মান্থগার ধ্ম _এই যে ব্রজ্কান্তাগণের কাম ব! প্রেম প্রথম এবং তীহাদের কাম বা 
প্রেম প্রিযতমের সেবার প্রব্ক। ম্থন্কাচুগার ধর্ম সম্বন্ধ প্রথম এবং. তদহ্যায়ী স্ব দ্- 
প্রেমীন্চসাবে, সেবা। উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। তাই ব্রজরামাগণের 
প্রেম ভগতে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে । গো'গীগণের প্রেম মাহাত্ম্য খ্যাপন করিয়া 
“গোপী প্রেমামুতে? উক্ত হইয়াছে, 
্লহাঁয়ঃ গুরুব; শিশ্ব।: ভৃভিযয।£ বন্ধন: আ্িকঃ। 
সন্তযং বদামি তে পার্থ গেপ)ঃ কিং মে ভবস্তি ন।” 
শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে বলিলেন,হে অজ্জুন! তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি 
গৌঁপীকারা আমর যে কি হন এবং কি না হন তাহা আমি বলিতে পারি না । 
তাহার! প্রি বন্ুব ্লায় আমার সাহায্য করেন। তাহারা আমার লীলার উপকরণ। 
স্তাহার! গুরুর ন্তায় আমাকে উপদেশ করেন মাবার শিংষ্র স্তায় মামার আাজ্'মুবতিনী 
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হন। দাসীব ভার আমার সেবা! করেন, বন্ধুব স্তাঁয় আমার সহিত প্রীতি ব্যবহার 
করেন এবং আমাকে পতিজ্ঞানে পতিব্রতা স্ত্রীর স্তায় আচরণ করেন। অতএব 
তাহারা আমার সর্ব্ব। ইহ! হইতে বুঝা যায় যে মধুরা! রতিজাত প্রেমে সর্ব প্রকার 
ভাব নিছিত আছে। 
গোগী প্রেম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আদি পুরাঁণে বর্ণিত আছে»__ 
“নিজ্লগমপি যা গোপ্যো মমেতি প্যুপানতে। 
তাভ্যঃ পরং নমে পর্থ নিগৃঢ় প্রেম ভাজনম্‌ ॥ 
মন্সাহাত্মাং মত্সপর্যযাং মতশ্রদ্ধাং মম্মনোগত্ম্‌। 
জানন্তি গাপিক1ঃ পার্থ নান্তে জানস্তি তত্বত; ॥৮ 
(লঘুভাগবতামূতে উত্তরথণ্ডে ৪০শে উদ্ধৃত) 
শ্রীভগবাঁন অর্ুনকে বলিলেন, হে জঙ্ঞুন। গোপীগণ তাহাদের ণিজ দেহও 
'আঁমার সেবার উপকরণ বলিয়া মনে করে সে বারণ তব হারা নিজ নিজ দেহকে 
ভালবাসে এবং নানাবিধ বেশ ভূষাণ্দর দ্বার1 সজ্জিত করে। তাহাদের ন্যায় মামার 
প্রিয় পাত্র আর কেহই নাই। গোপীগণ আমার মাহাত্মা, আমর সেবা, আমার 
প্রতি শ্রদ্ধ/! এখং আমার মনোগত ভাব সবলই জ্রানে। তাহারা ব্যতীত আর কেহই 
'আমার মাহাত্মা অবগত নহে । 
যদিও তন্য'ন্য কাস্তাগণ অপেক্ষা! ব্রঙজ গোপীগণের প্রেম শে, তথাপি ব্রঙ্গ- 
গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ট সর্বকান্তা শিরোমনি শ্রীরাধার প্রেম সর্ব শ্রেষ্ঠ । শ্রীরাধার 
সর্বাতি শায়ী প্রেমের মাহা'ত্ম সর্বশ'স্ত্রে কীত্তিত আছে। মধুবা রন্তির ষে চত্ম উৎকর্ষ, 
তৎসমূদ্রয়ের এঁকান্তিক স্থিতি কেবলমাত্র সর্ব নায়িকার শিরো'ভৃষণ শ্রীবাধিকাঁতে। 
সে কারণ শ্রীরাধাই মধুর। রতি জাত প্রেমেব সমাশ্রয় । 
ললনানিষ্ঠ ৫প্রম 
ব্রজের মধুরা রতিজাত সর্বোন্তম 'এবং সর্বেঃজ্জল প্রেমের মকরন্দ পান করিবার 
নিমিত্ত রুষ্ণ মতভৃঙ্গ সবধা লে'লুপ। এই জাতীয় প্রেম কৃষ্ণকে সম্যবরূপে বাধিতে 
পারে বলিয়া ইহা! সমর্থারতি নাষে অভিছিত। এই রতির সম্বন্ধে উজ্জল নীলমণি 
স্থাফ়িত।ব প্রকরখে লিখিয়াছেন ১ 
*ন্বরূপ ললনানিষ্ঠং স্বমুদ্ধতাং ব্রজেৎ 
অনৃষ্টেহপ্যক্রতে হপুচ্চৈঃ কফ কুর্ধাৎ দ্রুতং €তিম্‌ ॥৮ (২৮) 
অর্থাৎ এই রতি আপন] আপনি উদ্মেষিত হয় এবং দ্রুত গতিতে গাঁটতা প্রাপ্ত হয়। 
ইহ] অন্ত নিরপেক্ষ | সাধারণীরতির স্তায় কৃষ্ণ সৌন্দধ দর্শনের দ্বারা ইহ] উৎপন্ন হয 
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না, কিন্বা সমঞ্জস| রতির স্তায় কষ্গুনাদি শ্রবণ জাত নহে। ইহা স্বাভাবিক এবং, 
্বতঃ ন্বর্ত। ইহাকে ললনানিষ্ঠ প্রেম বলে। পূর্বরাগের পূর্বেও প্ররাধ! স্বাছতয 
দ্বার! বুঝিতে পারিতেন যে ধাহাকে তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই, বাহার কথা পূর্বে 
কখন শুনেন নাই, সেই অনৃষ্ট পৃৰ এবং অশ্রত্ত পূর্ব ঘন শ্যামল, পীতাম্বর কোন মনোহর 
পুরুষ তাহার চিত্বে উকিঝুঁকি মারিয়! ঠাহাকে অস্থির করে এবং সেই অজ্ঞাত 
পুরুষকে শ্বমনরূপে পাইবার নিমিত্ত তাহার চিন্তকে ব্যাকুল কবে। 
ইহ! সাধারণ ভ্ত্রীপুকষেব আকর্ষণ নহে। কারণ ব্রজদেবিগণ যদ্দি ধা তাহ 
অপেক্ষ শ্রেষ্ঠ কোঁন পুকম থাকেন, তথাঁপি সেই পুকষেব রূপগুণাদিতে আকুষ্টা 
হইতেন না এবং তত্বাব! তাহাঁদের কৃষ্ণ প্রেমের উদ্দাম্‌তা প্রশমিত হইত না। তাহাদের 
প্রেম অজ্ঞাত, অশ্রুত এবং অদৃষ্ট পূর্ব শ্রারুষ্ণকে চিত্তের সম্মুখ শ্বতংন্মৃর্তরূপে প্রাপ্ত 
হইয়া কেবল তাঁছাব দিকে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হইত। অন্য কোন বিষয়ে 
তাহাদের ক্রক্ষেপ থাকিত না। একমুখী হইয়া তাহাদেব প্রেম চলিতে থাকিত। 
এই ললনানিষ্ঠ শ্বরূপ্টি নাঁয়িকাব শিরোমণি মাঞজিষঠু রাগবতী শ্রীমতী রাধিকার 
মধ্যেই পূর্ণ তমন্ধূপে অভিব্যক্ত। তাই তাহার হৃদয়োদযাটনচতুরা ললিতা তাহার 
মানপিক ছুঃস্থতাঁর কাব জিজ্ঞাস! করিলে তিনি বলিলেন--ংহ সখি ললিতে ! ধাহাকে 
আমি কখন দেখি নাই, ধাহাঁব কথ! কখন শুনি নাই, ত্রিভূবনে তাদৃশ কোন ব্যক্তি 
আছেন ফিন। তাহাও জানিনা, কিন্ত তথাপি হায়! এই গোষ্ঠ মধ্য সেই শ্থামল 
পীতান্বর কোন এক অজ্ঞাত পুকষকে ন্ববমনরূপে প্রাপ্ত হইতে আমার মন বৃথা বিদীর্ণ 
হইতেছে। শ্রীশ্ীউজ্জলনীলমণি এই প্রকান দৃষ্টান্ত দ্বার! শ্রীবাঁধার ললনানিষ্ঠ শ্বরূপের 
পবিচয় দিয়াছেন । 
অপ্রান্ত নবীন মদ্দন 
এই রতিব বিষমীড়ত কৃষ্ণ নব কিঞশার নটবব- সর্বপ্রকার নায়ক গুনে বিভূবিত 1, 
শক | রসবাঁজ এবং অপ্রাকৃত নবীন মদন। শ্রীচৈতন্তচরিভামূতকার লিখিয়াছেন-_ 
“বুন্বাথনে অগ্রাকত নবীন মদন। 
কামগায়ত্রী কাম বীজে ধাঁব উপঃমন ॥ 
পুকষ যোষিৎ্ কিবাস্থা জঙ্গম। 
সর্ব্ব চিত্তীকৰক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥৮ (২৮।১০৯-১১০) 
শ্রীম্ভাগবত বশিয়াছেন-_-“দাক্ষা মন্মথ মন্সথ :* অপ্রাকৃত নবীন মদন এবং 
সাক্ষাৎ, মন্সথ মম্ঘ একই অর্থ বোধক। বৈষ্ণব তোবনী সাক্ষাৎ মল্পথ মন্মথের যে 
টীকা করিয়াছেন তাহ] বঙ্গভাষায় অনুধিত হইল । 
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শ্রীকৃষ্ণ যেমন অসাক্ষাৎ মল্সথগণের মন্মবত্ব প্রকাঁশক সেই প্রকার অপ্রাকৃত 
লাক্ষ।মধগণেরও মম্মথত্ব প্রকাশক। প্রাকতাপ্র'কৃত ভেঙে অম্মথগণ দ্বিবিধ, এক 
অসাক্ষাৎ রূপ অপর সাক্ষাৎ রূপ। নিখিল ব্রন্ধাণ্ড মধ্যে শ্ীকৃষের শক্তংশের আবেশী 
যে গ্রাকত মম্সমবগণ আছেন তহার। অসাক্ষাঙ রূপ । মনে হয় প্রাকৃত কামদেব 
শঙ্করের কোপানলে ভন্মীভূত হইয়া! অতন্থ হইয়া আছেন, তাই তাহারা অসাক্ষাজপ। 
আর নান! বাস্ছদেবাদি চতুবুহে তার শ্বরূপগত যে সমুদয় কাম দেবত। আছেন যথা 
সঙ্ক্ধণ, 'অনিরুদ্ধ এবং প্রদান তাহার] সাক্ষাদ্রপ | এক যেরূপ প্রাকৃত অনাক্ষাদ্রপ 
মন্মধগণের মম্মধত্ব প্রর্ণাশক সেই প্রক!র অগ্রকৃত সংক্ষাৎ্ মন্মযগণেরও মম্মখত্ব 
প্রকাশক । 

পক্ষান্থরে শ্রীহুঞ্* অপাক্ষাদ্রণ প্রাকৃত মদন নহেন) 'আষ, সাক্ষাদ্রশ প্রাকৃত 


মদন নহেন। তিনি প্রাকুতা প্রাঞ্চত নিখিল মদনে “ই নিদানগুত অগ্রাকৃত মূল নবীন্‌ 
মদন। 


শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের তৃতীয় শ্লেপকে বণিত আছে ;-_ 
“চাতুর্য্যৈক নিদান পীম চপলীপাঙ্গচ্ছট। মস্থরম্‌ 
লাখণ্যামৃত খীচি লোলিত দূশং, লক্ষ্মী কটাক্ষাদূতম্। 
কালিন্দী পুলিনাঙ্গন গ্রণয়িনং কামাবতারাপ্কুরম্‌ 
বালং নীগমমী বয়ংমধুবিম ত্ব রাজ্য মাবাধুমঃ ॥” 
শ্রীস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় ত'হার সারঙ্গ রঙ্গনাটীকাগ বৈষ্ৰ তোধনীর 
অর্থনদাঁরে যাহ। ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সারার্থ এই £-_মাধুরী দ্বারাঁজ্য শীষ 
কামার্দি অবতারের অঞ্কুর অর্থাৎ শাখ। স্থানীয় চতব্যহান্তগত প্রছান্ননামক স্বশ্বরূপ 
সমূহের এবং পত্রস্থানীয় অনন্ত ব্রন্ষাস্তগত *দংশ লেশাভান স্বরূপ প্রাকৃত কাম 
সমূহের প্রাকট্যের প্রথমোত্তিন্ন কোমল স্বন্ধাংশ। তিনি প্রারুতাপ্রাকত কনর্প সমূহের 
নিদানভূত বৃন্দাবনের অভিনব কন্দর্প। তিনি স্বয়ং মুক্তিমান মঁবর্্য। 
শ্রাক্সীব গোস্বামীপাদ তাহার বৃহৎ ক্রম সনদে সাক্ষৎ মম্মধ মন্সথের অপর একটি 
ব্যাখ্যা্করিয়াছেন যথা_ 
প্মদীয়তি মথাতীতি য| মদ্খথ বা মদ্ূনঃ তং মন্স তীতি মন্মুথা ক্র তস্কাপি মদং 
গর্ববং মস্থাহীতি মোহিনী ক্বূপেন গর্ধং হতবানিতি |” 
মদাভিভূত করে বা! মথিত করে যে এই অর্থে মঘ্‌ বা মধ, থে কোঁন শবাই মদনকে 
বুঝায় এবং সেই মদনকে মথিত বা মদ|ভিভূত করেন যিনি তিনি মসম্সথ অর্থাৎ 
কুদ্ররূপী মহাদেব। মহাদেব ষখন তপশ্চর্ধায় সমাদীন ছিলেন, তখন গ্রারকত কামদেব 


১, 


মহাদেবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন কিনা, তাহ! পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
তাহার ফুলধনূতে জ্যা রোপন করিয়া গুজ্পশর নিক্ষেথ করিলেন, বিস্ত মহাদেবের 
তেজ প্রভাবে মদন ভল্মীভৃত হইয়া গেলেন। অতএব মহাঁঘেব প্রাকৃত কামদেবের 
মন্খ। আবার সেই রুজ্রের মদ অর্থাৎ গর্ব খিনি মথিত করেন, তিনি মন্মথ 
মন্থথ প্রীকৃষ্ণ। শ্রীকষ্চ সমুদ্র মন্থন জাত স্ধা পরিবেশন কালে মোহিনী 
মৃ্বিতে মহাদেবকে ও বিমোহিত করিয়াছিলেন। 
অতএব ভীহার সৌনধ্যে কিবা পুরুষ কিবা স্ত্রী, কিব! স্থাবব জঙ্গম সকলেই 
বিমোহিত হইয়া যায়। পক্ষান্তবে বলিতে হইবে যে শ্রীকষ্ের মদন মোহনত্তের 
চরমতম বিকাঁশ একমাত্র প্রাবাধিকার সান্গিধ্যে আগিয়া সম্ভব হয়। শ্রগোবিন্দ 
লীলামৃত কাব্যে লিখিত হহয়াছে। 
“রাধা সঙ্গে যদ1 ভাঁতি তদ। মদন মোহনঃ | 
অন্য" বিশ্ব মেঙ্োহপি শ্বয়ং মদন যোহিতঃ ॥ (৮ সর্গ ৩৭ শেক ) 
এই প্রকাব মাঁধুষ্য বিকাশে একম'ত্র কাঁবণ শ্রীবাধাব সর্বাতিশায়ী প্রেমের মাধুধ্য 
অতএব শরীক মরন মোভনত্ত প্রবাধার অফমোধ্ব্প্রেম মাহাজ্ম্যে পবিচাঙ্গক। 
শ্রইচতন্ত চিত মৃতকণব শ্রকুষে্ রূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন $-- 
“কষে মধুব রূপ শুন সনাতন । 
যেনপেব এক কন, ভূবায় সব [ভূবন 
সর্ব গ'ণীকবে আকর্ষণ ॥ 
কোটি ব্রন্মাণ্ড পব ব্যোম, তাহ! যে স্বরূপগণ 
৭ সক্প্ব বলে হবে মন। 
পতিক্রতা শিবোমণী, ধারে কছে বেদবঝণী 
আকর্ধয়ে এই লক্ষ্মী5ণ 0৮ 


কাম গ্রায়ন্রী, 


অপ্রক্রত নবীন ম্দনের স্বরূপ হইল ব'ম গাষরী । কাম গায়ত্রী এবং কাঁমখীঞ্জে 
তাহার উপাস্না কব! হয়। কাম গয়ত্রী মন্ত্রে সর্বশুদ্ধ পচিশটি অক্ষর আছে। কিন্ত 
বর্ণাগম ভাঁ্বৎ গ্রন্থামুপাবে যদি “ফ-কাঁবেব পর “বি” অন্মর থাকে তাহা হইলে "কার 
অর্ধাক্ষর হয়। অতএব কাম গায়ত্রীতে মোট দাড়ে চব্বিশ অক্ষর আছে এবং সেই 
অঙ্গর গুলি সব চন্ত্র। 
9৭ 


“কাছ পারত গন্তরাপ। " হর কৃষ্ঃখরাপ 
সাঞ্ধ চব্ধিণ অক্ষব তার হয়। 
সে অক্ষর চ্জ হয়, ক্ণে করি উদয় 
জিজগৎ কল কায়ময় ॥৮ ( চৈঃ চ£ ২1২১১০৪) 
এই চন্্রগুলি প্রীকষ্চের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গে বিরাজমান, শ্ীকবিরাজ গোসশ্বামী তাহার 
বর্ণন1 করিয়াছেন £-_ 
সখি হে! কৃষ্ণ মুখদিঞ্জ রাজরাজ 


কৃষ্ণ বপুঃ সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে 
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥” 

ছুইগণ্ড কুচিকন, জিনি মণি দর্পণ 
সেই ছুই পূর্ণচন্দ্র জানি। 

ললাট অষ্টমীইন্দু, তাহাতে চন্দন বিদ্দু 
সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥ 

কর-নখ-টাদেব হাট, বংশী উপর করে নাট 

তাব গীত মুব্লীরভান । 
পদ নথ চক্দ্গণ, 'তলে করে নর্ভন 


নৃপুবের ধ্বনি যাঁর গান ॥৮ (২২১।১০৫) 
শ্রীকফ্ের মুখ একটি পূর্ণচন্ত্র অর্থাৎ চন্দ্র সমুহের রাজ। ( ধিজরাজ রা )। 
দ্বিজরাজ শব্দে চল্্রকে বুঝায়। স্বচিক্কন গণ্ডদ্বপ্ন ছুই পূর্ণ চক্র, পদানুলির দশটি নখ 
দশটি পূর্ণ চক্র, হত্ঘ[সুলির দশটি নথ দশটি পূর্ণ চন্দ্র, ললাটের চন্দন বিন্দু একটি পূর্ণ চন্দ্র 
এবং ললাট অষ্টমী তিথির চন্দ্র অর্থাৎ আর্ধচক্দ্র । এই প্রকাবে ্রীক্ষ্চের অলে 
একুনে স'ডে চব্বিশ চক্ত্র বিবাজম।ন। এই চন্দ্র সমূহের মাধুধ্য এবং ছ্যুতিশীলতা এতই 
"অধিক যে তাহ! প্রারুত্া প্রাকৃত অর্ব জগতেব চিত্তাকর্ষক এবং তদর্শনে ত্রিজগৎ কৃষ্ণ 
মনাময় হইয়া পড়ে অর্থাৎ কৃ্চকে ভাঁলবাদিবার জন্য সকলের অপরিসীম লোভ 
জঙ্গিয়। থাকে । কাম গায়ত্রী জপ করিবার ঝাঁলে জপকারীর চিত্তে অপ্রাকৃত নবীন 
মদন মোহন কূপ শ্ফুরিত হইয়া উঠে। 


প্রীকষ্খের সৌন্দর্য্য 


শ্রীকফের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য চন্দ্র এবং কমলের সহিত উপম! দিবার রীতি চির 
প্রসিদ্ধ। তদহুসারে শ্রীবিবগঙ্গল ঠাকুব মহাশয় তাহার 'আ্রীকঞ্খকর্ণামৃত? গ্রন্থের গ্রথম 


পচ 


দিকে এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিছ পরিশেহহ ছিনি' চজ' এবং কয়া 
'উপম] পরিত্যাগ করিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ দর্শন ঘটিল এবং যখন তিনি প্রীকফের 
সৌন্দর্য্য মাধুর্য মুচ্ছিত হইয়| পড়িলেন এবং ততপবে যখন তাহার বাহ জান ফিরিয়! 
আদিল তখন তিনি তাথার মধুর কবিতাবলীর মধ্য দিয়া পুনরায় শ্রীকফের মাধুর্ধ্য 
বর্ণন করিলেন বটে তবে চন্দ্র এবং পদ্মেব উপমা পরিহার করিলেন। 

তাহাঠে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন,_বিবিণঙ্গল তোমার কবিতা সুমধুর, ইহা 
আমার কণের অমুত শ্বরপ। তবে এখশ আর আমার অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের শোভা চন্দ্র এবুং 
বমলের সহিত উপমা দিতেছ ন| কেন ? তুমি গ্রাটীন কবিদিগে র পথ অনুমরণ করিয়া 
চন্দ্র এবং পন্মেখ সহিত তুলনা কর। শ্রী বন্বমঙ্গল তাহাতে উত্তর ধিলেন, “না প্রভে। ! 
এখন আম আর তাহা! করিতে পাঁরিব না|” শ্রীরুঞ্ণ শিজ্ঞাস। করিলেন, €কন? 
চদ্রের কলঙ্ক আছে বলিষাঃ কিগ্ধ কবিগণতো খলিয়াছেন, একোহহি দোষে গুণ 
সন্নশীতে, নিজ্জঠীন্দোঃ কিকিণেঘি শাঙ্কঃ॥' গুণ সন্ধগিপাতে একটি দেষ থাঞ্লে 
ভীং। দোষ বলিয়া গণ্য হয় ন!।” তাহাতে বিল্বমঙ্গন বলিলেন, “শুভো! চন্দ্রেব যে শুধু 
কলঙ্ক অ'ছে তাহ] নঙে, তাহ1র হল বুদ্ধি আছে। কিন্তু আপনাঁব গন্য উত্তরোত্তর 
বর্ধননণ এবং নিত্য নবীন। তাহা কেন হস ন'ই, কেবল উত্তরোত্তব বুদ্ধি। 
অতএব চক্রের সহিত আপনার অফুধন্ত রূপরাশির কেমন করিয়া উপম। 
দিই? চন্দ্র আপনার চরণের নখছাতি দেখয়া লঙ্জ'য় দশধা বিভক্ত হইয়! 
আপ্নার চরণ নখহাতিতে গিষা আশ্রষ লাভ কবিয়াছে। উপরন্ত অমাবস্যা তিথির 
কথা ব্রণ করিয়া কি প্রকাবে আপনার সৌন্দর্য্য চক্রের সিত তুলনা করিতে 
পাঁরি।” 

ওখন কৃষ্ণ বলিলেন--“তবে না হয় "দা সহিত তুলনা কর। কবিগণ আমার 
মুখকে মুখারবিন্দ, চরণকে চর্ণারবিন্দ খলিয়া তে বর্ণনা করিয়াছেন, তুমি তাহাই 
কর।” বিহ মঙ্গল উত্তর ছিলেন _ন। প্রভে। ! আমি তাহ1ও পারিব না। চন্দ্রের উদয় 
হইলে কমলিনীর যে কি ছুর্দণ। হয় তাহ] দেখিয ভামি কি করিয়া কমলের সহিত 
আপনার মুখের উপস| দিতে পারি? চন্দ্রের চরণাঘ|তে পল্ম যায় অধঃপাতে। 
কমলিনী মলিন। দিবদাত্যয়ে। সেহেতু ।মি তাহাও পারিব না। আপনার মুখ 
আপনার চ্ণ আঁপনার অঙ্গ-প্রতঙ্গের শোভা কাহারও সহিত তুলনীয় নয়। ইহা! 
অতুলন'য়। 

লীলাগুক বিহমস ঠাকুর 'উ্রৃষ্ণকর্ণামৃতে "শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য শ্লোকে গ্লে।কে 


পরী 


উশীয়ণ করিয়াও যখন পরিতৃপ্ত হইলেন না, তখন কেবল “মধুর, মধুর” বলিরা 
পরিসমাপ্ত করিলেন। 
“মধুরং মধুরং বপুরম্ত বিভো! 
মধুরং মধুবং বদনং মধুরম। 
মধুশ্মিত মধুগন্ধি মেতদহে] 
মধুরং মধুবং মধুরং মধুবম্‌।” (৯২ শ্লোক) 
শ্রীকফ্ণের দেহখানি অতি মধুব। দেহ হইতে বদন শ্রেষ্ট, অতএব বদন তাহা 
হইতেও মধুর। এই বদনের উপর যে মধুগদ্ধি মধু হাঁসি খেলিয়া যায় ভাহা! সুমধুর । 
ইছা! মধুর, মধুর, মধুর মধুর । 
শ্রীচৈতন্য চরিত'মৃতকার শ্রীমহাগ্রন্থুর মধ্য দিয়া সনাতুন শিক্ষা গসঙ্গে এই শঙ্সাকের 
অনুবাদ করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন যেন মহাপ্রহু সার্িপাত রোগগ্রল্ত হইয়াছেন 
সান্লিপাত রোগে বাধ, পিত্বঃ কফ কুপিত হইয়া উঠে। এ বোগের উপসর্গ কেবল 
পিপানা। এ পিপাসা কোন 'মেই শান্ত হইতে চাহে না। মনে হয় যেন সমুদ্রের 
সমগ্র দল পান করিয়া ফেলে। কিন্ত ছুদৈণ চিকিৎসক প্রাণ ভরিয়া জল পান করিতে 
দেন না। যেটুকু জল পান কবে, তাহ। যেন তল সৈকতে বারি বিন্দু” এক শিশ্বাসে 
শুকাইয়। যায়। তাইশীমহ।প্রভ্ু আক্ষেপ করিয়। বলিতেছেন )-"সনাতন ! 


কৃষ্ণ মাধুর্য অমৃতের সিদ্ধু। 

মোর মন সাম্সিপাতি, সবপিতে করে মতি 
ছুদ্িব ₹্য নাদেয় এক বিন্দু 

কৃষ্ঃঙ্গ লাবণ্য পুব, মধুর হৈতে সুমধুর 
তাতে সেই মুখ স্থধাকর। 

মধুব হৈতে সুমধুব, তাহ! হইতে সুমধুর 
তার যেই স্মিত জ্যোতশ্নাতর ॥ 

মধুব হইতে সুমধুর, তাহ হইতে সুমধুর 
তাহা হৈতে অতি স্মধুব 

আাঁপনার এক কণে, ব্যাপে লব ভ্রিভূুঝনে 


দশ দিকে বহে যার পূর।” 
(চৈ চঃ ২২১/১১৫-১১৭) 
শ্রীমদ্‌ ্ল্জ্রচধ্য বিরচিত শ্রীশ্রীমধুবাষ্টকং নামক স্তোত্রে শ্রীকষের যাহ! কিছু লবই 
মধুর মধুর বলি! সমাপ্ত হইয়াছে। নিয়ে তাহ। উদ্ধত হুইল ;-_ 


৮৩ 


কষে 
বর্ণকে হাব মান, 
পরাছগিত করে। ওযা , 
বিপুল আবক্তিম নয়নে মধুব ক৮ 
হইযা সেই চাহনিব মধ 'নমন্টিকত ৎ, 
দণ্তায়মান। ললাট ও গণ্ুস্থল 'মলক,তিশ 
কুগুল, ধেন গণ্ুদেশকে 'আক্রমণ কবিষ| নীলা ভঃ.১ 
মন্তকে মযুব পুচ্ছের চড়া এব' বাহুদয়ে বহুবিধ রত্তখা ৬ 
গগনে বক পংক্তির শ্গায় মনোহর মুক্তাহার | গলে বনমাল!« 
দ্য়কে চুম্বন করিবার জন্য ল'লায়িত। পাঁগ", ,ন পীতব স, চবণে নান। 
খচিত নূণুত্ব যেন নখচন্ত্রের শোভায় আনন উচ্ছনিত হহ্‌যা পদ্ুধুন্ত রবে ন 
জয়ধবনিকরে। কিন্তু তিনি সকল সময় বাজকীয় বেশ্তৃষায় অলঙ্কৃত 
ভালবাসেন না। বুন্দাবলে, অপ্রাকৃত নবীন মদনের আরণ্যক নৰ নটবর বেশ। তাং 
তাহার বাহুতে পল্পবেব অঙ্গদ, কর্ণে কর্ণিক1 কুস্ুমেব অবত*স, গলে পঞ্চবর্পেব বনফুজের 


৮১ 


শা! 


“এস অভভব ফোব। 
৭ তি অন্রাগ বাথ'শিতে 
লতিলেনৃতন ছোয় ॥ 
'ভনম জনম হাম, পপ নেহার 
নয়ন না তিরপিত ভেল । 
সই মধুর বোল, শ্রবণ হিশু"নমু 
শ্রুতিপথে প্রবেশ না গেল । 
কত মধু যামিনী, রতসে গোষায়নু 
না বুঝনু কৈছন কেলি। 


৮২ 


ন্‌ 


ন। তঁহার 
% না লক্ষ লক্ষ যগ 
1 কবি বিগ্যাতি 


লাখ লাখ যুগ, হিষে ভিয়ে বাখন্ 
তবু হি! জুডল না! গেপি 
কণ্ত বিদগধ জন, বসে অনুগমন 
অনুভব কাহে নাহি পেখ। 
বিদ্বাপতি কহে, প্রাণ গ্ুড়াইতে 
লাথে না মিলিল এক ।* 
( শবাধাব মধুবাখ্য স্থায়ীভাব অন্থবাগ ) 
সৌন্দ্যা মাধুয্যের পূণ অ স্থান একম'আ ভাবেব দ্বাবা সম্ভবপর হয1 গুফ জান 
অপেন্দ।৷ ভাবধারা শ্রচ£ঃ ভাবুক না হইলে অর্থাৎ ভাবশুন্ত শুফ হৃদয়ে ভাবের 
ঠাকুবকে কখন ধবা যায ন ' মাধুণ্য শ্বাস্বাদন মন্তিক্ষেব কায্য নহে, ইহা অন্তরস্থ 
ভাগের কামা। যশহাল যে প্রক+ব ভাব, তিনি ততটুকুই আশ্বাদন করিতে পারেন । 
সে কাবণ িনি মা ৬'ববততী ন্িনি বাতীত অন্ধ .সহই গ্রকুষ্ণকে অপ্রাকত নবীন মদন- 
রুপে অভ কবিতে পাঞ্ছেন না। 


নায়িকার সৌন্দর্য্য মাধুর্য 

»হপকে এই বসে ন খক ব্ষভঈবাজনন্দিনী শীশতী বাধিকা অশেষ ন।য়িকাগুণে 
বি৬।ষত ॥ অথণ্ড পসবল্ল5  শজশান্দ্ে নায়িক।৭ যে আট প্রকাব ভ্দে দেখান 
ভইয'ছে যথ আভস বিকু' বাসকসজ্জা, ডৎকন্ঠিতা, 'বগ্রলক্ঝা, খণ্ডিত, কলহন্তরিত।, 
শ্রো নতভন্ুক। এক ঘ্ব ধীনভওক। এগ ভাট একা” নাষিকাবস্থা বাধাপ্রেমে অন্ভুত 
ভাবে গ্রকটিত। 

ভিলারিকী- -য পাক ফৌবনমদে মত্ত হহয়া স্বয” ব)গ্রতাব সহিত কাস্তে 
সন্গিৎনে গমন কলেন, শ্বা রনীতে তিনি শুল্বসনা এব শুভ্রাভবণ। হইয়! 
কাদ্বে সম্লিধ নে অভিস“ব কবেন। কাঁবণ ত।হ র পরম পবকীয। রিমূলক । 

বাঞক সজ্জী- যে নাষিক। তাহার প্রিয়তম আপিবেন ইহা নিশ্চিত জানিযা 
কেলিবৃপ্জ বিবি' উপকরণে সজ্জিত কবেন এবং নিজেও [বচিত্র বলনভৃযণে 
সজ্জিতা হইয। উতক'ৰ সহিত দ্বাবদে৮" চান্তের আগমন প্রতীক্ষা! করেন। 

উৎকিত!- যে নাধিক। কান্সের অনাগমন বশ*ঃ ছুঃখে অধীর! হইয়। নান। 
প্রকাব গ্রমাদ গণন। কবেন। হষ নিক্তকত অপবাধের জন্ত তাহার কান্ত আপিতেছেন 
না কিম্বা কান্তেব নিঞ্রেবইট কোন অমঙ্গল হইয়াছে এই প্রকার আশঙ্কা কবিষ! 


ছুঃখে অভিভূত হন। 


বিপ্রল্ন্ধা-_বিরহিনী নায়িকা | 

খণ্ডিতা_অন্ত নাক্সিকার সম্ভোগচিহ্যুক্ত নায়ককে দেখিয়া রোযযুক্তা 
নায়িকা! । 

কলহাত্তরিতা_কান্তকে নান! প্রকার তিরস্কাব ভত্সনা দ্বারা কুঞ্জ হইতে 
বহিষ্কৃত করিয়! দিষা তাহাকে পুনরাষ প্রাপ্তির জন্ত পশ্চাত্বাপযুক্তা নায়িক। । 

প্রোধিতভর্তুক- দীর্ঘকাল প্রবাসগত কান্তের বিবহে খিক! নায়িকা। 

্বাধীনতর্তুকাঁ বিচিত্র বিলাস মত্তা নায়িকা, যিনি তাহার কান্তকে শৃঙ্গার 
রসোচিত বেশ রচনা এবং বক্ষঃস্থলে মুগমদবিন্দুব দ্বার! কলি মকবাদ্দি অঙ্কিত করিতে 
আদেশ করেন এবং যিনি ভীহার প্রিষফতমকে তহাব অধীনস্থ করিয়া বাথেন। ইহ 
সন্তোগদশ। অপরগুলি বিযোগদশ। । 

এই সকল নাষিকা গ্রণ তাহাতে বিশেষভাবে বিগ্ভমান। কাঁগুকে পাইবার ভন 
তিনি সর্দা ব্যাকুল । অসত্থা সখীগণে পবিরৃত' হইয়া সর্বব ই রুষ্ণাঘেষণে 
আগ্রহথাদ্িতা । তাঁহার সহিত কেলি বিলসিতা। হইয। শর্গার খসরাঁছকে সম্যকরূপে 
আপ্যণ্য্ত করেন । 

অশেষ বসেব নাগর যেমন রাঙিদিন কুঞ্ভ্রীভাষ রহ খাকিবার জন্য ,লালুপ। 
অশেষ খসেব নাঁগরী শ্রীমতী বৃবভাম্থবাজনন্দিনী বাঁধকাঁও সেই প্রক'র কৃ সঙ্গম 
ব্যতীত অন্ক কাহাবও সঞ্গম অভিলাধ কবেন ন', পাঁক্ধানে নীস বসন, তবে শুভ্রা 
রভনীতে ধখন কষ্জাভিসাবে বহিচত। তন তথ্ন পু” বসন পরিধান কবেন এবং কৃষণ 
রজনীতে কষ্চবাঁস পবিধান কবেন। দিবসে কৃষ্ণকে 'নততে পাইবব নিমিন্ত ছল- 
পূর্বক পদ্ম হুরধ্যদেবকে আবাধন1 কবিতে যান এবং কষ্চও পুবোভিতরূপে আসিয়া 
তাহার প্রেম পুজ সমাপন করেন। 

তিনি কনক পাত্রে ঘ্বষ্ট নব কুস্কুমের গায় অথবা! নব গোখোচনাব গ্ভাষ গৌবাঙ্গী | 
চক্ষুদ্বয খঞ্জন পক্ষীর ন্যাষ ইতস্ততঃ কৃষ্ণাভিনুখে সঞ্চবণধীল। আগুলফ বিলম্বিত 
কৃষ্ণবর্ণ বেণী, উপবিভাগে ম্ণিরতব খচিত করবীবন্ধ। শিখিগণ সপভ্রমে আক্রমণ 
করিতে 'অ'নিষ।*নিজেদের ভ্রম ধুঝিতে পারিষা কেকাববে নায়িকার জয়গান করিম! 
বায়। অঙ্গের লাবণী বিললিতা হইয়া চতুরদদিক মধুর 'জ্যাতিতে উদ্ভাসিত করে। 
মুখমগুল চন্দ্র প্রভৃতি উপমান পদাথেব গর্বকে খর্ব কবিয়। দেয়। অঙ্গেব সৌরভে 
মধুপগণ মুখ্পানে আসিয়া গুনগন্‌ রবে নাধিকার গুণগান কবে। কেবল মধুপ?ণ 
কেন, মত্ততৃঙ্গবপী স্বয়ং শ্রীকুষ্ণ সে সৌরতে আকৃষ্ট হইয়া মধুপান কবিবার নিমিত্ত নিয়ত 
লালাধিত 1 


৮৪ 


পদ নখের ছতিঃচন্দ্রের সৌনরয্যকে প্রশমিত করে। কর্ণদঘবয়ে মণিরত্ব খচিত কণিকার 
ভূষণ, ঈষৎ বারুসঞ্চালনে দোছুল্যমান। পদছয়ে মণিমাণিক্য খচিত বলয় নায়িকার 
পদ সেবায় রত। উন্নত কুচযুগল মদমত্তমাতঙ্গরূপী রুষ্ণকে লৌহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত 
করিবার সুদৃঢ় কীলক। 'অষ্টসাত্বিকভাবে তাভার বিগ্রহ নিয়ত ব্যকুলিত। তিনি 
কারুণ্যে, তারুণ্য, লাবণো 'অদ্বিতীযা । শ্রমন্দাস গোস্বামী বিরচিত “প্রেমান্তোজ 
মরন্দাথা শুবরাজে' শ্রীরাধার যে সৌন্দর্যা মাধুর্য বণিত আছে, তাহার কিয়দংশ নিয়ে 


উদ্ধত হইল ; 


মহাভা বৌজ্জলচ্চিন্ত'রত্রোছাবিত বিগ্রহা'ম। 
সখীপ্রণব-সদ্গন্ধ বরোদ্বন্নশ্ন্ত প্রভাম্‌ ॥। ১ 
কাকণামুত বীচীভিস্তারণ্ামূত ধায়! । 
লাবণ্যামৃত বন্াঁভি: স্রপিতাং গ্রপিতেন্দিরাম্‌ 1 ২ 
হী পটবন্ধগুপ্ৰাঙ্গীং সৌন্দর্য ঘুহ্ছণাঞ্চিতাম্‌। 
গ্রামলে!জ্জল কস্তুবী বিচিত্রিত কলেবরাম ॥ ৩ 
কম্পা শ্রপুলক-ন্তন্ত-বেদগদ-গদ্‌ রক্ততা। 

উন্মীদে' জ'ডামিত্যৈতৈ পতৈর্নবতিকন্তমৈ2 || ৪ 


সী সা 


শ্রীচৈতন্ত চবিতামুতক।র ই ভাব অবলম্বনে কিছু পবিবধিত আকারে তাহ বর্ণনা 


কখিয়াছেন - 


*.প্রণমর কবপদেহ প্রেম বিভাবিত। 
পষ্জের প্রযুস” শ্রেষ্ট] জগতে বিদিত || 
সই মহাঁভাব হ' চিস্তামণি সার । 
রণ বাঞ্ছা পৃণকরে এই কাধ্য যার || 
মহাভাব চিন্া'মনি রাধার ব্বরূপ | 
ললিতদি সখী তাঁর কায়ব'ক রূপ || 
বাঁধা প্রতি রুষণ ন্েহ সুগন্ধি উত্বর্তন। 
তাতে অতি স্থগাৰ দেহ উজ্জল বরণ ।। 
কাঞ্চণা মৃত ধারায় নান প্রথম । 
তারুণ্ামূত ধারায় ম্বান মধ্যম || 
লাবণ্যামুত ধারায় তদুপরি স্নান। 

নিজ লজ্জ।-শ্যাম-পষ্টরশাটী পরিধান | (২1৮।১২৪-১২৯) 
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“কৃষ্ণের উজ্জবলরস মুগমদতর । 
সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলেবর় ৮ (২1৮,১৩৩) 
অশ্রু, কম্প, পুলক; ম্যত্ত, ন্বেদ গদ্গদতা, বক্তত| উম্মাদদ এবং জাভ্য ( জড়িমা ) 
এই নবরত্বদ্ধার| তাহার কলেবর অলঙ্কৃত। অতএব ভ্রজের নায়ক নায়িকা উভয়েই 
তুল্যমূল্যভাবে অশেষ শোভীসম্পদে বিভূষিত। বৈষ্ণব কবিগণ কতভাবে থে নায়ক 
নায়িকার অপরিসীম সৌন্্ধ্য মাধুর্য কীর্তন করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্। নাই। 
শ্রীরাধার মধ্যে মধুরাখ্য স্থায়ীভাৰ এক, ব্যভিচারিভঃব তেত্রিশ, হাসাদিভাব সাত 
একুনে ৪১ প্রকার। এই সকল ভাব তাহার প্অন্দের অলঙ্কার স্বরূপ । 


চতুবিধ মাধুর্য 

ব্রজের মাধুর্য চতুবিধ ধারায় প্রবাহমান । ধথা রূপ মাধুর্য, লীলামাধুর্ধ্য, প্রীতি 
মাধুর্য, এবং বেণুমারুরধ্য, ॥ চতুবিধ মাধুর্য মধুর রতিতে অদ্ভুত রূপে প্রকাশমান। 
এই চতুর্বিধ মাধুর্য অঙ্গা্দিভাবে জড়িত। ব্রজান্ুুরক্ত ভক্তগণ মাধুর্যের উপাসক-.. 
সে কারণ তাহাদের ভজন মধুর । তাহার! বিবিধছন্দে গানে এই চতুবিধ মাধুর্য্যের 
বর্ণন৷ করিয়াছেন । তন্মধ্যে বেণু মাধুধ্য কি প্রকারে অলৌকিকতাবে মধুর রতিকে 
উদ্দীপিত করিয়া নব নব রসের সঞ্চারকরে--তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। 
বেগুমাধুধ্য ব্রজযুবতীগণের প্রেমসমূদ্রকে কিভাবে উদ্বেলিত করে, পরবর্তী তরঙ্গে 
তাহার কিঞ্চিদাভাঁস প্রদশিত হইয়াছে। 
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চতুর্দশ তরঙ্গ 
বেণু নাদুর্য্যের দ্বারা উদ্বেলিত প্রেম 


বুাবনে রসরাজ শ্রীপ্কষ্চের বংপ্ধবনি অভিন্ব মাধুর্যমপ্তিত। ইহার আকর্ষণ 
শক্তি অদ্ভুত । কৃষ্ণের বেণুনাদ লহরী 'আকাশ বাতাস পরিপুরিত কবিয়! এবং সর্ব 
অণ্বরণ ভেদ করিয়! উধ্বে' উখিত হয় । সেখানেও তাহার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধ হয়। 
স্বর্গেব দেবিগণ কল্পবৃক্ষ হইতে সাঁযান্কে যখন পুষ্প চয়ন করেন, তখন সে ধ্বনি সেখানে 
গিয়া প্রবেশ করে। ভচ্ছবনে তাভার'ও অস্ত গাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে বিবশ হইয়' 
পড়েন। হস্তস্থিত কুম্থমসমূহ হ্খথলিত হহয়! কষ্জের মস্তকে পতিত হয়| 

বংশীধ্বনি শ্রবণ করিষ' ব্রজযুবতিগণের কর্তা ভর্তার সন্ুখে নীখিবন্ধ খসিযা 
পড়ে। সকলেই রুঞ্ধের সন্ধানে যাইবার নিমিত্ত এতই উম্মত! হন যে নীবিবন্ধ নিবন্ধ 
করিবার অবকাঁশ তাহাদের থাকে ন।॥ যদ্দিবানীদিবন্ধ শ্রদৃঢ় করিতে য'ন, অমনি 
মহ খসিয়া! পড়ে । »কান “খষয়ে ভ্রক্ষেপ নাই, তিলমাত্র ধৈর্য নাই । শ্রীক্জের 
বংশর ডাক তঁণহাঁদেব প্রম সমুদ্রকেে এতই উদ্বেলিত কবিয়া তুলে যে তাহাদের বেশভূষা 
পবিচ্ছদাির প্রতি দুক্পাত কবিবার সময থাকে না। দিগ.বিপিক জ্ঞানশুনা। হইয়া 
বেন -প্রমতরঙ্গে ভ'সিধা চলেন ; নিজেদের অস্তিত্ব পরান হারাইয়া ফেলেন । 
ধৈর্যাহার। হইয়া! ভ্রমবশত, নধনের কজ্জবল চরণে “দন, আর চরণের অলক্তক নয়নে 
দেন। কগের হার কটিদেশে পড়েন এবং ক্টদেশেব মেখল। কগে লাগান। আশ্্য্য 
বংশীর শক্তি ঘদ্ব'র! রছযুবতিগণের নঘ এবং বৈপব"হ্য সংঘটিত ভয় । 


বেশ বিভ্রম 
এই প্রকার বিভ্রমেব বিষষ শ্রীরপকৃত বিরগ্ববাধব ন'টকে বণিত আছে: 
ধন্মিলে'পরি নীল$. "চিতোহারজ্তয়াখোপিতো, 
বিন্বন্য কুচকুস্তযোঃ কুবলয শ্রেণী কতে। গর্ভকঃ । 
অঙ্গে চষ্টিত মগ্জুল* বিনিহিতা। কত্তরিক! নেতযোঃ 
ক-বেরভিসার সন্ত্রম তরান্মন্বে জগদিস্বৃতম, 
(চতুর্থ অঙ্ক ৩০ অনুচ্ছেদ ) 


রয় সম্ীরাধার প্রিয় সখী ললিতা৷ দেবী রাধিকাকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছেন-__ 
তুমি খোপায় নীলমণি রচিত হার আরো পণ করিযাছ । কেশে ধারণোপযোগী নীলপদ্ন 
রচিত মাল্য বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়া । কজ্জল সবাঙ্গে লেপন করিয়াছ এবং কন্তরী 
নয়নঘয়ে লেপন করিযাছ। হহা৷ দ্বারা স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে যে তুমি কৃষ্ণাভিসারে গমন 
কবিবার নিমিত্ত ব্যস্তত৷ নিবন্ধন সমগ্র জগত ভুলিয। গিয়াছ। 
গ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলী “পদকল্পতকুব' একটি গতেব মধ্যে শ্রীক্কষ্ণালরাগিনী প্রগাড 
প্রেমবতী শ্রীবাধিকার শ্রীকৃব্চের বংশীরবে যে বেশতুষার বৈপরীত্য খ্যক্ত হইযাছে তাহ! 
অতি মনোজ্ঞ এবং নিম়্ে উদ্ধত হইল। 
“বাই সাজে বাঁশী বাছে, না পরিল উল। 
কি করিতে কি না কবে সব হইল ভুল ॥ 
মুকুবে অচবে বাই» বধে কেশ ভাব। 
পণ্যে বাধে ফুলেব মালা না কবে বিচার ॥ 
করেতে নৃপুব পবে, জঙ্মে পরে ভাব | 
গল তে কি্কিণী পথে কটি হটে হা 
চবণে কাল পরে নয়নে আলতা । 
হিয়াব উপবে পরে বন্ধব- পাতা ॥ 
শ্রবণে কবয়ে রাই বেশর স"'ঞন|। 
ননাব উপরে করে বেণীব বচন। | 
ব'শাবদনে কহে বধ উ বলিহাবী। 
শ্যাম অন্রবাগেব বালাই লইয়1 মবি।* 
যেমন নদী সমস্ত বাঁধ বিদ্ব অতিক্রম কবিষ। ধধনামী ( কণ্লনিক বুক্ষ ) তরুকে 
দূরে ফেলিয়া রাখিয়া কুলুকুলুনাদে সমূদে গিয়া মিশিতে চাষ, সেই প্রকার 
ব্রজন্ুন্দবীগণ ধম, অধম॥ পতি, দেহ, গেহ. স্বজন, 'আধ্যপথ প্রভৃতি উলঙ্ঘন কিয় 
মধুরকিদ্ধিনী রবে কুষ্ণকে অ+লিঙ্গন করিবার নিমিভ উন্মত্ত হন। অপরদিকে কৃষ্ণও 
াহাদদিগকে পাইবার নিমিত্ত এতই উৎকন্ঠিত হন যে তঁ"হাদের কিন্কিনীররব যতক্ষণ 
ঠাহার শ্রুতিপথে প্রবেশ না করে ততক্ষণ বিষাদে মলিন চিত্ত হইয়া! সংশয়ে সময় 
অভিবাহিত করেন । 


ধর্মবিপর্ধয় 
কষ্ণের বংশীধ্বনি ধমবিপব্যরকারী। ইভা গ্রববকে পুলক. রোমাঞ্চ চ্থেদ, 
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কম্পঅশ্ত প্রভৃতি জঙ্গমাত্মক ধর্ম এবং জঙ্গমকেন্তস্ত, বৈবর্ণ্য প্রভৃতি স্থাযরাত্মক ধর্ম প্রদান 
করিষ। ধর্ম বিপর্যয় ঘটাইযা দে । ধেন্ুগণ কর্ণউর্থ করিয়। আবেশের সহিত কষ্টের 
বংশীরব শ্রবণ করে। পক্ষিগণ নীরব হইয়! যাষ। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইতে থাকে । 
পত্রপুম্পে শিহরণ জাগিয়া উঠে। যমুনার জল কথন উক্তান গতিতে বহিতে থ-কে, 
কখন আবাব ক্ষীত হইযা! গোবিন্দেগ চবণ যুগল সিক্ত করিয়। দেয়। 

কবিরাজ ,গাস্বামী মাশয় তাহার “গোবিন্দপশীলামুত' কাব্যে বংণাগানে স্থাবর ও 
ও জঙগমার্দির যেকি +কার ত্বভ।ব বৈপরীত্য হয় তাহা বর্ণন করিয়াছেন । বেণুন"দে 
স্বাণু পর্বতসকল দ্রবীভূত হইলে তাহ! হইতে ঘে ভল নিংম্ত হয, সেই জল পান 
কবিবার জন্ক তৃষ্ণাতুর মুগ এবং পঞক্ষগণ উতৎকন্ঠিত হইষা থাকে কিন্ধ তৎসমীপে 
উপস্থিত হইয়া বেণুনাদে তাহাপা ভভব্রপ্রাপ হয় এখং শিঝ বেব জল পান করিতে পারে 
ন।|। বংঝানাদে সবোখবেব জলগঞ্রবাহ পানাণতুলা হষ। তাহাতে হংলীগণের পদদ্ধয 
বধ এবং তরঙ্গ নিশ্চল ভইযা গড়ে। হংসগণ বমণ'ভিলাষী হহযাও প্রস্তরকবপে 
পাঁণনত জল «ব। খদ্ধপন্দ হইখরা গমন কমসিতে এবং গ্িয তমং হংসীগণকে মুণালখ 
” দান বা নিভেব ও ভক্ষণ কহিতহে জমথ ভয় ন । 

বনীধবনি। ঘঃখ বুন্দারণো ছয খতুর ধম এককালীন উপস্থিত হয় এবং তছ ব! 
ণঙক্গিতকে অমৃতধ ঝাষয পেন কমি উদ্গাসমুক্ত কণে। যডখতুভ"ত সমুদয পুষ্প 
প্রন্টটিত হয। ম লতা, বঞ?চুল, মাল্লঞ, পাটল শিবীম, যুথিক।, কদন্থ, কেতকী, জাতী 
পদ্ম, লে", বন্ধক প্রততি ষড় খতুগ্গাত মনোবম কুস্থুম সমহ প্রশ্নুটিত হইয়া বুন্দাট“শব 
'অঙগডুষণ সাজ'ইয। দেয়। 

যেমন সখীগণ শ্বন্তাদি-সাত্বিকভাবে খিহ্ধিত হইয। সম্যককপে বিলসিত ভন, 
সেই প্রকাঁ৭ বৃন্দ'টবীস্তন্তিত জঙগমদ্ধবীব* শ্বস্তধুক্ত1, ক”্পাদ্দিত স্থাধর দ্বারা কম্পিতাঙঈ। 
ণলিতপ্রক্ব দ্বাবা স্বেদবত্কা, অস্মুট পপি ধবনিতে গণ্গদ হক এখং অঙ্কুরোদগমের ছারা 
পুলকিত্গী হইষ বিলাসপ্রাপ্ত হন। (দ্বাদশ দণ ৯১--৩৪ শক) 


রন্ধা নুসারে ভাবের উদ্দীপন 
ংশীগানে যার যেভাব সেই ৬।বের উদ্দীপন তয়। এই বংশীধবনির দ্' 
সখাগণ গোচারণে বাইব'র কিন্বা প্রত/ঃ।বন্তন করিবার সংকেত লাভ করেন। 
ম! যশৌমতী বংশাধবনি শ্রবণ কষিষা ঈৎস্তকায ভরে কৃষ্ণের পন ভোজনের আয়োজন 
কবেন। ব্রজযুবতীগণ বংশীধ্বনী শ্রবণে বিকলা শর হুইয। ত্াঁতাএ সহিত মিলিত হইবার 
জন্য উৎকষ্টিত হন। 


৮৯ 


শিবরামের একটি প্রসিদ্ধ গানে বংশীধবনিব যে মধুর বর্ণনা আছে তাহা নিম্ন 
প্রদত্ত হইল। এই বংশীর অষ্টরজ্জ এবং যে বন্ধে ফুক দিলে ঘে যে অবস্থা ঘটে 
তাহার বর্ণনা ইহার মধ্যে আছে। 

প্রথম বন্ধেব গানে, ব্রার ভাঙে ধানে 
দ্বিতীষেতে যমুনা উজান। 

তৃতীষ বন্ধের কথা, গুন বুষভান্ুন্ুতা। 
পবনেব তত হয় জ্ঞান ॥ 

চতুর্থ রঙ্ধেব গানে, বজগে"্পীর বাচ্ছে ক'নে। 
উন্মত ভ্রমরীব প্রায়। 

বসন পরিতে নারে, নীবিবন্ধ খসি পড়ে 
এলোকেশে সেই পথে ধাষ। 

পঞ্চম রঙ্ধের শ্ববে, আপনে সে ধেশ্ু ফিবে 
পুনং ধনু যাইতে না পারে। 

উধধ্ব মুখে যায .ধণু যেখানে বাজায় বেধু 
আগে অনি নেব মুখ হেবে। 

ষষ্ট নেব প্রায় শঙ্ক তপ" প্রণ পণ্য 
পরশ অপানদ্রবহন। 

গাভী ত৭ নাতি গণ্য চিত্ত পুত্তুলিকাঁব প্রায 
“ক।“কলা দির ব্ববভচ্গ হুয। 

সম রন্ধেব “তে কদন্বদি বিকশিতে 
ন্ড খতু বহে এক তাবে 

অষ্টম রক্ষেব গান গায সদ। ৭ নাম 

মঅখহেপে বাশ' এই কবে 

শুনহ 'মামাব ধম, অসাধ্য বাশীর কম 
ব্রিলোক মোহিত বার গানে 

বাণীর যতেক গুণ, কি কর্বিব নির্ঈপণ 
শিবরাম কি কহিতে জীনে ।” 


ইহ! শ্রীরাধার নিকট বংশীধ্বনিব মাহাত্ম্য বরশন। 


বংশীর প্রভাব 
এই বংশীধ্বনির এতই মাধূর্য শক্তি ষে ত্বারা সমুদ্রের তরঙ্গ রুদ্ধ হয়। মেঘের 
গতি স্তম্ভিত হইয়া কষ । গায়ক শ্রেষ্ঠ তম্বরু সমগ্র নাদ লহুরীব পরিজ্ঞাতা। হইযাও 
বংশীর অদ্ভুত স্বর মাধুর্য বিশ্মিত ও চমত্রুত হুইয়! যান। সনকাদি খষিগণ ব্রন্ধানন্দে 
নিমগ্ন থাকিলেও ঠাহাদের ধ্যানভঙ্গ হইয়। ঘাষ এবং ব্রহ্জানন্দ হইতে বিচলিত হইয়। 
পডেন। ব্রঙ্ধা স্ষ্টিকাধ্য ভুলিয়] ধান। অনন্তদেব চঞ্চল হইয়া পড়েন। পাতাল 
বলি মহারাজীর মস্তক বিঘুনিত হয । বংশীধৰনি যে কেবল ব্রহ্মাণ্ডে সীমাবদ্ধ তাহ" 
নহে। ই! ব্রহ্মাগুরূপ কটাহ ভেদ কবিষা ছ্যলোকে গিযাও উপনীত হষ। ইহ! 
জ্ীরপ গোত্বামীকৃত বিদ্ধ মাধব নাটকে বংণীধবনির প্রভাব বর্ণনা । সংস্কৃত ক্সৌকটী 
এই স্থলে উদ্ধাত হইল ;__ 
“কন্ধক্নঘুড়তশ্চমত্কৃতি পরং কুব্বন্মুহুস্তন্বুকম, 
ধ্যানাদন্তরয়ন সনন্দন মুখান 
বিশ্মারয়ন্‌ বেধসম্দ। 
টস্তকা বলিভির্ধলি” চটুলয়ন্‌ 
ভোঈশ্মাঘ্ুণণয়ন 


ভিন্দননণড কটা স্িত্তি মভিতে! 
বভ্রাম বশীধ্বনিত ৮ ।প্রেথম অঙ্ক 2 ৪৭ অনুচ্ছেদ) 


শ্রীসতৈন্থচরিতণ্মৃতেব বর্মন ) - 

শ্রিত কিরণ স্থকপূণবে, পৈশে অধবমধুবে 
সেই মধু মাতাষ ব্রিভুবনে । 

বংশীছিত্র আকাশে, ভার গুণ-শকে পৈসে 
ধবনিবপে ঠাঞ পরিণামে 

সে ধবলি চাদিকে খা, অণ্ড দি বৈকুে যা 
জগতেব বলে পৈশে ক'নে। 

সভা মাতেশযাল করি, ল।২কাবে আনে ধর্ব 
বিশেষতঃ যুখ* 'র গণে 

ধ্বনি বড উদ্ধত পতিব্রতাব ভাঙ্গে ব্রত 
পতি কোলে হৈতে কাড়ি আনে । 

বৈকুণ্ঠেৰ লক্গীগণে, যেই করে আ"কর্ষণে 


তার আগে কেব গোপীগণে ॥ 


৭১ 


নীবি খসায় পতি আগে, গুকর্ম করায় ত্যাগে 
বলে ধরি আনে ক স্থানে। 
“লাক ধর্ম লঙ্জা ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয 
এছে নাচায় সব নারীগণে ॥ 
ক'নের ভিতব বাসা করে, আপনে তাহ সদা প্কুরে 
অন্ধ শব্ধ না দেষ প্রবেশিতে | 
আন কথা না গুনেকন, আন বলিতে ভুলাষ আন 
এই কৃষ্ণের বশীর চিতে ॥ (চৈঃ চঃ ২২১।১১৮-১২২) 
বশীর সর্ববণীকরণ শক্তি থাকিলেও তাহার প্রধান লক্গ্য ব্রজযুবতীগণের প্রাণে 
ভাববিশেষের উদ্দীপন করা। যখন এইভাবে বিভাবিত হইযা বে নাদলহবী 
উখ্খিত হয় তখন -যাগমাধার আচন্ছ্য “ভি গভ0। কবন ধ'-হস্রা মপুব' বদ্ছিব 
আশ্রষ তাহারাই শ্রবণ করিতে পাবেন। অন্ত কেহ তাহ! শুনিতে পান নং । 
তাহাবা সেই বংশিধবনন শ্রবণ কবিষী স্ভশ্র প্রাতিকুল অবস্থা অতিক্রম করিয] প্রগণ্ড 
অগ্চবাগ ভবে এবং ধৈর্যাহাব। হইযা াহার অভিসারে বহিগত। ভন । একম- 
বংশীধবনিই «গাপীগণেব শ্রীরুষ্ণে দহিত ।সলন সপ্ঘটনে পরম সহায। “সকারণ 
বশীকে তাহার] দূত এব* প্রিষসখী বলিষ। সম্বেখন করিয়'ছেন। 


বংশী ত্রিবিধ 
তক্তি খসামুত সিপ্ধ দক্ষিণ বিশাগ ১ম লহরী হইতে ভ"নিত্ে প'রাযায় থে 
শকৃষ্ণের বংশী ভ্রিবিধ | যথ। « বেশু, হখল* এবং বংখীক। এয িধা ৬বেদ্ধেণু-মুবলী 
খশীকেত্যপি।” এই (তিনাটি এক৭গ্ নকে. গুতোকের বিশেন বিশ্ষে লক্ষণ আছে। 
তত্র বেণুঃ 
“পরঃবিক।ধেো। ভবেদে্ দ্বাদশাস্্ীল দৈর্যাভাক। 
স্বোলোৎসুষ্ট মিভ' বড়ভিরেপরজজৈত সমস্থিত, 1 (১৮৭ ) 
বন্হা দ্বাদশ অগ্কলি দর্থ ও জন্ুষ্ঠ পরিমিত দুল € ছৃযটি স্দ্রযুক্ত তাহাকে 
প-বিকাথা বেণু নলে। 


মূরলী 


“হন্তদ্বযমিতাযাম। মুখরন্ধ সমঘ্িত| | 
চত্ু'ম্বরচ্ছি্যুক্তা মূরলীচাকুনাদিনী ॥” ১৮৮ 
৯২ 


যাহা ঘিহত্ত পরিমিত, মুখ মধ্যে রঞ্জ এবং চাবি স্ববের ছিদ্র সমদ্বিত, ত'দৃশ 
মনোহর শব্ষকারিনীর নাম মুরলী। 

শ্রীনপ গোস্বামী তাহার বিদগ্ধ মাধব নাটকে মুরলীব লক্ষণ দিষাছেন যাহ 
শ্ীচৈতন্য চরিতামূতে উদ্ধৃত হইযাছে তাহা! পিএ বিবৃত হইল। 

“বায কহে বৃন্দাবন মৃবলী নি.দন । 
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে কবিযাছ বর্ণন? (৩১১২৪) 
মুরলী ঘখ' তবৈব। 

পবা! মৃষ্টানুষ্ঠ ত্রয় মসিত বন্ধেকভষতে। 

বহষ্তী সঙ্কীর্ণে। মনিভিবকণৈস্তৎপবিসবৌ । 

তযোঁমধ্যে হীবকে'জ্জল বিমলজা দ্বনদমধী 

কবে কলাযানীযং বিহরতি হবে" কেলি মবলী 1” 

( বিদগ্ধ মাধব নাটক ৩।১) 

মুবলীর উভয়দিকে অর্থাৎ শিবোভাগে ও পুচ্ছভাগে “তিন অন্কুলি পবি'মত স্তান 
অসিত গন অর্থাৎ ইন নীল মণি দ্বাবা খচিত, শিরোদেশেব টিন অন্ক্ীলথ পবে এবং 
পুচ্ছদেণেব তিন অঙ্গুলিব পূর্বে জুষ্টত্রয পাবামতি পাবসৎদ্বধধ অকণ্ববশ মনি ত্বগ' 
থচিত। ঠিক মধান্থলেব স্থানটি ব্বর্ণ দ্বাবা জড়িত এবং হীরক দ্বাবা খচিত। এই 
প্রকার কল্যাণ" কে ল মুবলী শ্রুকষ্চেব হস্মে খিলসিত ইইঠেছে। 

শরাখ মৃবলীব ভ গ্য বর্ণনা কবিয়। বলিয়াছেন ( বথা বিদগ্ধ মাধবে ) 

“সখি মুবলি বিশাল চ্ছদ জালেন পূর্ণ: 
লঘু বাঁ কঠিনা তব নশবস গ্রান্থল সি। 
তদপি শভসি শশ্বচ্চুহ্ছনাননদ সাশু 

হবি কব পাবখস্তং কন পরশ ধধেন ১1৯ 

রুম সবদ মুখল। বাজাইয। থাঁকেন। উসকে খুখল" সবদাহ শ্বাকষ্ণের 
কবস্পর্শ এবং অধৎন্পর্শ পাইযা থাকে । মখলীর অতিশষ -সীঁভ'গ্য দেখিয় শ্রীবাধা 
তাহাকে প্রিষসখী মনে কবিয়। আক্ষেপ কবিষা! বাঁ নতিছ্ছেন, 

"মুরুলী তুমি দিশাল ছিদ্র্জালে পরি” “৷ হাম আতিশষ লঘু এব কহিন, বসভীন 
এবং অসরল। এত দোষে দুষ্ট হইযাও ওম আঞ্চেব চুঙ্ন এবং ভীহার শ্রীহন্সেব 
আলিঙ্গন লাভেব সৌভাণ্য অর্জন কবিষাছ। কিগ্ধ হাষ। আ'মাঁব ভাগ্যে তাভ। 
জুটিল না । অতএব ভ্রমি বল এমি কি পুণ্য কামা কবিয়াছ যাহার ফলে তুমি তাহ! 
পাইযাছ। আমিও না হয সেই প্রকার পুণা ক বয়! দেখি ।” 
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বংী। 
"অদ্ধাঙ্গুলান্তবোন্মান* তারাদি বিবরাষ্টকম, | 
'ততঃ সার্ধান্ুলাদ্‌ যত্র মুখবন্ধং তথাঙ্ুলম, | 
শিণে বেদাঙ্গুল" পুচ্ছং এন্সুলং সাহুবংশিক! । 
নববন্গাম্তী সপ্ত'শাঙ্গুল মিত। বুধৈ ১0৮ (ভ, রঃ সি ২১1১৮৯) 
নবছিদ্রসমন্থিত সপ্তদশ অঙ্গুলি পরিমিত খংশকে বংশী বলে । ত ন্যটি ছিদ্র 
আছে, তন্মধ্যে একটি মূলছিদ্র । এক এক ন্থুলি ব্যবধানে অষ্টিদ্র, সার্ধ অঙ্গুল অন্তবে 
মুখ ছিদ্র । উপরি ভাগে চাবি অন্ত্রল, গশ্চাছাগে তিন অঙ্গুল এবং গ্রন্থিব পর! 
ভাগ 'মর্ধলঙ্ুল। সর্বসমেত নষটি ছিদ্র সমঘ্বিত সতেবে' অঙ্গুল পবিমিত 
বংশকে বংশী বলে। 
যদি সই মুখ ছিদ্র ও ম্বরছিদ্র দশ অন্ুলি বাবধানে হয, তাহা হইলে তাহাব 
নাম মহানন্দা ও জল্মোহিনী । দাদশ অঙ্কুল অস্তর হংলে আ'কর্ষণী এবং চতুদ্দশ 
আঙ্গুল খাবশাঁন হঈলে বলা নামে অভিজিত কবা হয । বণ্ণী ক্রমে মনিমধী, ভৈম" 
এবং বৈনবী এই ঠিন প্রকাখ । মনিমযীবৰ নাম সন্সোহিনী, ব্বণ £নমিত হইলে 
আকন" এব “কবল বশনিমিত হহলে হাভাব ন ম"সানন্দিনী ব্ধীর এই ভ্রিবিধ 
ভে? শী'গ গোত্াপস পদ দেখ হয হন । 
ব ললাল ব প্রাবন্থে প্রীত, পংশাধরনি কবিযাছিলেন তহ। ্বর্ণ “িমিত 
আকষ্পী নামক ব শীদ্ববণ। 
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বি.” ধৰন্দিব পার্থকতা কোখায় 

এ ন টডজ্ঞাত) এই ব হবৃর্ক এয অপুরৰ বএনাদে এভুবন বিমোহিত কবেন। 
হাক শে বাত দে পুলকে। সধশখ করবেন ভও কি হাতল বশী ধ্বনিব মাহা 
খা পুনৰ নিমিতুঃ ন। ত'হ'খ অপদ্ধ কাভত্ব এপর্শন করিব ব এনমিত? রুসশাস্্বিদশাণ 
বলিলেন - না, ন উদ্দেশ্য তাহা নহে । এস কাশ তান “বেন্তবিনোদ্িয।+ নহেন ।. 
এগুলি সব “কীক্ষামূলক । শনি পতীক্ষ। কবিষ দে গলেন, তাহার বংশীধ্বনি 
আকাশল্ক মেঘের গতি খোধ কবিতে পারে কি না, পর্গের দেবদেবীগণকে 'অকবণ 
কবিয়। আনয়ন করিতে পাবে কিনা, স্াবব জঙ্গমের মধ্যে ধম বি ধরষ ঘটাইতে পাবে 
কিনা, যোশীন্রর সুনীন্্ুগণের ধ্যান ভাঙ্গ'ইতে পারে কিনা, ইত্যাদি। যখন তিনি 
দেখিলেন থে তাভার বংশ্রীধবনির অপূর্ব শক্তিতে অসাধ্য সাধিত হইয়াছে তখন ডিনি 
আশ্বস্ত হইয়। চিন্থা করিলেন ঘে এইবাব বোধ হুয তাহার বংশীধ্বনি পরম ধৈর্যবরতী 
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প্রগাঢ় গাভীর্যাশালিনী, মুমর্যাদীসম্পন্না, অশেষ লক্জাশিল। কুলবতী ব্র্কান্তাগণকে 
তাহাদের ধর্মের কগাট ভাঙ্গিয়। দিয়া) লঙ্জ। এবং ধর্মের মাবরণ ভে? করিয়! 
তাঙাদিগকে উন্মারদিনীর হায় ভাহ!র সমীগে লইয। আসিতে গারিবে। যদি পারে 
তাহা হইলেই তিনি নুঝিবেন উর ঝংণী শিক্ষার সার্থকত| হইয়াছে। অতএব 
তিনি ব্রঙ্দেবীগণকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত এবং হাঙছাদের চিত্তে ভাববিশেষের 
উদ্দীপন করিবার নিনিত্ত “ব্টবিনেপদিয | অপব কান কারণে নহে। ইহ'ই 
'শান্বের অভিমত । 


পঞ্চদশ তরঙ্গ 
রাধা প্রেম-পুর্বরাগ 


প্রেমের বিশ্লেষণে ষত একার বৈশিষ্ট্য আছে, স্্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই প্রজবধূগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠা সব নায়িকা শিরোদণি শ্রীরাধিকাঁতে পরিদৃষ্ঠ হয়| সে কারণ এই ন'য়িক 
্রনবঞ্ণেব অমূল্য প্রেমরূপ মানিকোর পেটিকা। 
গগণে চক্র উদ্দিত হইলে যেমন সমূদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে এবং তরঙ্গ 
কুলকে পরিপূরিত করিয়! দেষ, সেই প্রকার শ্রীমতী রাধার প্রেমের » ৭ শপ" 
সম্পাতে কুষ্ণের মাধূর্যা সিন্ধু শতগুণে পঠিবর্ধিত হয়। তখন গীধ! প্রেম এবং রুষঃ 
প্রেমেব মধ্যে যেন যুদ্ধ বাধিয়৷ যায় এব: সই মুদ্ধে উভষেই অপরাজিত হইযা ক্রমশ: 
বৃদ্ধি গ্রাপ্ত হম, শ্রীকবিণান্ গোস্ব"মণ মহাশয় তাঙাব শ্রীচিতন্চরি হামৃত গ্রন্থে 
লিষাছেন __ 
পমন্মাধুয বধ" প্রেম হে হোড কর্ণ, 
ক্ষণে ণে াছে "দাহে কে» নাঙি হারি |” 
শ্রীর-বিক'ব প্রেমে শ্রারু্ণ মাধুম সিন্ধু "যমন উদ্বেলিত হয, অপরদিকে .তমনি 
শ্রীরুষ্ণের নবনব বধমান মবধুর্য সন্দমশন করিয। বাঁধ! প্রেমও উদ্দেলিত হইয়! উঠে। 
বধ প্রেমের উওরোত্তর বধনের ফলে শ্রীকষ্ মাধুর্য এতই উৎকর্ষ লাভ করে, “য তা 
দখিয়। নিখিল সৌন্দর্য এবং মধ্ধুর্যোৰ আধার ব্বষং মদ্ূন দেব পর্শান্ত বিমোহিত হন । 
এইবপে মদ্ধনকে বিমোহিত ক্বেন বলিষা তাহার অপব নাম মদন মোহন। 
বৈষ্ণবাচার্গগণ বলিয়াছেন এ: এই মদন মহন বপটি বুষভান্গ রাঞনন্দিনর সানিধ্য 
বাতীত 'ন্ত্র সম্ভবে না! । 
“রাধা সঙ্গে দা ভাতি তদ| মদন মোহন; । 
'মন্যথা বিশ্ব মোহোহপি ব্বয়" মদন মোহতঃ | 
রাধা সঙ্গে ষখন শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন তখনই মদন মোহন । অস্তথায় শ্যাম 
স্বন্নর বিশ্ব মোহন হইলেও মদন কৰৃক -মাহিত হইয়। যান। যেমন সরোবরে পদ্ন 
কুস্থমকে প্রস্ফুটিত করিতে হইলে প্রভাতি রক্কিমার প্রয়োজন, যেমন কুমুদকে বিকশিত 
করিতে হইলে চাই স্ধাংশু কিরণ সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য ফুটাইতে হইলে 
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রাধাব কিরণচ্ছটার প্রয়োজন। ইহা! শ্ীবাধার মহভাবেব এক অস্ত বৈচিত্র্য । 
শীরাধার প্রেম 'অন্কর'গের শেষ সীম! অতিক্রম করিষাঁ মভাভাবে গিয়! উপনীত হয়। 
শঙ্গাব রসের ঘ।ব| শ্দাব বসবাজ এ্ীকরঞ্চকে স্মাকনপে বনীহৃত করেন। শঙ্গাব 
বসেবছুইটি দ্িক--একটি ধিপ্রলম্ভ 'অপবটি সন্ভেগ। উভয় দিকই শ্রীবাধাৰ 
প্রেমকে অপুর্ব বৈশিষ্ট্য দান কবিধাছে । 

বিপ্রলন্ত চতুবিধ প্রকাবে অভিবান্ত হয-যগ| পুর্নরাগ প্রমবৈচিভ্য মান এবং 
প্রবস। অতএব পুবরাগ বিপ্রলন্তেক অশর্শত। শ্রশ্রীউশ্খল নীলমণি পৃবরাগের 
স জ দিয়াছেন । 

“রতির্ধা সঙ্গমাত পূবং দর্শন শ্রবনাদিজা | 
তয়োরুন্ীলতি প্র'ইজ: পৰব/গঃ সউচ্যতে ।৮ শেঙ্ছ র ভেদ প্রঃ ৫) 

যে রতি নায়ক নাঠিক'ব সঙ্গমেব পূবে দশন এব শ্রবনাদি হইতে উৎপন্ন ভষ 
ধাহ। বিভাবাদি যোগে অপূর্ব ন্বাদমষী হইয উঠে পগুতগণ তাহাকে পূর্বরাগ 
বলেন । 

পূলবাগ প্রঠ্যেক নাষিকান ম-পা ৭ হষ, শি রৃতিভেদে ইভার উৎকর্ষ । কুজার 
প্নরাগ সাধাবণ প্নর।গ । মহিষলন্দেৰ পহব ণ সামগ্তস পর্নধাগ এবং সমর্থাবতির 
প্ব্বাগ প্রোট। , 

কথন দূতী মুখে কখন সং থে ক," নাম শ্রবণ ক্ষ কিন্ব চিএে কষে কপ 
দশন করিয়া! কিন্বা কখন দূ ঠইতে সঞ্গ ২ দশন করিয়। শ্রীবাধাখ পূর্ববাগ উদ্ভুত 
হশ এবং ারুক্জের নব প।ব্চষ ল-ও কারধা হবাধাবর প্রেম ক্রমশ" বর্ধিত হইয়। প্রগাড 
অঞ্বাগে পবিণত হল 8 চণ্ডাদান, -বগ্ভাপাত, .গশি"নাস শুমুখ বৈষ্ব কবিগণ 
বিবিধ পদাবলীতে শ্রাবাধঃব পুবরাগ ক্ষীও" করিয়াছেন । । 

1 সাক্ষাৎ দর্শনে পূর্বে কুষ্ণ নাম শ্রবণ কাবয়া তিন ভাবে বিভেপ্র হন। / নিতা 
সিদ্ধ কষ্কপ্রেষ নামেব মধ্য দিন। অম্সপ্রকাশ কবে। শ্যাম নাম কর্ণের ভিতব দিযা 
গ্রবেশ কবিষা উ।হাব মমস্থল বিদীর্ণ কবে। ক্ুধ্াম ভাব জদঘ মধে) বসা নিমাণ 
কষে। নামেব মধোহই যখন এত মাধুযা ণিহিত তখন ঠাহার অঙ্গম্পর্শে ষেকি 
অবস্থ। হয তাহ। কল্পনাতীত । গ্রেমিক কবি চত্তীদাস তাহাব সুপলিত পদে 
ত হার পরিচয্প দিযাছেন.-.- 

“সখি, কেবা শুনাহল শ্যাম নাম 
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল *গা 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 


সপ 


না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গে! 
বদন ছাড়িতে নাহি পাবে। 

জপিতে জপিতঠে নাম, অবশ কবিল গে! 
কেমনে পাইব সই তাবে । 

নাম পবকাশে যাব,  প্রছন করিল গে! 
অঙ্গেব পবশে কিবা হম। 

যেখানে বসতি তাৰ,  নযনে দেখ্িযা গো 
যুবতি ধবম কৈছে বষ 

পাশবিতে কবিমনে, পাশবা না যায গে 
ক্ি করিব কি হবে উপাঁষ। 

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে,  কুলবতি কুল নাশে 
আপনাব বৌবন যাঁচায |” 

. তৎপবে চিত্রাঙ্নে নিপুন তত স্বিশাশ। কষে অ।লেখ্য প্রস্থত কবিষা 
৩হাকে দেখইলেন। সে আলেখা -দর্শেথা তিনি সভুশহীন। হইলেন । এক 
অপূর্ব মবতি, এব” অমিযা লাবণী চিএ্রেব মধ) দিশি। টিয়া উঠিতেছে দেখিয। তিনি 
মর ধৈধা বন্ধী কবিতে পক্সিন * ॥ এই গনেহল প্রাশ মাতান রূপ চিনে 
প্রদর্শন কবিবাব জগ্ঘ, তিন 0ি* খাকে তিবন্গ র কবিলেন। তুই আনার প্রিয়সৎণ 
হউষা আমাকে .কন বি।নলে নিষ্দপ কবিলি। মতে কিছুতেই ধৈধ্য বন্গ। 
কবিনে প্বিতেছি না। এ ৭৭ যন বম * পিন্টে তাক'ইষ। ডাক াণ্তেছে, 
হাব কপ ভামার শদযে গ্রপেশ প বয় আন ৭ 6ভ৮ক আস কিষ। ফেলিতেছে। 
এ ক্পটিকে আমি চিন্ত ছ+ড পিঠে গণেও সথে আম'ব চিন্তকে ছাড়িতেছে না) 

১ তৎপবে কাঁলিন্পীবস্ল ননপ্নীবসঙি ৩ ঘনুনাব জল ৬নিতে গিষ নবীন কিশোব 
শ্যামকে দুব ভহতে ধেখিলেন। ৬ হাক উত5 চল ঢা, বর্ণ॥কোটি কামকে পব।জিত 
কাবিতেখে, কোটি শশিিত হাহাব বদন লু বক্রার [৩ ধ্ঃ সম (মন্দকেব চূড়া 
বামে হেলা, সে চড। মখুব চন্রকায স্ুশোতিত। অলক। বলিত মুখমণ্ডল কুঞ্চিত 
চর্ণ কুম্তলে পবিবেষ্টিত। কদন্ব ধুক্ষতলে দণগাবমান। চাহনি চঞ্চল এবং বন্দ, 
কামিনীমন বন্ধন কবিবার ফাদতুল্য ' ভূবন মোহন পপ সদর্শন করিষ। শ্রীবাধ 
আপনাকে ভুলিযা গেলেন। এক কৃষ্কবর্ণ কিশোব তাহাকে গ্রাস কবিল। তখন 
তিনি আক্ষেপ কবিষ| বলিলেন, “হায হাষ এ আমাব কি হইল, আমি এক পুরুষে 
নাম গুনিয়। তাহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলাম । অপর এক পুরুষকে চিত্রে দেখিষা 


চে 


তাহাকে বরণ করিলাম। (আর এক নবীনাকৃতি কিশোর শ্যাম পুরুষকে সাক্ষাৎ 
দর্শশ করিয়া কুল, মান ধৈর্য্য লক্জ! প্রভৃতি বিসর্জন দিয়া তাহাকে প্রাণ বল্পভ রূপে 
বরণ করিলাম ।) হায় ত্রকসঙ্গে তিন পুকষে আসক্তা হইলাম। এখন আমার 
উপাষ কি? আমাব ভ্ায অসর্তী বিশ্ব ব্রহ্ধাণ্ডে আর কে আছে? 

শীমদ্রজ্জলে শ্রীমতী বাধোক্তি £-- 

“একন্থাশ্রুত মেব লুম্পতি মতিং রুষ্ণেতি নামাক্ষরম্‌ 
সান্দ্রোন্ম"দ পবম্পরামুপনবত্যন্তস্য বংশীকলঃ । 
এষ নিচ ঘনদ্র্যিমনসিমেলগ্রঃ পটে বীর্ষণাৎ 
কষ্ট" প্কি পুকষএযেখতিবতুন্মন্তে মৃতিঃ শ্রেষস* ॥” 
( স্থাধিভ'ব প্রকবণ ) বিদপ্ধ মাধব নাটক ২1১৭৯ 'অনচ্ছেদ 
পুববাগে উত্তম ন ক'ব মধ্যে যে দশ দশা রসশাস্ত্রকাবেবা বর্ণন কবিয়ছেন 
"ন সমদয ব'ণ। প্রনে পুদ্মাবায় দেখিতে পাওযষা যায ।১ “ই দশাগুলি টা 
পদযকে বাঝুালভ কবিয়ী অনিণচম্য বেদন। অন্তভব কবাম। উজ্জলনীলমণি শঙ্গার 
ভেদ প্রকখণ প্রবাস খ বপ্রলগ্থে ঈরুষ্ণ বিবহেব যে দশ দশীর কথ! লিখিযাছেন, 
রিকি 
“চিন্তা জণবেদ্ধেগৌ তানব* মলিনাঙ্গতা। 
প্রলপে। ব।ধিরুন্ম দে! মে গেখখুভ়াদদশাদশ 155 (১৬৭) 

[ন্বণঃ জাঁণন্প, ছ?দ্ধগ হ'ন। ( অ্ন্ষাতি ), মশিনাতা, গুল।গ* বাধি, উন্মাদ, 
আত ৭ মা খঙ্ঠি) এই দশণ্দশাহ বাধার বিগ্রহকে ব্যাবুল কবিয়া তুলে । 
সম খঁতমভা শ্রাবাধ।ব পশ্বাণ। প্ো9। পরব” « পোঁভা নিবহন এই দশদ*। ও 
প্রা । এন্লি ক মলা নু ভবশম নহে । 

₹নি নির্জন াঁসয। কৃণঠ *।ে 5ত অক» ধসনপধিধান করিয়া মহাঁযোগিনীব 
(বশে কাঙ্গেব শানক্ বন। ₹পিকে শাক ন সেই 'দকেই ভাব রুক্ঝন্মৃস্তি। 

মধী 2ফ ফর অন্মবে বাভিবে 
যহা যাহা নেও পড়ে, তাত! কষে ॥ 
শীন ১1স করিব জ মহাঁশয তাহ? “গাবিন্দ ল ল শৃত গ্রন্থে শিখ্যাছেন £-- 

১২: পুবঃ "্দূরতি পাশ্বযুগেচপশ্চা 
চ্ন্তন্য বুদ্তিযু দুশো বিষষেচ শশ্বৎ | 

শ্ীগণ্ডযোশ্চ কুচযোন্তপলে বতোহস্তাঃ 
শ্রীরাধিক। তদ্দিহ রুষ্ণদ্ষী তি সতাম ॥ (১১ সর্গ ১৩৫ শ্লোক) 

নও 


শ্রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণ নিবস্তর শ্ফুণ্তি গ্রাপ্ত হইয1! থাকেন। শ্রীরাধিকাব 
সম্মুখে, ছুই পার্থ, পশ্চান্ভাগে তাহার সবমনোবৃত্তিতে, ত্র গোচরে, দ্যুতিশীল 
গণ্ড দ্বষে স্তন ধুগলে এমন কি তাহা কণ্ে হারের মধাস্থিত মণিতে রুষণ বিরাজ 
করিতেছেন । অতএব এ সংসারে শ্বরাঁধিকা যে কৃষ্ণমযী সে বাক্য সত্য। 
অর্তঘনি কখন নভোমগুলে£কষ্ণবর্ণ মেঘে দিকে উদ্বাস নযানে ত।কাইযা থাকেন 
কথন অপলক দৃষ্টিতে মযুর মধুবীর কণ্ঠেব দিকে চাাঁহ্যা থকেন। কখন তমালগ 
বুক্ষকে আলিঙ্গন করেন। কখন €কশ দাম হইতে মল্লিক! নাল| ছিডিযা !.খলিয়া 
নিবিষ্ট চিত্তে কেশেব বর্ণ দেখিতে থাকেন । , কখন «মন|র নখলজলে অঙ্দ আনত 
করিয়। থাকেন । উদ্দীপন বিভাব্েব মধ্য দিষা ষমন ভাভাব কুষ্তস্পত্তি হয, তেমনি 
সেই উদ্দীপন বন্তর মাধ্যমে বিবহ ব্যাকুল চি একটু সান্ধন। ল'5৪ কবে। 
কবি চগ্ডিদাস শ্রীরাধাব পুববাগে মর্মাপ্গিক বেদন * হব নিম়েক্ত গদালাখ 
মধ্য দিষফ আম"দিগকে জানাইখা দিষাচ্েন 
পণধাক কি হলো! অন্বে বাথ) 
বাল্য বিবলশে খাক্ষে একে, 
ন নে সত লো কথ 
দাহ শানে ছবি ও জি লুল 
«৮ "যন ও ৭ 
+বংহ অশ্থারে খাঙ্ঠা ক পচে 
যমল শন] প বা। 
এলাইয' "বণ, * লেন 2 গস 
দেখছে ২, চাল 
নিত খযানে. দাহ চট ৫ লগ 
কহে ছহই ভাল 
একনি কাপিঃ মস্ত মহবা 
কগ% কত তি ক্ষণে । 
চণ্ডীদস কম নব প্বিচয় 
কাল *পুথ সান । 
১্প্প্ধগ দশায় ভ্ীবাধপ্র কুষ্ণেব জগ্ত উন্মণ্দ চেষ্টা "দর ভতাবেশ মনে কবতঃ 
মথবা পোর্ণমাসী দেবীর নিকটে প্রবাধভহব বলেন, “এই বাধ' সম্মুখে মসব পুচ্ছ খণ্ড 
'দেঞ্”। প্কিশম কম্পিতা হন, গুধীমালা! দশনে মুহু মুহ অশ্র" বস্জন সহকারে 


ফুৎকার করত: রোদন কবেন। মনে হয় কোন নবীন গ্রহ এই বালিকার টিত্বকে 
আমন কবিযাছে।” ( বিদগ্ধ ম্ধব ম টক হয অঙ্ক ১৫ 'অন্রচ্ছেদ ) 

তাছার 'মাহাব নাই, নিদ্র। নাই, কববী অসংবদ্ধ | কেশগুসচরুক্ষ, তৈল বিবজ্জিত 
যেগিনীব ন্যায় জটাজালে পরিণত । তিনি মেশ্হগ্রস্তা এবং মুভ্যুব পারে অমিয়! 
উপনীত | শ্রীক্ুষ্ণ যখন মথবাষ তখন আরাধার বিবহে"ত্প দীর্ঘ নিশশ্বাসেব ধুমে সমগ্র 
বন্গাণ্ড ক্ষু্।। জঅমগ্র বুন্দাবন এমনকি ধাহাব। বাধা "ণাবিন্দে মিলনেরু বালা সৃষ্টি 
করিতেন তাহারা পন্যন্থ ব পাব শোকে শুহমান। কারণ তাহারা গানেন যে বাধ'ব মদি 
ঈ্গীবন'ণসান হয, তাহ। ০ইলে কুষ্ আব বুন্ধাবনে ফিবি'বন না । তখন ত হাদের 
বধ দল ছিবতাব *বপ্য হইবে ॥ এ্রজবাস মাত্রেই ধক গত প্রাণ । মিলনের 
প্রা -নকুল। তিধান বসময" লীলাব অপুন বৈনিন্থা | 

“মন কক তাল প্রতিপন্গীয়। না'মকা শামী চত্্রা লীও জানেন থে তাৰ 
1৭ পরম শ্রী ধন ইশনাষ তি ঠচ্ছ। যে; কপ দর্শন তাহাব ভ।গে মিলে 
তাহা এল কাল শা ৭ | অতএখ শ্রবাধাব বদ প্র।এবিযোগ হয ভাহ। হইলে 
ভিলি এ 7 একে ছচশন কট তত প ববেন ন।)১ এস কারণ তি'নও প্রাবাধাঞ পৰিচব্যাথ 
আগ্রনিযো” কবিতেন। 

বাধাৰ বি ম্বালায্ ঠিসক জাত পমান্ত রোদন কবিতে থকে । হগাধ দলে 
সপ খণশীল ম ৩7, মকব ছি 9 উতৎককি হইযা উচচ্চম্ববে তন্ন কবে। নাগলোক 
দ্দন্দোক বৈকগলোথ াল্ল'ক ভূলোকসকশ লে'কই ভহাণ দুণথে : খত হইয়া 
শশ বন পৎ। ই শীব"পাব বিবঙেব ২ বদ শ্রষঝটি দিবো ম্মাদ। উদুঘর্না, 
1৮*ভণ প্রভতি হ প্রকব পান্তিক ৮ বৰ এপাখভ'বাদি থণকিতে পারে তাহ! 
মুশপ উদিত ৩য় ভাতান দৃহলণে বাল কব্যি হুলে। ইহা পখ্বর্তী তবঙ্গে 
[বন্েবভা,খ বাঁখুহ হক ছে । 

প্দ কহ শ। কশহন “দ বলম্ব মধ্য দিখ। ,লই গভীব এব“নাৰ অভভূ তি আমাদের 
নিব- পববেশন কাব্যাছেন। কুঞ্ সম তৃষা ত।ং*ব তই লবতী য যদি তাহার 
দশমী দশণ অর্পাৎ ঠা হয় তাহাহইলে তিনি কামপী। কতেন অন তাও দেহেৰ 
পঞ্চ ৩ কঞ্চের সদ্ল।ভ ক বফ' ধন্ত হয। অর্থাৎ ভাহার দেঞছ্েব ক্ষিতি যেন রুষ্জেব 
গতাযাতের পথে গা স্থ ন গায় । তাভাব দেহের জল যেন হ্বামবুণ্ডে শষ] মিশে! 
তহাঞ দেহেব .০]াকি" যেন কষ্চেব দণ্নে শিক্ষা প্রাতষলিত হয। তাহার দেহেব 
বাযূ যেন কৃঞ্চেব বীভন ক তে পাবে। তীহার দেহেব আকাশ যেন কৃষ্ণের বেণুনাদ 
লহবীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। 
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অপরদিকে বিগ্রলন্তের মর্মস্কৰদ দশার মধ্যে উদ্দীপন বিভাগের সহযোগে যখন 
কৃষ্ণ্কৃত্তি হয়, তখন তিনি অপরিসীম আনন্দেও অভিভূত হন। তখন মনে করেন 
এই ত কষ্ণ তাহার কাছে, তাহাকে ছাড়িরা তিনি ন্ত্র কোথাও যান নাই। 
তাহার বদনসৌন্দর্য মানসনেত্রে পান করিয়া অপরিদীম আনন্দে পরিপুতা হন। 
এইরূপে বিরহেও মানস মিলন সংঘটিত হয এবং অপূর্ব রসের সঞ্চার করে । সেকারণ 
পণ্ডিতগণ বিপ্রলম্তকে "রস' বণিয়। নির্ধারিত করিয়াছেন । উপরন্থ বিগ্রলন্ত বিন! 
সম্ভোগ সমৃদ্ধিমান হয় ন।। “নবিন। বিপ্রলম্তেন সন্ভে'গ পৃষ্টি মশ্ঈতে |”? বিপ্রলম্তের 
মধ্যে মিলনানন্দ জড়িত আছে বলিষ। বিপ্রলভ্ত সঞ্তীবিত থাকে । 

এস্থলে শ্রীরাধার যে বিরহদশ! ধণিত হইল তা1 পূর্বরাগ এবং প্রবাসাথা বিরত 
একত্র সম্মিলিত করিয়া! । মনে হয় ইহাতে কোন অসঙ্গতি ব" সিদ্ধান্ত বিবোধ হগ 
নাই । ফাহাহউক পববন্তী পপ্রব!সাঁথা বিরহ” ধর্ষক প্ররন্ধে রজ্গক'শ্মাগণের বিরহ 
বিস্বত ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 


গৌরাবিভ্ভীবের কারণ 

বেগ্রলন্তের মর্মস্তৰ দশাব আমন শ্রীমম্মচাগ্রভব লীলার মপো নিশেষ পবিগয পাহ । 
কৃষ্ণের অপ্রাঞ্চিতে নয়নের অশ্রধার। বিগলিত হইয়া টাহশ্ল সম -দহইকে পরিপ্রত 
করিতেছে । পুলক ও রোমাঞ্চ কদস্ব কুন্তমের হু ষ তাহার শ্রীঙ্গে ভাবছ়। উঠিয়ছে | 
কখন উত্তান নয়ন, কথন যমুনা! ভ্রাম সমুদ্রে পতন, কখন দেশ কৃম্মাকুতি সদশ। 
কথন হস্ত কখন রোদন, কখন ভমিতলে বিলুগন, কখন গন্তীবাখ প্রাটিরে গাত্র 
ঘর্ষণ গ্র্তত অলৌকিক ভাবধারা মহ'ভাববতী শ্রীরাধান বিপ্রলন্তের ভাবগ্োতক । 
রাধার প্রেমমহিম! কীদ্ুক, তাহার নিক্ত মাধুষই বা কীদক, এবং 'ল মাধুম্য আস্বাদন 
করিয়। শ্রীবাধা যে স্তখ অন্নভব করেন তাহাই বাঁ কীদৃক, এই তিনাবযষ জানিবাব 
বাঞ্ছ। লইয়া! কৌতুক কৃষ্ণ পরবর্তী লীলা ষ শ্রারাধার ভাবকান্থি পবিগ্রহ কবিগ! গোল 
রূপে অবতীর্ণ হইলেন । ইহাই গৌরাঁবিভভাবের অন্তরঙ্গ কারণ। 

কোঁন এক খ্রী্টীয় ধর্মযাজক মহাপ্রভুর জীবনী পাঠ করিয়া মন্তবা করিয়াছিলেন 
তাহার! যিশুধুষ্টের নীচে গৌরাজদেবকে 7:০,০৮ ছিসাবে ক্বীকাব করিতে পারেন 
বটে কিন্তু বড়ই পরিতাপেয় বিষয় যে এতবড় 7:01718%-এর শেষ বয়সে মন্তিষ্ক বিকৃত 
হইয়াছিল। 

বস্ততঃ প্রেমের উন্নত অবস্থার সন্বন্ধে সাধারণের কোন ধারণা থাকিতে পারেন । 
সে কারণ এপ্রকার উক্তি অন্বাভাবিক নহে। মহাপ্রভুর দিবোন্মাদকে অনেকেই 
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প্রাকৃত উন্মাদের সহিত তৃলন| করিয়াছেন । এমন:কি তাহার পার্যদগণের মধ্যে অনেকের 
এইপ্রকার ধারণা জঙ্গিয়াছিল। তাহার একান্ত অন্থগত তক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত 
মহাশয়ও এই প্রকার ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহাপ্রভূ বাতিকগ্রত্ত হইয়াছেন 
মনে ক্রিয়া তিনি নবদ্বীপ হইতে তাহার নিমিত্ত নীলাচলে বিষুটতিল আনয়ন 
কবিয়াছিলেন এবং ম্বব্ধপ দামোদরের নিকট তৈল. রাখিয়! বলিয়াছিলেন যে তিনি 
অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর যেন মহাপ্রতৃকে এ তৈল মাথায় মাথিতে অনুরোধ করেন। 
কযেকদিন গত হইল জগদানন্দ পণ্ডিত মহাশয় স্বরূুপকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে 
মহাপ্রভু এ তৈল ব্যবহার করিতেছেন কিন।। তছুত্বরে স্বরূপ দামোদর তাহাকে 
জানাইলেন যে নহাগ্রভ এ তৈল অঙ্গীকার করেন নাই। তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় 
অঠিশয় দুঃখিত হুইয়! রহিলেন। একদিন মহাগ্রনহ্ব তাহাকে ডাকিয়। বলিলেন, 
পশ্রিত, তুমি যে আমার জন্য কষ্ট করিয়া! নবদ্বীপ হইতে তৈল আনিয়াছ তাহাকি 
সন্যাসীর পক্ষে ব্যব্ার করা উচিত? তাহারচেয়ে তুমি ৬শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের 
সম্মুখে প্র তৈল দ্বারা প্রদীপ জালাইয়া দাও, তাহাহইলে তোমার সুদূর হইতে তৈল 
মান। সার্থক হইবে ।” পণ্ডিত সে কথায রুষ্ট হইয়া! এ টৈলভাগু মহাগ্রভূর পদতলে 
মানয়! ভাঙ্গিয়। ফেলিলেন এবং তথাষ তৈল আত বভিতে লাগিল। তিনি মহাঁ- 
প্রকে এতই ভালবাসিতেন যে তাহার নিমিত্ত যে হৈন আনা হইয়াছে তাহা আর 
অন্য কোন দেবতাকে, ঠিনি যত বড়ই হউনন1 কেন, দিতে রান্দী হইলেন না । পণ্ডিত 
ঢ,খিত হুইয়] কপট বদ্ধ করিম নিজ্ঞালয়ে গিষা বসি রহিলেন। পরে তক্তবতলল 
নীগৌরহরি তাহাকে নানাবিধ অন্রনষ বিনয় কয়া এবং পরিশেষে তাহার গৃহে 
সেবার অঙীকার করিযা পণ্ডিতকে রুতাথ কারিলেন। 

শ্রীগৌরাঙগদেবের 7১:00:96 হিসাবে স্থান কোথায় ত'হা মহাত্মা শিশিরকুমার 
ঘোধের “অমিষ নিমাই চয়িত” গ্রন্থে *রিচষ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন যেশব 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুব ধরাধ।মে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মপ্রচার করি গিয়াছেন 
তহঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নতুব! তাহাদের শ্বরূপ 
সম্বন্ধে পরিচয় আমাদের নিকট চিরকাল অজ্ঞাত থাকিত। যিশুখুষ্ট নিজেকে 
“ভগবানের পুত্র” বলিয়। পরিচষ দিয়ছিলেন। হুজরৎ মহম্মদ নিজেকে “আল্লার 
সেবক” বলিয়। পরিচয় দিয়াছিলেন 'কন্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব বহুপময়ে নিজেকে “ন্বয়ং 
ভগবান” বলিয়া! পরিচয় দিয়াছিলেন। নবদ্বীপ লীঙগায় মহাপ্রকাশের দিনে শ্রীবাস 
অঙ্গনে তিনি প্রথমে তাহার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন এবং তৎপরে বিবিধ সময়ে 
বিবিধ স্থানে তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট বড়তৃজ মৃত্তি গ্রভৃতি প্রশ্বারিক মৃত্ভি 
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দেখাইয়া! ভগবস্তীর পরিচয় দিয়াছিলেন। যদি আমরা তাহাদিগকে অসামান্ত বা 
মহামানব বলিয়াও ত্বীকার করি তাহাহইলে তাহারা যে নিজেদের সম্বন্ধে মিথ্যা 
পরিচয় দিয়া গিয়াছেন একথ! কোনপ্রকারে বিশ্বাস করিতে পার! যায় না। 
অবশ্ত শ্রীচৈতন্তের ধম বহুল পরিমানে প্রসারত! লাভ করিতে পারে নাই তাহার 
যথেষ্ট কারণ আছে । তবে ধর্মের মানসংখা] বাছুল্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না 1 বস্তুতঃ 
ভাগবত ধর্ম অতীব নিগুঢ় এবং স্বল্প লোকের ডন্য এ কথা অস্বীকার কর] চলে না । 
যদিও শ্রীরাধার পক্ষে মিলনই কাম্য, বিরহ কাম্য নহে তথাপি জীবের পক্ষে 
পুর্বরাগ একান্ত কাম্য বস্ত। পূর্বপাগ জশখনে উপস্তিত হইলে বুঝিতে হইবে থে 
আতত্মগাগরণ সুরু হুইয়। গিয়াছে। লৌলাই পুর্বরাগের ভিত্বি। পৃবরাগের অনুভূতি 
যতই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে আরম্ভ করবে ততই 'মাত্মবিকাশ উন্নত হইতে 
উন্নততর হইবে। তখন কান বাধা বিদ্ব তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। 
পিছনের ডাক তাহার কর্ণে পৌছাইবে না। সম্মুখের ভ'কে সে একেবারে ভরপুর 
হইয়া উঠিবে। দেভাভিনিত্শে একেব'রে শি থল হহয়। পড়িবে । দেহ মন, হীক্জ্রষ 
সকল একমুখী হইয়। শুন্য হইয়া ফইবে। ভীর বিরহের প্রজ্ঞলিত অনলে সমস্ত 
কদর্থ ভম্মীভৃত হইবে। মনাবশুদ্ধ স্ক্রে সভিত ভাদাস্মা প্রাপ্ত হইবে । প্রেমময়ের 
অপধিসীম মাধুষের আশ্থাদ প্রাপ্ত ভইবা মনপ্র“ণ ভরিয়' উঠিবে। তাভার স্চিত 
অভিসাব করিখার প্রবল অপগ্রহ দেখ দিবে । ধম, অর্থ, কাম মোক্ষ চতুবিধ ফলকে 
তৃণাদপি অকিঞ্চিতকগ মনে কব্বিধা দুরে সর ইস] দিয়া, আনন্দ ঘনের সহিত সম্পক 
স্থাপন করিবার প্র“ অভলাষ জন্মিবে। তৎপরে অপরিচিত পরিচিত হুইয়। 
আপন'র প্রিয়তমরূপে স্কুর্িত হইবেন । খন মনে হইবে তিনি কত প্রিয়তম । 
“তে"মারে বলেছে যাবা পুত্র ভণ্তে প্রিষ; 
বিভ্ত হতে প্রিযতর বাঁপকছু আন্মীয়। 
জব হ'তে প্রিয়তম নিথিল হুবনে, 
আন্মার অন্থরতম, £তাঁমাবি চবণে, 
পাতিয়' গাখিতে চাই জদয় আমার ।” 
পূর্বরাগ আত্মজাগযণেও প্রকৃষ্ট নিদর্শন । এশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে 
পূর্বরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয় এ কথ বলিলেও অতযুক্তি হয় 
না যে তাহার অধিকাংশ কবিতাই পূর্নরাগের কবিতা । প্রবল উৎকণ্ঠা পূর্বরাগের 
আশ্রয়। এই স্ুতীর বাকুলতা। যে কথন কাহণর মধ্যে আচম্থিতে প্রকটিত হইবে 
তাহ! নির্ণয় কর। কঠিন । নাম সংকীও্ডনের মধ্য দিয়া) চিত্রপট কিন্বা! বিগ্রহ দর্শন 
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করিয়া ভাবাবেশ আসিতে পারে। শ্কুরণের মধ্য দিয়! সাক্ষাৎ দর্শনের গায় তাহার 
রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পঞ্চানন্দে বিভোর হইতে পারা যায়। 
অনেকে খারণ। করেন যে রাধাকৃষের পূর্বরাগের মধ্য দিয়! নরনারীর হ্বাভীবিক 
মিলন পিপাস: সুচিত হয়। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক যেন গাড়ীর সম্মুখে ঘোড়া সংলগ্ন না 
করিয়া ঘোড়ার সম্মুথে গাড়ী সংযোজন করা (10 09১ 6০ 98৮ 0900:6 009 
1০:৪৪ ) নবনরীর ক্ষুদ্র প্রেমে তৃপ্ত হইয়। এবং অন্থপ্যি বৌধ করিষা মন ভূমা প্রেমের 
দকে উধাও হুইযা ছুটিতে চায়, এ দৃষ্টান্ত বহুল পবিমাণে নাধক ভীবনে পরিদৃষ্ট হয়। 
প্রাকৃত নায়ক নায়িকার মধ্যে যদি কোন ভাগ্যোদয়ে তীব্র মিলন বাসন। জাগ্রত 
হইয়া উঠে, তাহা হইলে ইহা'ও সত্য ষে সে সুত্র উতৎকণ। কখন কুদ্র গণ্তীর ভিতর 
আবদ্ধ হইয়! থাকিতে পারে না। আনন্মেন্িয প্রীন্ি বাঞ্চীয তাহা পর্যবসিত হয় 
ন1। ক্ষুদ্রগণ্ভী ভাঙ্গিয! চুড়িয়া সে মহ। প্রেমেব পদকে ছুটিতে চায় । 
“কুপ্ডর ভিছর জা'দশ্ছ গঞ্জ 'আন্ধ হ'য়ে 
ক্দিছে আপন মনে, 
কুন্্রমের দলে বদ্ধ ণ্যে 
করুণ কাতর স্বনে . 
কাদিছে নে ভ'ষ ভাষা 
বেল ব'য বেলা যায .গ। 
ফ'গুনের বেলা যায » 
কবি যেমন জীবত্ের পবিপুর্ণ বিকাশ সাধন করিয় (68115816101. 0 81) 177061 
70660881861 এবং ক্ষুদ্র গণ্তভী অতিঞ্ম করিয়া সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রকাশ কহিতে 
চান, বৈঞুব সাধকগণও ক্ষুত্রগণ্ডী ভাঙ্সিষ। ঢুডিয় 'ভুমা প্রেমেব সহিত পরিচিতি লাভ 
কবিবার জন উতৎ্কচিত হন । তথ. তাহ পিগকে কেহই বাধিয়। রাখিতে পারে না। 
“বেল। যায় বেলা যায়গে?” কে'ন বাউলের মুখে এই প্রকার গান শুনিয়া, লালাবাবুর 
চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কবিনিঝরের অন্ধক রব গুহার মধ্যে প্রভাত পাখীর গান 
শুনাইয় দিয়া, তাহার স্বপ্ু ভঙ্গ করিয! দ্রিলেন এব* সে যেমন সকল বাধাবিদ্র দূরে 
ফেলিয়। দিয় প্রাণে আবেগে সমৃদ্রের দিকে ছুটিতে লাগ্লি, সেই প্রকার “বেল! 
যায়, বেল! যায় গো” এই গান শুন্ি। লালাবাধুর ভগ্বাস্তর উপস্থিত হইল । তিনি 
তাহার অতুল বৈভব, শ্ত্বী-পুত্র-পরিভন সঞ্লই তৃণের স্কার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া” 
রন্দাবনের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। ইহা পুধরাগের নিদর্শন । শ্রীরপ, শ্রীসনাতন, 
শ্রীরঘুনাথ গে]স্বামী প্রমুখ সাধকবর্গের জীবনে এইপ্রকার পরিবর্তন দৃষ্ট হয়৷ 
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বিল্বমঙ্গল 

বিমঙ্গল ঠাকুর চিস্তামণি নামক এক বেশ্তার প্রেমে অন্ধ হ্ইয়! তাহার সহিত 
মিলিত হইবার নিমিত্ত ঝঞ্চাসংকুল রঙনীতে কত বাধাবিপ্র অতিক্রম করিলেন। 
কাষ্ঠ ভ্রমে মৃতদেহের উপর আরোহণ করিয়া তরঙ্গায়িত1 নদী পার হইলেন। তৎপরে 
চিস্তামণির গৃহে আসিয়া দেখেন দ্বার অর্গলবদ্ধ। ঘন ঘন মেঘগর্জনের মধ্যদিয়। 
তাহার আকুল আহ্বান কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না। তখন সর্পকে রজ্জু মনে 
করিকা! তাহার পুচ্ছকে অবলম্বন করতঃ প্রাচীর উল্লজ্বন করিলেন । ভীষণ এক শব্ধ 
হইল। চিন্তামণি তাহার সহচরী বুন্দের সহিত আসি? আশ্চ্ধ্যাঘিত হইয়। দেখিলেন 
ষে সে বিন্বমঙ্গল; তাহার গাত্রহইতে তখনও শবেব পুতিগন্ধ নির্গত হইতেছে । 
বাহাকে বজ্জু মনে করিপাছিলেন .সই কালসর্প তখনও প্রাচীর গাত্রে বিগ্ম ন। 
সমস্ত দেখিয়! শুনিয়! চিন্তামণি একেবাবে হতবাক এবং স্তন্তিতা হইয়া গেলেন । 
একি ছুর্দমনীয মিলনোতকগ্া। প্রাবুটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গভীর বজনীতে যখন কেহই 
ঘরের বাহির হইতে পারেন', একট। পশ্পব্যন্ত রাস্তায় দেখা যায়না, এমন অবস্থা 
সে কিন! আমার স্তায় একটি বাববণিতার তুচ্ছ ৮প্রমে অভিভূত হইয়া অকল বিপদ 
আপদ তুচ্ছ করিয়া আসিষাছে অ'মাব ক'ছে প্রেম নিবেদন কবিতে। 

তখন চিস্তামণি বিশ্বমঙ্গলকে বলিলেন “দেখ তুমি প্ঘ শভ*ব -প্রম আমাব নিক 
পোষণ করিয়া রাখিষ।ছ, তোম?* সহ 'অফুবগ্গ প্রেম যদি গাধা] নেব উদ্দেশ্ো উৎস" 
করিতে পার, তাহাহইলে তোমার এ “প্রম সার্থকতা লাভ কবিবে ।” 

এক কথাচেই তাহার সংজ্ঞ1 ফব্যা আসিল। এই তিরস্কার উত্তর ভীবনে 
তাহার পুরস্কার রূপে গণ্য হহল' পাশ্চাত্য কবি সাহিত্যিক 101)080 ধলিমাছেন :-_ 
£89586 $9 06692, 0£ 8৪6৮199,, তখন উভযের জীবনে আমূল পরিবর্তন সংঘটিত 
হইল | চিক্তামণি এ ছৃশ্বা দেখিয়া! ক্ুভ পাপের জন্য অন্পশোচনানলে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞ! করিলেন যে এ নারকীয় জীবন আর বহন করিবেন ন। | 
এইপ্রকার রূপের মোহ বিস্তার করিখা কাহাকেও প্রতারণা কগিবেন ন।। 

সমস্ত রাত্রি তাহার! একত্রে মিজিয। রাধাকষ্জের ভজনগান কৰিতে লাগিলেন। 
নব জাগরণ সুরু হইয়াগেল। রাত্রি প্রভাত হইলে বিন্বমঙগল চিস্তাযণিকে প্রণাম 
করিয়। তাকে বত্মেন্ধেশী গুরুক্ধপে বরণ করিলেন। তৎ্পরে সোমগিরি নামক 
এক পরম বৈষুণবের নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া! পরম রসের সন্ধানে বৃন্দাবন 
যাত্রা করিলেন। গভীর সাধনার ফলে রসানুভূতি লাভ করিয়া অত্যাশ্্যরূপে 
শ্রকষ্ণকর্ণীমৃতের অপূর্ব মাধূর্য মণ্ডিত ক্লোকাবলী তাহার জীমুখ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত 
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হইতে লাগিল। তিনি গ্রথমেই চিস্তামণিকে বন্দনা করিয়। মঙ্গলাঁচরণরূপ ক্লোকে 
বলিলেন, 

“চিন্তামশিজয়তি সোমগিরি গুরুমে | 

শিক্ষাগ্ডকশ্চ ভগবান শিখিপিঞ্চমৌলি ॥ 

ষৎ পাদ কল্প তক-পল্লব-শেখরেষু 

লীলাম্বষন্বর রস: লভতে জযশ্রীঃ ৷” 

এই মঙ্গলাচরণ রূপ শ্লোক হইতে জানা যায়, গুরুত্রিবিধ। প্রথম বত্মশুক্ক অর্থাৎ 
যিনি পথেব সন্ধান দেন । অথব1 ধাহার তিরঙ্কার বাক্যে ভগবছিমুখ চিত্ত ভগবগুন্মুথ 
হইয। উঠে । বিহ্বমঙ্গল ঠাকুবের পক্ষে চিস্তামণি নামক বেশ্া তাহার বর্ম গুক। 
দ্বিতীয়__মন্ত্রগুক অর্থাৎ ধিনি কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিষা ভগবানের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধ গ্'পিত করিয়' দেন । বি্বমঙ্গলেব পক্ষে সে'মগিবি নামক এক পরম বৈষ্ণব 
তাহার মন্ত্রগুক। তঠীয-শিক্ষাগুক অর্থাৎ ধাহাঁব মন্তকে চুঁড়া মযুব পুচ্ছ দ্বারা 
স্থশেভিত সেই ভগবান শ্রীরুষ্ণ ব্যষ্টি ভশীবেব অন্তবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহ।দিগকে 
শিক্ষা দেন এবং বিবেকের পালে হাঁওফ। তুলিয। দিষা সৎপথে পরিচালিত করেন। 
তিনি সবজীবের শ্ন্পি শুক । অন্তবে অবস্থিত থাকেন বলিষ ভিনি চৈত্য গুরু নামে 
'অভিহিত। 
শ্রীকষ্ণের (সৌন্দয মাধুয্য বর্ন করিতে গিষা। তিনি গঞুথমে ভাহাব নখছ্যুতিব 

বর্ণনা করিলেন । শ্রীরুফেব চরণকে কল্পতকব সণ5 তুলনা কবিলেন কাবণ ইভ 
সর্বার্থপ্রদ। চবণেব অঙ্কুলিগণকে কল্পতকব পল্লবের সহিত ঠুলনা করিলেন । 
নখাগ্রগণকে পলবে অগ্রভাগ্েব সহিত তুলনা! কবিলেন। “কন্ঠ তাহ"র নখ' গ্রগণ 
এতই শোভাসম্পদ এবং ছাতি শলত'ঘ উজ্জ্বল এবং মনোহব যে সে শোভাসম্পদ কি 
পার্থিব কি অপার্থিব কোন বস্তর সন্ত উপমিত হইতে পারে ন। | যখন তিনি কোন 
উপমানের ভ্বাবা তাহা নিণয কাত পাবিলেন না, তখন তিন শ্রীবাধার মধ্য দিয়া 
তাহাঁব সমাধান করিলেন । তান বলিলেন, জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীলক্ষমী দেবীরও যিনি 
অংশিনী সেই বাধিকা খ্ীকষ্চের পদনখসৌন্দর্যো এতই মাকৃই হন যে লঙ্জাবনত 
বদনে এবং সতৃষ্ণনযনে তাহাদের প্রতি চাহিষ। থাকেন এবং তাহা হইতে যে লীলারস 
নিঃসৃত হইতেছে সেই রসের লোভে শুকুঞ্চ চরণে আত্মসমপন কবি স্বয়স্বর সুখ 
অর্থাৎ শঙ্গার রস সন্বন্ধি প্রেমামৃত আশ্বাদন করেন । 
এই অমূল্য শ্রী কর্ণামূত গ্রন্থ প্রগৌবাঙ্গ দেব দাক্ষিণাত্য হইতে বক্ষে ধারণ করিয। 
লইযা আসিয়াছিলেন। 


প্রেমের পুজারী শ্রীচণ্তী দাসের অবস্থাও তাহাই । তিনি রজকিনী রামীর প্রেমকে 
অবলম্থন করিয়! অতীন্র্রিয় গ্রেমরাঁজ্যে উন্নীত হইলেন। কবি জয়দেব পদ্ম'বতীর 
প্রেমকে আশ্রয় করিয়! অপ্রা্কত উজ্জ্বল মহা প্রেম রাজ্যে উপনীত হইলেন । 


প্রেম বৈচিত্য 


পূর্বে বলা হইয়াছে প্রেম বৈচিত্য বিরহের অন্যর্গত। উজল নীলমণি 

প্রেমবৈচিত্যের সংজ্ঞ। দিযাছেন ১-_ 
প্রিয়ন্তয সন্নিকর্ষেপি প্রেমোতকর্ষ স্বভাবতঃ | 
ষ! বিশ্লেষ ধিয়াপ্তিস্তৎ প্রেমবৈচিতামুচাতে ॥?, 
( শঙ্গার ভেদ প্রঃ ১৪৭ 

প্রোমেৎকর্ধ থথভারে প্রিয়তমের সন্নিকটস্থ থাকিয়াও ন্রিহ ভয়োখ যে আছি 
তাহাকে প্রেমবৈচিত্তা বলে। 
শ্ররাধার প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবে শ্রীরুষ্ের সহিত বিহার পরাষন। হইলেও তিনি মনে 
কবেন ষে রুঞ্ বুঝি শাহাঁর কাছে নাই, তাহাকে ছাড়িযা মন্ত্র চল্গিয়া গিয়'ছেন, 
এই মনে করিয়! সংযোগেও অসং.যাগ আসিয়! উপস্থিত ভয, এবং তাভাঁতে তিনি, 
বিরহ যাতনায মুষ্ছিতা হন। কুচ '্সঙ্কে শায়িতা থাকিযাও তাহার অনুরাগ এতই 
প্রবল থে তিনি বিচ্ছেদজ্বরের আভিশয্যে বিবশ বুদ্ধি এব" মহাুর্ণাগ্রন্তা হইয়া “ভা 
রমন! হা প্রেষ্ঠ কাসি কাসি? মহ্াতুকত 1৮ হে রমন, হে মহাভুজ, হে প্রেষঠ তুমি 
এখন কোথায় ?” এই বলিয়া চীৎকার করেন। তাহাতে কৃষ্চও বিস্মিত হইযা 
যান এবং বলেন, হে প্রিয়ে আমিতে। তোমার নিকটেই আছি «ই বলিরা তাহার 
সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনেন । ইহা শ্রীঝাধার প্রৌট অন্তরাগ । বিরহে যেমন মিলনের 
স্বৃত্তি হইয! তাহাকে আনন্দ দান করে, সেই প্রকার তিনি মিলনেও বিরহ ব্যথাষ 
অধীরা হইয়া পড়েন। 
গ্রেমবৈচিত্তের একটি সুন্দর কাহিনী শ্রীৰপ গোম্বামীরুত বিদগ্ধ মধব নাটকে বর্ণিত 
মাছে? শ্রীরঞ্জের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হইয়াছে সম্মৃথে শ্রীরুষ্ণ এবং 
সঙ্গে প্রিয় সখা মধুমজল, পার্থে ললিতাদি সখীবৃন্দ। এমন সময় একটি ভ্রমর 
আসিয়া শ্রীরাধার মুখমগ্ডলের নিকট গুন্গুন শব্দ করিতে লাগিল। তাহাতে 
শ্রীরাধ। বিচলিত হইয়া ভ্রমরকে তাড়াইবার জন্য অন্থুরেধ করলেন । প্রিয় নর্ম 
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সখা মধুমঙ্গল ভ্রমরকে তাড়াইয়া দিয়! বলিলেন, “এখন মধুস্থধন চলিয়া! গিয়াছে।” 
এই কথ! বলিতেই তিনি মনে করিলেন যে বুঝি তাহার প্রিয়তম মধুছদন তাঁহাকে 
ছাড়িয়। চলিয়। গিয়াছে । এই চিন্ত। করিয়া শ্রীরাধা বিরহ ব্যকুলা হইয়া পড়িলেন। 
প্রেমবৈচিত্য প্রেমাছ্রাগের বিচিত্র ক্বভাব। 
মান। 
মান সম্বন্ধে এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে কিঞ্চিদিধিক বর্ণন! করা হইয়াছে। শ্রীপ্রীউজ্জল 
নীলমণি মানের সংজ্ঞা দিযাছেন ১ 
“ন্সেহন্ত,ৎক্তা-বাপ্ত্যা মাধুধ্যং মানয়ন্ধবম, 
যে ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যমান ইতি কীশর্ভাতে ॥ 
( স্থায়িভাব প্রঃ ৯৬ ) 
“কেহের উৎকর্ষে হয় মধ্ধুর্্য নৃতন। 
থে অদাক্ষণ্যে মান" কহে বুধগণ ॥+? 
( উজ্জ্লচন্দ্রিক! ) 
স্নেহ উৎকর্ষত1 লাভ করিলে মানের উদষ হয়। কাবঈ স্নেহের পরবর্তী কক্ষ। 
মান। কিন্তু প্রণষ ন! হইলে মানের কোন অর্থ থাকে না। যেখানে প্রণয 
'অতিশয় নিবিড় এবং সান, সেইখানেই মানের সার্কত'। সে ক'রণ মানের 
ভিন্তি প্রণয় । মান, স্নেহ এবং প্রণষ উভয় ভাবেব স শ্মালিত অবস্তা | 
মানের বিবিধ সঞ্চারি ভাবের মধো শঙ্কা এবং অ্য়। প্রধান । প্রাচীনমতে ক্নেহব্যতীত 
তয় হয় ন৷ এবং প্রণয় ব্যন্তীত ঈর্ধাও সম্ভবেনা । শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহ্াশয বলেন 
কতাপরাধনায়ক নায়িকাকে ভশ করেন এবং নায়িকার তত্প্রাতি ঈর্। হয়। ভয় এবং 
ঈর্ষা এই ছুই কারণে নায়ক নায়িকার মানাখ্য রস হয় । নন্মধো ভয়েদ কারণ স্নে 
এবং ঈর্যার কারণ প্রণয় । সুতরাং নায়িগ। বিসরক চির্তাত্রী ভাব ব্যতীত নায়কের 
ভয় হয় না এবং নায়ক বিশ্যক সখ্য ন! হইলে নায়িকার ঈষার উদ্রেক হযন|। 
মানমিলনের পরিপন্থী সুতরাং বিরহের অন্তর্গত। ইহা মিলনান্দকে শ্ষিমিত 
করিয়া দেয়। অপর পক্ষে ইহা প্রচুর পরিমাণে মিপনোত্কগাকে বাড়াইয়! তুলে। 
সে কারণ মান রসরূপে পরিগণিত এবং শীকুষ্ের পরম আস্বাছ্ । 
প্রগা্ধ প্রেমবতী ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য কোন নাধষিকার মান সাজেনা। শ্রীমতী 
চন্ত্রাবলীর মান অতীব ক্ষীণ । তিনি দক্ষিণা নায়িক।। অদাক্ষিণ্য যদিও প্রেমের 
ভাবে কোন সময়ে গ্রকটিত হয় তথাপি তাহার দাক্ষিণ্য স্বভাব গুণে মান বিশেষ 


স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। রুল্সিণী মহিষীবৃন্দের মান শ্রকষ্ণের তিরস্কারে 
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পর্যবসিত হয়। একমাত্র শ্ত্রীরাধার দুর্জয় মানের নিকট ভগবান শ্রীক্ষ্চ নতি 
স্বীকার করেন। 

মান সহেতুক এবং অহেতুক ছুই হইতে পারে। কান্তের গান্জে অন্যরমণীর 
ভোগচিহ্ৃ দেখিয়া যে মানের উৎপত্তি তাহা সহেতুক, এবং মিলনের সমযেও 
নায়িকার হৃদয় মধ্যে বিনা কারণে -য মান সহসা আবিভূতি হয় তাহা অহ্তুক। 
আবার বিনাকারণে শ্রীমতী ললিত! দেবীর আঁদেশেও তাহাকে মাঁনবতী হইতে হয। 
মানবশতঃ শ্রীমতী রাধারাণী কান্তকে কুঞ্জ হইতে বহিস্কৃত করিয দিয়া পশ্চাৎ বিলাপ 
করিতে থাকেন । তাহার মিলনের তীব্র উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইলেও তিনি তাহার 
সখা মঞ্জরীদিগকে সাবধান করিয়। দেন যে তাহারা কেহ যেন তাহার মানের মর্যাদ! 
ক্ষুন্ন করিয়া মিলনের উদ্যোগী না হন। 

অপর পক্ষে শ্রীরষ্ণও শ্রীরাধার ছুজধ মান ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বন্ুগ্রকাব স"ধ্য 
সাধন! করিষ। থাকেন, এমন কি কখন মালিনী বেশ ধাবণ কবিষ! “দেহি পদপঞ্জব 
মুদারম্* বলিয় শ্রীরাধার চবণে আত্মনিবেদন করেন। ইহ) শ্ররাঁধার মানের বৈশিষ্ট 
এবং শ্রাবাধ। প্রেমলমুদ্রেব বিচিত্র তবজ । 
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যোড়শ তরঙ্গ 


প্রধাসাখ্য বিরহ (মাথুর বিরহ ) 
প্রবাস বিপ্রলন্তের অন্তর্গত । প্রবাস দ্বিবিধ-_অদুর এবং সুদূর । হহা বুদ্ধি 
পূর্বকও হইতে পারে এবং 'অবুদ্ধি পূর্বকও হইতে পাবে । অদূর প্রবাসের বির সে 
প্রকার বেদনাদায়ক নহে। ইহা তরল। কারণ তাহাতে নায়কের অন্পস্থিতি 
স্ষল্লকালের নিমিত্ত এবং মিলনও ত্বরাঘিত হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত সুদুর প্রবাস 
ভনিত যে বিরহ তাহ। অতিশয় তীর এবং মমন্থুদ | দুর প্রবাদে মিলনের আশ! 
একপ্রকার দুরাশ' বলিয়! মনে হয়। সেকারণ শজ্জনিত বিরহবেদন। অত্যুগ্র এবং 
দীর্ঘকাল স্থায়ী । অপরপক্ষে দীঘ বিরহের পর যে মিলন ঘটে, তাহ আবার 
স্রমপূুষ । সেকারণ পণ্ডিতগণ স্থবুর প্রবাসের, পর সঙ্সোগকে সমুদ্ধিম্ন্‌_সৃস্ভোগ 
বলিযাছছেনু। 
রুষণ ষখন মথুরায় তখন ব্রভূমির যে কি্রকার ছুদ্ঘশ! হইয়াছিল, শ্রীমগ্ভাগবতের 
দশমন্কন্ধে বণিত “উদ্ধব সংবাদ হইতে তাঁহার পাঁবচয় পাওরা যায়। গোস্বামী 
ভগণ স্ুবিস্তাবে সে মর্মবেদনা। আমাদিগকে জানাইয়াছেন। কবিগণ, চারণগণ 
এবং বাউলগণ কষ্ণবিনে বৃন্দাবনের উপর যে ঘনীভূত বিষাদের কালোছায়া৷ আসিয়া 
গাঁউয়াছিল, তাঁহ+ব ককণ কাহিনী বিবিধ করিতাঁয় এবং গানে আমাদের নিকট 
পরিবেশন করিযা ছেন। "নন্দপুংচন্দ্র 'বন। বুন্দাবন অন্ককার।” “*দখে এলাম শ্যাম 
“তামার ব্রজধাম, বৃন্দাবন আদ বন হ7শছে।' এপম্প্রকার কবিত। এবং গান শুনিয়া 
'বামাদের কঠিন প্রাণও শেকে বিহ্বল হইযা উঠে। হাহ'দের বিরহব্যাথা শুনিয়! 
আমরাও বিগলিত হইযা পড়ি । ইহ ব্রজপ্রেমের 'যাবদা শ্রয় বৃত্বি। 
বিরহের মধ্যে মাথুর বিরহ সধাপেক্ষা বেদনা দাষক। পূর্বরাগের বিরহ 
ভতট। বেদনা দায়ক নহে, কারণ ইহাতে নায়ক নায়িকার পরম্পর পরম্পরের সহিত 
আকর্ষণ আছে এবং মিলনের আশ সমুজ্জল থাকে । রাসে পরিত্যক্ত ব্রজ 
রমণীগণের যে বিরহ ত হা সুদীর্ঘ ছিল নাঃ অল্প সমযের মধ্যে তাহাদের মিলন 
সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু মাথুব বিরহ দীর্ঘকাল স্থায়ী । মিলনের কোন 
সম্ভাবনা! নাই। উভয়ের উভয়ের প্রতি সান আকর্ষণ নাই। প্রকৃত পক্ষে 
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ইহা! এক পক্ষীয়। উপরস্ত মিলনের পর যে বিরহ তাহ! অতিশয় মর্মান্তিক । সে 
হেতু পূর্বরাগের বিরহ অপেক্ষা প্রবাসের বিরহ অতীব বেদন! দায়ক । 

এক প্রসিন্ধ ফরাসী সাহিত্যক বলপিষাছেন, “81076 %9367709 001010908 105 
1008 8089109 11115 18৮ অর্থাৎ ক্ষণ কাল উপ স্থিতি প্রেমকে উদ্দীপিত করে, কিন্ত 
দীর্ঘকাল অন্তপস্থিতি প্রেমের বিনাশ সাধন করে। ইহ' মর্ত জগতে সত্য কারণ মর্ত 
জগতে প্রেম নাই, যদ্দি ব1 প্রেমের আভাস থাকে, তাহা হইলে তাহা স্বার্থ পঙ্কিল। 
তাই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি লৌকিক নায়ক নায়িকা উভয়ের প্রেমকে বিশ্বতির 
অতল জলে ডুবাইয়া দেষ। ইংরা'জতে একটি প্রব;দ বাক্য আছে, «নু 00081 
20920%5 18 81০:৮১, অর্থাৎ আমর! বাহারের সহিত অবাধে মিল! মিশা করি; 
যাহাদের সহিত আময়ী প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হই, তাহারা আমাঁদে৭ নয়নের অন্তরালে 
ধাইলেই, আমর! তাহাদের কথা ভুলিয়া যাই । কিক এখানে থে এপ্রমের 
অনুশীলন কর হইতেছে সে প্রেম সহস্র প্রতিকূল অবস্থ! প্রাপ্ধ হইলেও বিনষ্ট হয় মা । 
কারণ ইহাতে কোন ত্বাথ পণ্কলতা৷ নাই, তাই ইহ; অমর *ক্ষষ। ইহ। নিষ্কাম, 
পবিত্র এবং মহিমোজ্্ল। | | ৯ 

যদিও মণুর! রন্দাবন হইতে দূরধতী নহে, তথাপি কেহ কাহারও সহিত দেখ' 
করিতে পাঁরিতেছেন ন' | ই$' যেন তইটি দর্ভেগ্ক কাগ রে পরিণত হইযাছে । নন্দ 
মহারাজ মা যশোমতী একবার এ মথুরাষ শিয়' ৯:০"বের পুএকে দেখিয। আসবেন 
সে উপার নাই। কারণ কৃষ্ণ কংদ নিধন এবং ধম নংস্তাপন কবিতে গিয'ছেন। 
সেখানে গেলে রুষ্ণের ঘদি কন্টবা কর্মের প্রত্যবাষ হগ সেই আশঙ্কায় তাহার 
যাইতে পারিতেছেন ন1। .গাপীগণের অবস্থা আরও বেদন! দাষক। তাহাদের 
প্রিয়তম তাভ।দের সকলকার অগরমতি লইয়। কন্তবা সম্পাদনাথ মথরায় 'গয়াছেন 
নন্দ যশোদাঁও তাভ। অন্তমোদন করিয়াছেন । তিনি যাইবার সমপ বলিয়' গিয়।ছেন 
যে তিনি আবার ফিবে আমসুবেন। অন্রমতি না! লইয়। তে! তিনি কখন কোন 
কর্ম করেন নাই। কুঞ্চের মগ্লের জন্ব' উাভারাও নিঃসক্ষে'চে তাহাকে অনমতি 
পিরাছেন। এমনকি রুঝ যখন দ্বারক! হইতে শ্রীরাধাধ নিকট পত্র প্রেরণ করেন 
যেধর্ম রক্ষা করিবার নিশিত্ত উহাকে কুঝ্সিণী গ্রতৃতি দ্বারক। মহিষী দিগ.কে বাধ্য 
হইয়া বিবাহ করিতে হইবে তখন শ্রীরাধা ঠাহার নিজের স্থখের কথ! বিবেচন' 
না করিয়া অসংকুচিত চিত্তে এবং হাসিমুখে তাহাতে অন্রমতি দিয়াছিলেন। 
যদিও ইহা পরবতী ষটন৷ তখাপি ভাভাদের নিফাম, অচঞ্চল, এবং ক্বগভীর প্রেমের 
পরিচয় শিবার নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে উলিখিত হইপ। অতএব এই প্রকার ফাহাদের 
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প্রেম, তাহার! তাহাদের প্রেমের মর্ধ্যাদ। ক্ষু্ করিয়া কি করিয়া তাহাকে দেখিতে 
যাইতে পারেন? 
অপরদিকে কৃষ্ণের মনেও ব্রজের পূর্বস্বতি জাগগিত হইয়া, তাহাকে অশেষ 
হুঃখ দান করিতেছে । তিনি তাহার কর্তব্য কর্ম অবহেল! করিয়া মথুঃ1 ছাড়িয়া 
চলিয়া যাইতে পাবিতেছেন না। আর গেলেও তাহাকে অচিরে ফিরিয়া আমিতে 
হইবে এই মনে করিয়া তিনিও যাইতে পারিতেছেন ন।। এই প্রকারে মথুরা! এবং 
বুন্দাবনের মধ্যে একট1 বিরাট বাবধানের সৃষ্টি হইয়!ছে । উভয় দেশের মধ্যে 
একট! দুল্লজ্বনীয় প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে । কবে যে ঠিনিকার্য্য সমাধা করিয়া 
ব্রজে ফিরিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই । আর ফিরিবেন কিনা সে বিষয়েও 
সন্দেহ আছে। 
ইহা হইতে মনে হয'সে হুদূর প্রধাসের অর্থ কেবল দূরত্বের উপর নির্ভর করে না, 
ইহা স্থায়িত্বের উপরও নির্ভএশীল | 
এখন শ্রীরষ্চ ধর্মসংস্থাপক । কংসকে নিধন করিয়া! যাদবগণকে রক্ষা করিতে 
হইবে তাহাকে পুনরায় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গীতার যে মহাবাগী তিনি 
অজ্জুনের নিকট উচ্চারণ কপিয়াছিলেন, 
“যদাযদাহি ধমশ্থ্য গ্লানির্ভবাত ভাবত 
অভুথানমধর্ম্ত তদাত্মানং সঙ্গাম্যভম | 
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ ছুক্ষতাম্‌ 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তবামি যুগে যুগে ॥” 


( চতুথ অধ্যায় ৭০৮ ) 
মথুরায় তাহার পরিচয় দিতছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি থে ব্রজের কথা 
একেবারে তুলিয়া খিয়াছিলেন তাহ! নহে। ব্রজবাসিগণেব ছ:খ অপনোদন 
করিবার নিষিভ্ত তিনি বুদ্ধিসত্তম;) ব' রাজ মন্ত্রী, ভক্ত শ্রেষ্ঠ প্রীউদ্ধব মহাশয়কে 
ধ্জে প্রেরণ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ শক্তি প্রভাবে তিনি বুন্দাবনে আসিয়! 
প্রথমে বৃন্বাবনেপ বৈভখ, এশ্বর্্য এবং শোভাসম্পদ চাক্ষুষ দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ 

হইলেন এপং মনে করিলেন, এই বুন্দাবনভূমি তাহ ৭ প্রহর যোগ্য লীলা নিকেতনই 
বটে। কিন্তু তৎপরেই সে দৃশ্য অদৃশ্য হইয় .'ল। তৎপরিবর্তে দেখিলেন যে সেখানে 
বাড়বানল জবলিয়া উঠিয়াছে॥। সেই অশ্লিতে সকলে আহুতি প্রদ[ন করিতেছেন, 
সে অনলের প্রচণ্ড উত্তাপে বৃক্ষদকল দগ্ধীভূত। পত্র পুষ্পকলে সুশোভিত হইয়' 
তরুরাজী এখন নতশিব ময়। ধাহার জন্য তাহারা এতকণল ফলধারণ করিত, 
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ভিমি আজ বৃন্ধাবনে নাই, ভাই তাহারা পত্রপুষ্পফল শুণ্য । সে কারণ বৃক্ষে 
বৃক্ষে কোকিলের কষ্ঠম্বর নাই, পাখীর কাকলী ধ্বনি নাই। লত। গুল কুস্থমিত 
হয না বলিয়া ভ্রমরের গুঞ্রন নাই। শুক সারী প্রভাতে চুমধুর সুরে কৃষ্ণের 
ঘুম ভাঙ্গান গান গায় না। মযূর মযূরী আনন্দে নৃত্য করে না। যমুনা শীর্ণ 
কাষা- মলিন! | ওথাষ কলক রাজহংস আনন্দে বিচরণ করে না । জলে কমল 
ফোটে না । আকাশে বাতাসে আনন্দের হিল্লোল বহে না। সাধের কুঞ্জবন এখন 
শ্রীহীন এবং অবহেলিত । বৃন্দাবন এখন মৃতপুবী, নিশ্প্রত, নিস্তক এবং বিষাদে 
মলিন। ব্রজে এখন আব বীাশী বাজে ন।। ব্রজ এখন নীরব, নিথব এব* নিম্পন্ম । 

ব্রজ প্রেমের বিভাগ 

ব্রজেব সকলেই কৃষ্ণগত প্রাণ, সকলেব মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম নিহিত ব্াঁছে বলিষা 
বৈষ্কবাচার্্যগরণ ্র্ধ .প্রেমকে তিব্ভাগে ভাগ করিয়াছেন । একটি ব্বেকহীন 
প্রেম. দ্বিতীষটি বি্রম্ত-প্রধ'ন_প্রেম এবং তৃতীষ্ট উৎকণ্ঠ! প্রধান প্রেম । বিবেক- 
হীন প্রেম তকলতা, পণ্ুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, প্রস্তব, ধুলি মাটি প্রভৃতি নিরুষ্ট প্রাণী এবং 
অচেতন পদার্থদিগেব কষ বিষধক প্রেমকে বুঝায। বিশুম্ত প্রধান প্রেম সখাদিগের 
প্রেমকে বোঝায় এবং কতিপষ ব্রজ গোপীগণের প্রেমকেও বোঝাধ। উৎকগা 
প্রধান প্রেম নন্দ যশোদা এব" তছুপবি কুঞ্চকান্থাগণের এব" সর্বোপবি শ্রীরাধার 
প্রেমকে বোঝা । 

বিবেকহীন প্রেম 

বস্ততঃ পক্ষে জে বিবেকহীন প্রেম বলিষা কিছু থাকিতে পাবে না । আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ কবিয়াছেন তক, লতী. ওষধি প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ আছে। 
আমাদের শাস্ত্র বলিষাছেন, “অন্থঃসত্বা ভথন্তেতে সুখহুঃথসমাম্বতাঃ |” প্রস্তর 
লোষ্ প্রভৃতি যাহার্দিগকে 'আমর। অচেতন পদার্থ বলি, তাহারাও বিশেষ বিশেষ 
্পন্বনে স্পন্দিত হয়। প্রারুত জগতে য্ষি ইহা সত্য হয়, তাক। হইলে বুন্দাবনের 
কথ। তো আরও উদ্ধে। বুন্দাবন চিদাত্সক ম্বপ্রকাশ, ইহা জড় বস্ত নহে। 
তদুপরি শ্রীকঞ্চ তাহাদেব মধ্যে স্বক্ষীয প্রেম সঞ্চার কৰিয়া, তাহাদের মধ্য হইতে 
পুনরায় প্রেম গ্রহণ করেন। লতা গুল কৃষ্ণের অঙগম্পর্শে শিহরিত এবং উৎফুল্ল 
হয়। শ্রীরাধার চরণস্পর্শে তাহারা ধন্য বোধ করে। তরুলতা, কশটপত্তজ, 
পশুপক্ষী এমনকি গিরি নদী সকলেই কৃষ্ণ সেব! করে। কৃষ্ণ সেবা! করিতে 
করিতে, তাহারা পরিতৃপ্ত হয না বলিযা, আক্ষেপ করিষা বলে, আমর! 
অবিবেকী নিকৃষ্ট জীব "আমরা অচেতন, আমরা আর কি করিয়া 
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$ষ সেবা! করিব?” এভাব ব্রজে সকলকার মধ্যে বিরাজমান । রতির উৎকর্ষে ইহার 
উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। ইহা তাহাদের কৃষ্ণ প্রেমোথ ম্বভাবলিদ্ধ দৈন্যের লক্ষণ। 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহাশয ব্রঞ্জ প্রেমে অভিভূত হুইযা জে তার্ণ জন্গু লাভের অভিলাষ 
করিয়াছিলেন। শ্রীপঘুনাথ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব ভক্তগণ কদম্ব বুক্ষৎ তমাল বুক্ষ 
প্রভৃতি বৃক্ষদিগকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিতেন। ইহা পৌত্তলিকতাঁ কিনা 
আদিম যুগেব অন্ধ কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয। দেওয়া চলে না । কারণ উন্নত 
প্রেমের শ্বভাব এই যে বাহাদের সহিত তাহাদের প্রেমাম্পদের সম্বন্ধ আছে 
তাহার্দিগকে গোৌবব বুদ্ধিতে ভক্তি কবাঁ। বিবেকহীন প্রেম বলিষা ত্রজে কিছু 
নাই-_-। তবে বৈষ্বগণ তাহাদের প্রেমকে যে বিবেকহীন প্রেম আখ্যা দিযাছেন, 
তাহা কেবল প্রেমের ভেদ নিপ্রপণ এবং উরোত্তর উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিবার নিমিত। 
বিশ্রন্ত প্রধান প্রেম। 
ব্রজেব সখাদিগেব বিশ্রস্তমম ভাব এই যে ঠাহাদেব প্রাণের সখ! তাহাদের ছাড়িয়। 
অন্তর কোথাও ষান নাই । তিনি তাহাদের মধ্যেই আছেম। এই বিশ্রস্তময় ভাব লইয়া 
সখাগণ নিশ্চিন্ত মনে গোঁচারণে খাঁভাষাত করেন একৎ ধেগু পালন কবেন। ব্রজ গোপী- 
গণেব মধ্যে ৪ কেহ কেহ আছেন, বহাঁদেব ভাব বিশ্রম্ত প্রধান। তীাহাবাও মনে 
কবেন, কৃষ্ণ তাহাদেব নিকটেই আছেন । তাই তাগব প্রভাতে উঠিযা, কষ গুণ 
গ্রীন করিতে কবিতে গো। াহন কবেন, দাঁধমন্থন কবেন এবং সেই দধি ছুপ্ধ দিষ! 
উৎকণ্ঠ৷ প্রধানি প্রেমের ধাহাব। আ'শ্রধ, তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা করেন। এই প্রেমের 
্বভাব এই বে কৃঞ্ঝ বৃন্দাবন পরিত্যাগ কবিষা এক পাও কোথায় যাইতে পারেন না বা 
যাননি। এই বৃন্দাবনের কোথাও লুকাইয! 'মছেন। তাহাদের মনে হয় কুঝও 
নিজেই বলিযাছেন, “বৃন্দাবনং পরিত্যঙ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' অতএব তাহাদের কৃষঃ 
বিবহ প্রাণে উদষ হয না। 
উণ্তকঞ। প্রধান প্রেম 
বাল্য প্রেমের উৎুকণ্ঠ। 
ভক্ত প্রধান উদ্ধব মহাশব শ্রীকৃষ্ণের আবেশ'নুস+রে বিরহ বিধুর ব্রজবাসীণণকে 
সান্তন। দ্রিবার উদ্দেশ্যে ত্বর্ণরথে আরে'হণ করিয়া, মথুর! হইতে নন্দালয়ে আসিম। 
উপনীত হইলেন । আসিয়া দেখিলেন, «ে মহারাজ এবং মা ব্রজেশ্বরীর বদন কমল 
বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন এবং পাংশুবর্ণ। দেহণীর্ণ এবং অলস । পুত্র বিরহে তাহাদের 
নয়ন হইতে অবিরল অশ্রধার1 নির্গত হইতেছে । ত্ীহারা৷ কোনক্রমেই নয়নের জল রোধ 
করিতে পারিতেছেন ন1। যেদিন হইতে তাহাদের প্রাণাপেক্গ প্রিয় কৃষ্ণ তাহাদের 
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ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, সেইদিন হইতে তাহাদের আহার নিদ্রা বন্ধ । রন্ধনশালায় 
আর আগুন জলে না, রন্ধন গৃহ কদ্ধ, *ধৃলিকণ! এবং কীটপতঙ্গের জালে পরিপূর্ণ । 
তাহারা এখন কাহার জন্য রন্ধন করিবেন, তাহাদের পুত্র ষে তাহাদের কাছে নাই। 
ব্রজবাসীগণ ফল মূল দুগ্ধ যাহা কিছু তাহাদিগকে দেন সে সকলকার কিয়দংশ গ্রহণ 
করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করেন। অবশিষ্ট সব পড়ি থাকে । কৃষ্ঃ 
বলিয়া গিষাছে সে আবার ফিরিয়। আসিবে এই আশা বুক বাঁধিষা, কোন মতে প্রাণ 
রক্ষা করেন। কবে আসিবে তাহার আশা পথ চাহিয়া তাহার। দিন কাটান । 

উদ্ধবকে নিকটে পাইষ। এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে আসিয়াছে জানিয়। পুত্র বিরহ 
বিধুর নন্দ মহারাজ তাঁহার হৃদষকপাট উন্মুক্ত কারয়া, তাহার নিকট ঠাহাদের শোক 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন । মা ব্রক্েশ্বরী পাশ্খে দণ্ডযমানা! । তিনি খলিলেন, 
“উদ্ধব, যে পুত্রকে গোষ্টে প্রেরণ করিতে আমখ। ভযে ব্যাকুল হইতাম-পাছে কৃষ্ণের 
কোন বিপদ হয, এই আশঙ্কাষ তাহাঁধ দাদা বলরামকে সম্মুখে যাইতে বলিতাম, 
তাহার সথাদিগকে হিংস্বজন্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে বলিতাম, ক্ষুধা পাইলে 
থাইবে বলিয়া! তাহার অঞ্চলে মিষ্টা্প বাধিয়া দিতাম, গোষ্ট হইতে ফিবিতে বিল 
হইলে, আমরা ধীর হইতাম এবং তত্পবে তাহাধ বংশ'ধবনি অববণ করিয়। আশ্বশ্ত 
হইতাম সে পুত্র আগ আমাদেব নিকট নাই | খল দেখি তাহাঁব বিহনে আমরা 
কি প্রকারে প্রাণে বাঁচিতে পরি? তাহাব জন্য আমর। কত মমাগোহে খাদা 
দ্রব্যের আয়োভন করিতাম, আমাদের হাতে না খাইতে পেলে তাহার খাওবা হইত 
না, তাভাৰ মায়ের স্তন্তপান কবিবাব চন্ত সেযেকি প্রকাব উদগ্রীব হইত, তাহার 
মাষেন বক্তাক্ত চক্ষু দখিয়! 'ভয়ে ইতশ্ততঃ পলাখন কবিত এবং তাহার মা তাহার 
চঞ্চলতা নিবন্ধন তাহাকে এক সময উদ্বখলে বন্ধন ক্ব্রিযাছিলেন, এবং আমি 
আসিযষ! যখন তাহার বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দিলাম তখন সে যে কি প্রকার স্মিত 
বদনে এবং প্রফুল্ল নয়নে "আমার কোলে ঝ'পিষা পড়িত, সে সকল ন্মরণ করিয়া 
আমরা কি দেহ ধারণ কবিতে পাবি? এখন সে যেকি করিতেছে, কে 
খাওযাইতেছে কে তাহাকে যন্ত্র কিতেছে, এই সকল চিন্তা করিয়! তাহার জন্ত 
শোক উচ্ছুসিত হুইযা উঠিত্েছে।” 

বিরহের মধ্যে পুবস্বতি জাগরিত হইয়া স্বভাবতঃ শোকসন্তপ্ত চিত্তকে কিঞ্চিৎ 
সাস্বন। প্রদান করে । তৎপরে তাহাৰ পুত্রের গুণাবলীও বর্ণন। করিলেন | বিরহের 
মধ্যে এখন প্বর্য জ্ঞান শ্দুরিত হইল ঘাহা পূর্বে তাহার উপস্থিতিতে প্রচ্ছন্ন ছিল। 
মর্ভজগতের সহিত মিলাইয়! দেখিলে বুঝিতে পার? যায়ঃ যে মহান ব্যক্তিদ্রিগের যে 
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সকল মহিমা তাহাদের জীবিতাবস্থায় গ্রচ্ছ্ন থাকে, তাহাদের তিরোধানের পর সে 
সকল মহিম! :উজ্জলভাবে প্রকাশ পায়। এখন পুত্রের বিরহে, তাহাদের পুত্রের 
মহিমা জ্ঞান উদ্দিত হইল । পুত্রের অসাধারণ মহিমার কথা তিনি উদ্ধব মহাশয়কে 
জানাইলেন, প্উদ্ধব আমাদের পুত্র তো সাধারণ নহে। সে যে আমাদিগকে কত 
প্রকারে রক্ষা করিয়াছে তাহা 'আর কি বলিব? কালীয় দমন, পৃতন! নাশন, গিৰি 
গোবর্ধন ধারণ, অধাস্থর, বকাস্থর প্রভৃতি 'অস্ুর নিধন দাবানল ভক্ষণ এবং যমলার্জন 
তঞ্জন এবং কুবেরের পুত্রদ্ধয়কে মোচন প্রভৃতি কত কি ষে অলৌকিক কার্য করিয়াছে 
সে সকল হইতে সে যে কত অসাধারণ তাহ! আমরা বুঝিতে পারিষাছি।” পূর্বে যে- 
গুলি তাহাদের শিশু গোপালেব কাঁধ্য নহে বলিয়! তাহার! উপেক্ষা করিয়াছিলেন, 
এখন সেগুলি তাহারই কার্য্য বলিয| দৃঢ় এতীতি হইল। 

এই শ্বযোগ লই! উদ্ধব মহাশষ টাহাদের মনকে কৃষ্ণ হইতে সরাইয়! দিবার 
নিমিত্ত কৃষ্ণেব ভগবভ্তা বিশেষভাবে কীর্ভন কবিলেন । কিন্ত দেখিপেন তাহাতে 
কোন ফল হইল নাঁ। ধশ্বধ্য জ্ঞানেব উদ হইলেও তাহা! তাহাদের বাৎসল্য প্রেমকে 
শিথিল করিতে পাবিল না। 

তাহাদেখ বাৎসলা প্রেম সকল সময এবং সবাবস্থায অব্যাহত থাকে । তাহার 
কারণ তাহাদের প্রেমে কোন স্বার্থ গন্দ নাই। তাই তাহাদেব বাৎসল্য প্রেম 
বস্তদেব দেবকশর বাৎসল) প্রেমেব শ্কাষ চপল নহে । উদাহরণ স্থলে বলিতে পাখা যায় 
যে শ্রীরুষ্ণ যখন সান্দপনি মুনির নিকট হইতে প1ঠ সমাপন করিলেন, তখন সন্দীপনি 
মুনিব জী কুঞ্চের নিকট হইতে গুরুদক্ষিণা চ'ভিযাঁ বলিযাছিলেন “কৃষ্ণ, তুমি যে 
ভগবান, ত'হা আমর জারি ত শারিযাছি। অতএব তুমি ধদি আমাদের মৃত 
পুত্রকে আনিযা আমাদেৰ দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমার গুকদক্ষিণ পূর্ণ 
মান্রায় দেওয়া হইবে 1” কুক যমালয় হুই,.ত তাহাদের মুত পুদ্ধকে আনিয়। তাহাদের 
হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

দেবকী দেবী তাহ! জানিতে পাঁরয়! তাহাঁব মনেও উদয় হইল যে তাহা ছয় 
পুত্র কংস কতৃক নিহত ইইয়াছে, অতএব কৃ ঘর্দি তাহাদিগকে বমালয় হইতে 
আনিয়। তাহাদিগকে দিতে পারিতেন, ভাহ' *্ইলে তাহার পু শোক অপনোদিত 
হইত। অবশ্য কৃষ্ণ তাহা করিয়াও ছিলেন কিন্তু তাহ হইলেও এই প্রকার কামনা 
বাসন। তীহাঁদের বাৎসলা প্রেমকে ভেদ করিত। যেখানে যেখানে প্রশ্থর্ধ্য প্কুরিত 
হয়, সেইখানেই কিছু গ্রাপ্রির আশা! থাকিয়া বায়। সে কারণ তাহারা কথন 
কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইতে পারেন নাই এবং ম1 দেবকী তাহাকে কথন স্তন্ত পান করাইতে 
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পারেন নাই । আর ব্রজের বাৎসল্য প্রেমে অভিভূত হুইয়! ভগবান কষ কখন 
ত্শোদা শুনন্ধয়ত্ব ব্বভাব' পরিহার করিতে পারেন নাই । অতএব বজের বাৎসল্য 
প্রেম নিফাম। ্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে বদি কোন দাগ না থাকে তাহা হইলে যে প্রকার 
উজ্জ্বল হয়, সেই প্রকার তাহাদের বাৎসল্য প্রেমে কোন মসী রেখা নাই । তহা নির্মল 
এবং নিরাবিল। 

উদ্ধবের কথা গুনিয়া নন্দ মহারাজ উত্তর করিলেন, “তুমি আমার পুত্রের 
এশ্বর্য্যের কথ যাহা যাহা বলিলে তাহা আমরা সবজানি। গর্গাচাষ মহাশয় ঘখন 
কষ্ণের নামোপকরণের সময় বলিয্াছিলেন যে আমাদের পুত্র “নারায়ণ সমোগুণৈঃ )৮ 
তাহাও আমর জানি, আমরা আবরও জানি যে তাহাৰি প্রভাব নারায়ণ অপেক্ষাও 
বেশী। তবুও সে আনাদের পুত্র। তুমি কেবল আমাদের এই কথা৷ বল, সে কুশলে 
আছে কি'না। সে ষদি কুশলে থাকে তবে আমরা নিশ্চিন্ত হই |” 

অত'এব উদ্ধব মহাঁশষ আঁর কি বলিবেন। তিনি ভগবস্তার ঝাঁজ দেখাইয়া 
তাহাদের মনকে শাগ্ত কবিতে পারিলেন না। তাহার দৌত্য ব্রজ প্রেমের নিকট 
ব্যর্থ হইল। এখানে আর একটী কণা! স্মরণ রাখার দরকার যে মা ব্রজেশ্বরীর বিরহ 
নন্দ মহারাজার বিরহ অপেক্ষা জারও মমন্তদদ । গোম্বামীচরণগণ মা বশোদার প্রেমকে 
নন্দ মহারাজার প্রেমেব উপরে স্থান দিয়াছেন। তিনি মহাভাববতী শ্রীরাধার 
সাল্গিধ্যে আপিয়' শ্রীরাধার অধিরূঢ় মোহনাখ্য মহাভাবের সহিত শিজরতির সামঞ্জস্য 
রাখিয়! বাৎসল্য প্রেমের স্বভাবে প্রলাপ করিতেন। নাক্সীর বিরহ এবং প্রেম পুকষের 
প্রেম অপেক্ষা যে সমধিক তাহার স ত্র পরিচয় পাওয়া যাষ। 

ব্রজের বাৎসল্য প্রেম হইতে আমবা জানিতে পারি যে বিরহে প্রশ্বর্যা জ্ঞান স্ফুরিত 
হয় কিন্তু তাহ! তাহাদের পুত্রশ্ব বোধকে গ্রাস করিতে পারে না । মহামতি উদ্ধব 
মহাশয় গরশ্বর্যয প্রধান মথুরাপ বাৎসল্য প্রেমের সহিত পর্জিচিত ছিলেন বটে কিন্ত এখন 
ব্রজের বাৎসল্য প্রেমের মাধৃয্য আস্বাদন কবিয়। কৃত কতার্থ হইলেন । 
ব্রজকান্তা্ণের মোগুকগ্। 

শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজের বাৎসল্য প্রেমের মাধুর্য আম্মাদন করিয়া, কষ্টান্ুরাগিনী 
ত্র বধূগণের অন্বেষণে বহ্গত হইলেন । তাহার প্রহ্থ তাহাদের কথাই বিশেষভাবে 
তাহাকে বলিয়। দিয়াছিলেন। সম্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন বে তাহারা কৃষ্ণ 
বিরহে খিন্না হইয়া, স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ পূবক গভীর অবণ্য মধ্যে এক শৈলোপরি 
অবস্থান করিতেছেন। যাহার! পূর্বে অনুর্ধ্যম্পশ্য। কুল রমণী ছিলেন, কৃষ্ণের সন্তোষ 
বিধানের জন্য কেবলগ গৃহ হইতে বহির্গতা হইতেন, তাহারা এখন বনচারিণী : 
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যাহারা তাহাদের প্রির়তমের গ্রীত্যর্থে বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা থাকিতেন, তাহারা 
এখন নিরাভরণা। তাহাদের কেশ আলুলায়িত, বন মলিন। তাহাদের আহার 
নাই, নিদ্র। নাই, সতত কান্তের ধ্যানে নিমগ্া । 

সহসা তাহাদের সন্মুথে কের ন্যায় অবয়বধারী এক নবাগত পুরুষকে দেখিয়া 
তাহারা আশ্চর্য্যাদ্বিতা হইলেন। তৎপরে তাহার কষ্গপ্রসা্ী বসনভূষণ এবং কের 
দত্ত মাল্য হইতে, কৃষ্টাঙ্গরন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিলেন, যে তিনি কৃষ্ণের নিকট হুইতে 
আঁসয়াছেন। তাহারা ব্যস্ত সমন্ত হুইয়।, তীহার্দের মলিন বসনের প্রান্তভাগ 
ছি'ডিয়। ফেলিয়। তাহাকে বসিতে বলিলেন । উদ্ধব মহাশয় তক্তিসহকারে তাহা 
মাথায় পাতিয়া লইলেন। কৃষ্ণের দূত মনে করিয়া, তাহাদের কৃষ্ণপ্রেম আরও 
উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা কৃ্চে় ওলাহনে পর্যবসিত হইল। তাহারা 
বলিলেন, “ুষ্ণ আমাদের সহিত শাঠ্য ব্যবহার করিয়া রশ্বর্য্যের লোভে, তাহাদিগকে 
উপেক্ষা করিয়। মথুরাত্র চলিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে বিষানলে নিক্ষেপ 
করিয়াছেন। তিনি শঠ, ধূর্ত শিরোমণি; লম্পট এবং প্রতারক ।” এই কথা 
শ্রবণ করিয়া উদ্ধব মহাশয় অবাক হইলেন। তিনি মনে করিলেন, তাহার প্রস্থ 
ধাহাদের প্রেম মাহাআ্ম্য বিশেষভাবে খ্যাপন করিয়াছেন, এই কি সেই প্রেম % শ্রুতি- 
শ্বতিগণ, ধাহার মহিম। সর্বদা গান করিয়। থাকেন, যোগন্তর মুনীন্দ্রগণ ধাহার ধ্যানে 
তন্ময় হইয়া থাকেন, দ্েবতাগণ ধাহার ভয়ে কম্পিত, চন্দ্র, হুর্য» গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি 
স্ব স্ব কক্ষে অবস্থিত থাকিয়। ধাহার আজ্ঞায় নিজ নিজ কাধ্য সমাধান করেন, তাহারা 
তাহাকে শঠ, ধূর্ত এবং প্রতারক বলিয়! তিরস্কার কৰ্িতেছেন। তাহার মনে হইল, 
হয় তাহারা ভগবদ্‌ তত্ব জ্ঞানহীনং আর না হয় কৃষ্ণ বিদ্বেষিণী। 

তাহার ভক্তি প্রশ্বরধ্য প্রধান ছিল। কিন্তু সেই ভক্তি বদ্ধি রাগপ্রধান হক 
তাহা হইলে তাহার উৎকর্ষ কোথায় খিষ্পা পৌঁছায় তাহ॥ দেখাইবার অন্য 
কষ্ণ তাহাকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন । তাহাকে ব্রজে পাঠানর ইহাই কৃষ্ণের গৃষব 
উদ্দেশ্য ছিল। 

তাহারাবলিতে ল'গিলেন-_ তাহার এবম্প্রকার ব্যবহার, তাহার পক্ষে স্বাভাবিক-ই 
বটে। দেখা যায়, বৃক্ষ যখন ফলশূন্য হয়, তখন সে বৃক্ষে আর পাখী বসে না । লতার 
কুন্থুম ফুরাইয়া গেলে, সেথানে আর ভ্রমর গুঞ্জন শোনা যাঁর ন1। অধ্যেয় বিদ্যা! সমাপ্ত 
হইলে, গুরু শিল্তের সম্বন্ধ থাকে না। তীহার ব্রজের সাধ এখন মিটিয়! গিয়াছে, 
তাই তিনি মথুরাঁয় গিয়া মধুপতি হইয়াছেন। এখন তিনি আর গোপীপতি নন। 
গোপীপতি বলিয়!“ যে পরিচয় দিতেন, তাহাও তাহার শঠতার পরিচায়ক । 
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আমর! প্রেম নীতিজ্ঞানহীন! এবং অবলা । সে কারণ তিনি আমাদের সহিত বঞ্চন! 
করির] চলিয়া গিষাছেন। 

কিন্ত আমরা তো তাহাকে ভূলিতে চেষ্টা করিলেও ভুলিতে পারিতেছি না। 
তিনি আমাদের হৃদয় জুড়িয! বসিয়া আছেন । শত চেষ্টা করিফ়্াও, আমরা তাহাকে 
চিত্তহ্বাডা করিতে পারিতেছি না। 

আমরা তাহার জন্য স্বজন, আধ্যপথ, ধর্মাধ্ম, দেহগেহমন, অক্নানবদনে বিসর্জন 
দিয়।, তাহার দিকে ছুটিয়! আসিলাম। কিন্ত হায! পতঙ্গ যেমন অগ্মিব সৌন্দর্যে 
ভুলিয়া! গিষা মরণকে আলিঙ্গন করে, আমাদের দশ! তাহাই ভইল। তিনি আসিবেন 
বলিয়া চলিষ! গিযাছেন, মেই আশাপথ চেষে আমর। বীচিযা আছি। কইতিনি ত 
আর ফিরে আসিতেছেন না৷ তাহার বিরহে আমাদেব নষনাশ্র সহশ্র ধাবাষ পতিত 
হইতেছে । শুনিয়াছি তিনি বিপদভগ্জন, আর্তজনের দুঃখ বিমোচনের জন্য উাহার 
আবির্তাব। কিন্ত আমাদের এমনি দুরদৃ্ট যে আমাদের ছুঃখ মোচন করা তো 
দুরে থাঁক্‌, অনাদিকাঁল হইতে আমাদিগকে ছুণথ দেওয়াই যেন তাহার মহান ব্রত । 

তিনি মুমধুব মুবলীববে আমাদিগকে আকর্ষণ কবিষা তৎসমীপে আনয়ন 
করিষাঁছিলেন। 'আমাঁদেব সহিত কত হাশ্ত পৰিহাসে এবং রাসাদি বিবিধলীলাষ 
তিনি ডুবিয়। থাকিতেন। আমবাই তখন তাহার জীবনসর্ধিনী ছিলাম । কিন্ত 
আজ তিনি য্পতি হইযা ব্রজের্ণ সব কথা শুলিষা খিযাছ্েন। কিন্তু আমাদের 
পুর'ন স্বৃতি গলি মানস পটে উদিত হইয! আমাদিগকে অশেষ বেদন। দান করিতেছে ।” 

শ্রীউদ্ধব মহাঁশষ উহাদের প্রলাপেব মধ্য হইতে ছুইটি বিদয শিক্ষী করিলেন। 
একটি প্রেম সম্বন্ধে । ধ্বংসেব নিখিল কারণ বিছ্ধমান থাঁকিলেও যে ভাববন্ধন 
কখন শিথিল হয় না, সেই নিরবগ্ধ প্রেম উাহাদের মধ্যে সতত বিরাজমান । 

আর একটি তাহাদের তিরঞ্চারের তাৎ্পধ্য । তাহা প্রভূ বলিতেন যে বেদস্ততি 
হইতে প্রিপাগণের তিবস্কীব তাহারঃমন অধিক হরণ কবিত। এখন তাভাব তাৎ্পধ্য 
বুঝিলেন, যে বেদস্ততিব মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কোন না কোন খ্বার্থা্সন্ধীন থাকে, 
কিন্ত ইহাদের প্রেমে তাহাকে ভালবাসা ব্যতিরেকে অন্ত কোন উদ্দেশ্ঠ লুক্কায়িত 
নাই । তিরস্কার ছুই প্রকারে হইতে পারে। একটি €্রম-সংস্পর্শ-হ্রীন অভএব 
রোঝোদ্দীপক। আর একটি গ্রন্ভীর প্রেমসমুদ্র হইতে উথিত, উহ 
হর্ষোদদীপক এবং মন্ততা বিধায়ক বরাম্থত সদশ। এই বরান্থৃত পান করিয়া 
তাহার প্র্থ যে উন্মত্ত হইতেন, তাহ! তাহাদের প্রলাপের মধ্য হইতে বুঝিতে 
পারিলেন। 
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রাধার প্রেমোগুকণ্ঠ। 

তৎপরে উদ্ধব মহ'শয দেখিলেন, 'অদূবে সেই শৈলোপরি কদস্ববৃক্ষ মূলে 
যোগিনী বেশে এক বমণী বসিষ! আছেন। তাহাকে ঘিবিষ! এ সকল অগণিত 
বিবহ খিল্ল। রমণী অবস্থিতি কবিতেছেন। রানার বদনমণ্ডল যদিও মলিন, তথাপি 
তাহাব চম্পক নিন্দি দেহ ভইতে এক অপূর্ব দ্যোতিঃ বিচ্ছ্রিত হুইযা সমগ্র বনানী 
আলোকিত কবিতেছে। তিনি গন্ঠীবাঁশযা, কান্তেখ ধ্যানে নিমগ্রা। উদ্ধব মহাশষ 
বহু ধ্যানরত যোগীন্দ্র, মুনীন্ত্র দেখিয়াছেন কিন্ এইপ্রকাব ধ্যান তাহার চক্ষে কখন 
পড়ে নাই। তিনি বুঝিতে পাঞিলেন, ইনি কে । ইহার কথাই তাহার প্রভু বিশেষ 
করিষ। খলিষ| দিষ|ছেন। [তিনি বনবাসিনী, বিষাদিনী, বিবহিন রমণী । তিনি 
কথন গাস্তী্যশালিনী, কখন গ্রলাপবাদিনী। পুষ্তীভূত তঃখ যেন মুণ্তিমান হইয়া 
তাহাব দেহকে আক্রমণ কবিশ্বাছে । তিনি তাঁভান কাজের জন্য পাগলিনী । 

কৃষ্ণ প্রেমাভিবাক্তব পূর্ণশম প্যাবপান কৃষ্ণ গ্রেমমধী, কঞ্প্রাণাধিক। রাধিকাতে। 
শ্রীরাধাবাণীর শ্রীচরণের নখাঞ্চল হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত কৃষ» প্রেম দিয়া গড়া । এক 
কথায শ্রাবাধিক1 এারুষ্ণ প্রেমে*ই আর্তি । উাহাব ভিতরে প্রেমের যে প্রকার উচ্ছলন 
দেখা বায় তাহ। অনা কুত্রাশি দেখ! যাষ ন|। প্রেম বিচারে শ্রারাধারাণী হইতে 


অপব সকলকাব আসন নিয়ে । 

শ্রীকঞ্চের মথরা গমনের.পর হরাধাবাণীর ষে দিব্যোন্মাদেৰ বিকার হইয়াছিল ও 
উদ্ধবের দর্শনের শ্বতি মাতে উদ্ধবকে ভুলিযা গিষ। শিঙ্গ চবণসমীপে গুঞনবত ভ্রমরকে 
দেখিষ! দিব্যোম্মাদবতী 'অব্সাম থে চিত্তলল্লমষী বাণী প্রকাশ কবিষাছিলেন এবং যাহ 
দশটি শ্লোক শ্রীমগ্াগবতেব দশম স্বন্ধে সপ্তচতাবিংশ অধ্যায়ে “ভ্রমব গীত” নামে 
প্রখ্যাত, তাহ প্রেমোঁৎকাব চরমত* অভিবাক্তি। [ এষ পরম গীতাখ্যো দশমে 
প্রকটীরুত: 1” (ভঃ নীঃ স্থাধিভাব প্রকবণ ১৯৭ )| 

দিবোগ্াদ সন্বপ্ধে উজ্জ্বল নীলমণি বলিষাছেন, কোনও এক অনির্বচশীষ বৃত্তি 
প্রাপ্ত মোহন নামক ভাবেব ভ্রমাভাকপ অদ্ভুত ৯বচিত্রাকে দিব্যোম্মীদ বলে। এই 
দিব্যোন্সাদের উদ-ঘূর্ণা, চিত্রজন্ন প্রহথদি নত প্রকাবের ভেদ আছে। 

দিবোন্াদ প্রাকৃত উন্মাদ রোগ নহে। প্রাকৃত উন্মাদ রোগ মন্তিক বিরুতির 
ফল। প্রারুত উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির চিত্ত বৃত্তি বিক্ষিপ্ত, কোনও বিষয়ে চিত্তবৃত্তি 
নিবেশের ক্মমত| থাকে না। দিব্যোন্মাদ প্রেমের গাচতার ফল। প্রেমের গাঢ়তা 
বশত: প্রিয় বিরহে গ্রিষ সন্বন্ধীব কোন একটি ?ষষে চিন্তেব নিবিড আবেশ জম্মে। 
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এই আবেশ নিবন্ধন সেই বিষয়েই সমস্ত চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হয়, এবং অন্য কোন 
বিজাতীয় ব্য়ের অনুসন্ধান থাকে না। 

উদঘূর্ণা_নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টাকে উদঘূর্ণা বলে। ইহ 
প্রেমবৈবশ্য। শ্রীরুষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে, তাহার অনুপস্থিতি তুলিয়! গিয়া, 
ব্রজনুন্দবীগণ নিবিড় "অন্ধকারে কুঞ্জাভিসার করিতেন, কখন খণ্ডিত ভাবাবলম্বনে 
মানিনী হইয়। কান্তকে তিরস্কার কবিতেন। 

চিত্রজল্প__প্রিয়তম শ্রীরুষ্কের কোনও নুহৃদের সঙ্গে দেখা হইলে, গুঢ় বোবধুক্ত 
ষে ভূরিভাবময় জল্প তাহাকে চিত্রজল্প বলে। ইহান্ত অসংখ্য ভাব বৈচিত্র্য এবং 
অনির্বচনীব আনন্দ চমৎকাবিতা আছে। ইহার অন্তে প্রবল উৎকণ প্রকাশ পায়। 
একটি ভ্রমরকে তাহার চবণতলে গুঞ্জন কবিতে দেখিষ! তাহাকে শ্রীকষ্ণের দূত মনে 
করিয়া শ্রীবাধারাণীর যে গ্রলাপ বাক্য, তাহা! চিও্রজল্প | প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লিখিত হইতেছে 
এই ভ্রমর যে কে কোন কোন ট্টিকাকার তাহা বলির দিয়াছেন । তাহার প্রিষতম 
তাহার প্রিষার শ্রলাপ বাণী শুনিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমর রূপে তথায় আসিযাছিলেন। 

চিত্রজলেব দশটা অঙ্গ যথা! ১) প্রগল্প, ) পরিজল্ল, ৩) বিজল্প, ৪) উজ্জল, 
৫) সংজ্জল্প ৬) অবজল্প, ৭) অভিজল্প, ৮) আঙল্প, ৯) প্রতিজল্প, ১০) স্ুজল্প । 

এইজল্পগুলি উজ্জল নীলমণিতে এইভাবে দেখান হইযাছে,স্থাফ়িভাব প্রঃ ১৯৬-২১৯) 

প্রজল্প- ঈর্যা,অন্য1 গব প্রভৃতি সঞ্চারীভাবেব উদগমে অবজ্ঞার সহিত প্রিয়তমকে 
অবিচক্ষণ এবং অনিপুণ বপে বর্ণনা করা । ভ্রমরকে কৃষ্ণ প্রেরিত দূত মনে করিয়া 
্র চ+ম বিপ্রলভ্ত দশাতেও শ্ীবাধারাণীর মান হইল। তিনি মনে করিলেন ভ্রমর 
তাহার চরণে পড়িয়। অনুনষ কবিতেছে । ভ্রমরের ব্বাভাবিক পীতবর্ণ শ্মশ্শ দেখিষ। 
বলিলেন”, হে কিতব বন্ধো, মথুরা নাগবীর কুচদ্ধষে সংঘ্ব্ট বিলুলিত বনমালার কুস্কুম 
সংঘর্ষে তোর শ্বাশ্র পীত ভইয়াছে । অতএব তুই আমার চরণ স্পর্শ করিস না। 
তোর বন্ধকে বলিস, যদি মান প্রসন্ন করিতে হয, তবে যত মথুবায় নাগরী আছে সে 
তাহাদেব মান প্রসাদন ককক। কিন্তু তাহার সমস্ত জীবনেও সেই মানিনীগণের 
মানপরম্পর। প্রপাধিত হইবে ন|। এই প্রকাব মান প্রসাদন চেষ্টাতে সে বিভম্থিত 
হইবে । অতএব সে অনিপুণ এবং অবিচক্ষণ। 

এখানে রুষঝকে কিতব বলাষ অনুয়। এবং মথুরা নাগরীগণের প্রতি ঈধা এবং 
“চরণ স্পর্শ করিস না” এই বাক্যে গর্ব প্রকাশ পাইয়াছে। 

পরিজ্ক্প । প্রিষতমের নির্ঘয়তা, শাঠ্য, চাঁপল্য প্রভৃতির বর্ণন। দ্বারা নিজ নৈপুণ্য 
প্রকাশকে পবিঙ্কল্প বলে । 
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দেবি! আপনি কেন তাহার অবজ্ঞ। করিতেছেন, তিনি তো আপনার কোন 
অপকার করেন নি। যেন ভ্রমর এইরূপ গুঞ্জনের দ্বার বলিতেছে ইহা! উদ্টঙ্কন করিয়। 
শ্রীমতী বলিলেন “তোর প্রহর দোম নাই তো দোষ কাহার আছে? দেখ, ভ্রমর আমরা 
না চাছিলেও জোর পৃবক নিজের মোহিনী অধব স্থুধা মাত্র একবারের জন্য 
আমাদিগকে পান করাইস়া, সে আমাদের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া! গিগ্বাছে। 
স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ইহলোক, পরলোক, স্থখাপেক্ষী এমন কি বেদ ধর্ম মর্ধণাদা। পর্যান্ত 
লঙ্ঘন করিয়া আমরা উন্মাদিনী হইযা কেবল তাহাকেই সুখী করিতে চ"ক্2ীছিলাম, 
কিন্ত সে আমাদের সব ছাড়াইয়া সবহ'ন। করিষা, সহসা! নিজেও ছাড়িয়। অকুল 
শোকসাগরে ভাসাইয়া গেল। লক্ষী যে তাহার চরণ পন্মের সেবা করিয়! থাকে 
সে লক্মীর নির্বু্ষিত। 'হাহাব চাট্ুকাক্বদের মুখে তাহার কল্পিত মিথ্যা! যশ লক্ষ্মী 
ধরিতে পার্সে না তাই আমরা! সেকপ নির্বোধ নভি।” এখানে মোহিনী অধর 
হধ। পান করাইয়া বলাতে শঠতা, "পদ্য ত্যংগ করিয়া যাওয়াতে নিদয়ত1 লক্ষমীকে 
নিবোধ বলায় নিজের বিচক্ষণৃত। দেখান হইযাছে। 

৩) বিজল্প ৷ এই চিত্রে প্রিয়তম শ্রীকষে স্পষ্ট -অন্ুয়া, গুড মান ও গতি 
উক্তিতে কটাক্ষ প্রকাশ পায় । 

তবুও ভ্রমর গুগ্ধনে বিরত না হলে, শ্রারাধার'ণী মনে করিলেন নমর বুঝি, 
সি চারণ বৃত্তি অবলম্ন কব্যাছে কিছু গাপ্তির আশায়, তাই শাঁহাক বলিলেন 
“ওরে ষট্পদ, তুই পঞ্চ হতেও নির্বোধ, যে হেতু সর্বহারা আমাদের কাছে অধুন! 
যুপতি স্ইে কৃষ্ণের গুণ বেশী করিয়া গাহিতে ছস-আমরা তো মধুরার নাগ রী 
নহি যে তাহার গুণ শুনিষা তোকে ক্ছি পুতস্কার দিব--১স আমাদের একেবারে 
শিঃ্ব করিখ| গিয়াছে কিছুই রাখিয়া! যাষ নাই । বগং দরথুবায় [গয়। তাহ13 গুণ 
গান করিলে তাহার বিলাস কল সূ মুগ্ধ সেখানকাঙ লাগীৰ তোকে অনেক 
কিছু পুরস্কার দিবে ।” 

এখানে পথম ভাগে বছুপতি বলিষা কুষ্ণে উল্লেখ করায় অন্যা ও গুঢ় মান এবং 
সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষোক্তি। অনুয়া শব্ডের অর্থ “গুণেযু দোষাবিক্করণম্‌ ।” 
অর্থাৎ গুণেতে দোষ দেখা! । 

৪) উজ্জন্লপ। এই চিত্রল্পে গব 'মাশ্রহ ঈর্যার সহিত কৃষ্ণের কুহকতাবর্ণন ও 
অশ্থয়ার সহিত তাহার প্রতি আক্ষেপ বর্ণিত হয়। 

তবু যেম ভ্রমর বলিতেছে। দেবি আপনি অযথাই তাহাকে ভিরন্কার করিতেছেন 
সে সর্ধদা আপনাকে .ধ্যান করে, আপনি প্রসন্ন না হইলে তাহার নিস্তার নাই 
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-_ইহাই মনে মনে উদ্ভাবন করিয়। লইয়! উন্মাদিনী বলিতেছেন, পত্রমর রে, আমি কি 
তাহাকে চিনি না কপট অথচ মনোহর হাসি ও সর্বনাশ! ক্রবিলাস এই ছুইট। 
যাহাব অস্ত্র ব্রিতুবনে কোন রমণী তাহার ছুর্লভ নষ। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও ধাহার চরণ 
রজের আৰাধন1 করেন, সেখানে সামান্যা আমরা কে? তবে তুই তাকে গিয়! 
বলিস, ।ছুঃখীর দুঃখ দেখিষ! বাহার হৃদয়বিগলিত হয়-.উত্তম শ্রোক এই নাম 
তাহারই যোগ্য । 

এখাশে “কোন স্ত্রীই তাহার ছূর্ণভ নয়” এইবাক্যে কুহকতা| লক্ষ্মী ধাহার উপাসন। 
কবেন বলাতে গর্ব মিশ্রিত ঈর্ষা ও দঃখীর দুঃখ দেখিয! যে দুঃখ পায় বলাতে 
অসুয়ার সহিত আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। 

«) সংজল্প। এই চিনত্রঙক্জে আক্ষেপ ভঙ্গীব দ্বার সোল্লু ব”ন রীতিতে 
(ঠার্টার সহি” গ্রশংস।) শ্রীরষ্ণেব অকৃতজ্ঞতাদি বর্ধিত হয়। 

দব্যোম্স'্দ স্বভাবে মধুকরের স্বাভাঁবিক গুঞ্জনকে ক্ষম! প্রীর্থন। মনে কাবঙ়্! 
শ্রীমতী বন্সিলেন--তুই মন্তক হইতে আমার চরণ ছাডিয়া দে, তুই দূর হইয়া যা। 
শঠ মুকুন্দের নিকট হইতে চাটুকাঁবিতী শিখিষা আসিয়া এখন আমার তোষামে'দ 
করিতেছিস। আমি তোঁকেও জানি-__তাঁকেও জানি। আমব! যাহার জন্য 
সকল তাগ কব্যাছি, সবহাবা হইমাছি সেই অক্কৃতজ্ঞ সেই অনন্যপন্টি 
ব্রজাঙ্গনা আমাদিগকেও তাগ করিযা গিযাছে- তাহার সহিত কোন মতেই 
সন্ধি হইতে পাবে না। এখানে মস্তক হইতে চখণ ছাড়িয়। দে? দূব হইয়া যা এই 
বাকো আক্ষেপতঙ্গী এবং উত্তব!দ্ধে “যাহা জন্ট সকল ত্যাগ করিষাছি, সে স্বার্থপৰ 
অনন্তপতি আমাদিগকে ওাগ কবিযাছে” এই বাক্যে 'অরুতজ্ঞতী, শঠতা। প্রভৃতি 
দেখান হইল। 

(৬) অবজজল্প । এই চিত্র ল্লে ঈর্ঝ। ও ভয়ের সহিত শ্রীরুষণে কাঠিন্য, কামিহ 
ধূর্ততা ভেতু আসক্তিব অযোগ্যতা বণিত হয। 

দিব্যোন্স দ দশাষ নিবেদবপী সঞ্চারীভাবের অতিশষ গাঁডতা শ্বিন্ধন, এখানে 
শ্যামবর্ণ মাত্রের প্রতি দোবদৃষ্টি আসিযাছে। অর্থাৎ যাহাদের বর্ণশ্যাম, তাহারা 
ঈশ্বরই হউক, দেবতাই হ্টক, আর মান্সমই হউক--তাহার! অতিশয কুটিল, অধামিক 
ও নির্দয় হইয়! থাকে । তাই শ্রাম্তী শ্যাম নাঁমটি পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ ন1 করিষ। 
বলিতেছেন--“দেখ. ভ্রমর); সাদার বিপরীত সেও (অর্থাৎ নবছুর্বাদল শ্যাম শীরামচন্দ্র) 
ব্যাধের মত গুপ্তভাবে নিয় হইয়া, বানর বাঁজ বালিকে হত্যা! করিয়াছে, আবার দে 
স্রীজিৎ (অর্থাৎ সঙ্গে তাহার স্ত্রী আছে সে বন্মচারী নয়) অথচ শূর্পণখা তাহাকে বিবাহ 
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কবিতে চাহিয়াছিল বলিয়! তাহার নাক কান কাটিযা, তাহাকে বিদ্ধপ করিয়া 
দিষাছিল। ক্পাবার অপর এক অসিত (শ্যাম) বন্ষগরীব বেশ ধরিয়া! € বামন 
অবতার ) বলি মহাবাজাব দান লইয! তাহাকে লাঞ্ছনা! কবিষাছিল । অতএব 
সে অসিতের সধ্যে প্রয়োজন নাই-- তবে যে এখনও তাহার কথ। বলিতেছি-_সে 
কেবল তাহা কথাঁব কি এক মোহন আকর্ষন আছে-_কিছুতেই ছাঁডা যায় না- 
তাই।» 

এখানে বালিবধ রূপ ব্যাপাবটি কাঠির, স্বীজিত শব্দে কামিত্ব, বলিমহাএ|জার দান 
লইয়! ইহাতে ধূর্তভত।॥ অসিতেব সথ্যে প্রযোজন নাই এই স্থলে আসক্তিব অষোগ্যতা 
দশিত হইয়াছে । 

(৭) অভিজল্প। এই চিত্রজপ্নে পাখিগণকেও খেদ প্রদান কবে বলিষ। তাহাকে 
ত্য*গ কবা উচিত এইবপ অন্থঠাঁপ্রে সহিত ভঙ্গীতে শহাতে প্রিযতমের দোযোদগাব 
কর! হয তাহাবই নাম অভিজল্প। 

অনস্তব কিছুসময় বিশ্রাম এবং বিচাঁব কবিষ শ্রীপাধাবাণী বলিলেন-_ 

“ওবে মধুপ আমবা হে সাক্ষ'ৎ তাহাব বগ্ধুত্খ কর্ব্যা ছু'খিনী হইয়-ছি -ইহা 
আর বেশা কি? তাহাব ঘবি৬ কথাব ও এমনি মোভিনী শক্তি অছে-যে একবার 
মান তাহা শ্রবণ কবে, ত+হাব সকল দন্দ ভব নষ্ট হহয' যায এবং সে গৃহত্যাগ করিষ। 
নিজ গৃহ কুটুম্বকে দৈন্ত স।গবে ডুবাইযা, নিডেও দীন হইষা পক্ষীব মত গৃহ 
হইতে গৃহান্তবে ভিক্ষার দ্বার! জীবনধারণ করে। 

এখানে "পাখীদেব তুল্য সাধুগণকেও ছুঃখ দান করে বলিষা” তাহাকে (শ্রকুষ্কে) 
ত্যাগ কবা উচিত। অনিজক্পে এইপ্রকাব অনুতাপ বর্ণিত আছে। 

(৮) আজন্প। এই চিত্রজল্পে নির্ধবেদ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণেব কৌটিলা, ছুঃখজত্ 
এবং ভঙ্গিতে অন্য সুখদত্ব কীত্তিত চয়। “ওহে মধুপ, আমবা তাহার কপট বাক্যে 
মোহিত হইযা মহা ছুঃখ পাগরে নিমগ্ন হইযাছি। ওবে ভ্রমব» ক্কষ্তসাববধুগণ 
যেরূপ ব্যাঁধের কৃত্রিমগীতকেও নিষপট নলিষ! শ্রদ্ধা কবতঃ তাছার বাণাঘাতে মমপীড! 
পায, আমবাও তদ্ধপ সেই কপটেব ছলন] বাঁকে” বাবশ্বার বিশ্বাসপূর্ণক তাহার নখন্পর্শ 
জনিত পীভাঁয় গীভিত হইযাছি__- দখ আমাদেব দশনী দশ। উপস্থিত হইয়াছে । 
অতএব হে দূত, তুই তাহাব কথা৷ 1৬! অন্য কথা৷ বল, তাহাতেই আমবা সুখ 
পাইব।+ এখানে ছুঃখ প্রকাশ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের কৌটিল্য, নৎস্পর্শদ্বাবা “পীভাদাযিত্ব" 
এংং অন্য বার্তা বল্‌ এই উক্তিতে অন্তস্থথদত্ব ধ্বনিত হইয়াছে । 

(৯) প্রতিজল্প। এই জল্লে অন্দ্ধত ভাবে অর্থাৎ স্তুতি ও বুক্তিব সহিত দূতকে 
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সম্মান করিয়া স্ত্রীজন বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হাওয়া উচিত নহে_-এই প্রকার 
বল। হয়৷ 

ভ্রমর নিজ চাঞ্চল্য বশত: অন্টত্র যাইলে অথব! দ্বিব্যোন্মাদ অবস্থায় নিজ 
অনবধান বশত: ক্ষণকাল সেইস্থানে অবস্থিত ভ্রমরকে ন। দেখিতে পাইয়া, শ্বাভাবিক 
প্রগাঢ় প্রেমোৎকগ্ঠায় তাহার অনাদর হইয়াছে আশঙ্কা করতঃ, কলহাস্তরিতা দশার 
ন্যায়, ভাববিশেষে আবিষ্ট হইয়া তত্রস্থিত অথব! পুনরাগত তাহাকে বা অন্ত আর 
একটাকে দেখিয়া শ্রীমতী বলিলেন, পপ্রিয়মিত্র ! পুনরায় আসিয়াছ? প্রিয়তম কি 
তোমায় প্রেরণ করিয়াছে? হে মাননীয়,তুমি কি চাও বল? ভূমি কি আমাদের মথুরায় 
লইতে চাও ? আমাদের প্রিয়তম সেখানে নাগরীগণের সঙ্গে বিলাস করিতেছে অতএব 
সেখানে যাওয়া নিম্প্রয়োজন। যদি বল, সে “অস্মৎপ্রেমৈকনিষ্ঠ*_-তাহা হইলে 
বঙ্গি, একেবারেই নহে । এই ব্রজ হইতে যাইবার সময়ে সে নিত্যবক্ষঃ বিলসিনী 
তাহার স্ত্রী লক্ষীকেও তো সঙ্গেই নিয়েছে ।” 

এখানে “প্রিয় মিত্র সঙ্ছোধনে অনৌদ্বত্য 'মাননীয়” 'এই পদে দূতকে সম্মান 
ও মথুরা নাগরী গণের সঙ্গে বিলাস ও লক্ষ্মীর কথা বলতে”? স্ত্রীজন বেষ্টিত তাহার 
কাছে যাওয়া অনুচিত বণিত হইয়াছে । 

১০) জ্ুজল্প। এই জল্ে সরলতা হেতু গা্তীরধ্য, দৈনা, চাপল্য ও উৎকগ্ঠার 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। 

এই অন্তিম উক্তিকালে শ্রীরাধারাণী একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। তাহার 
মনে হইতেছে * হায়, আমি এতক্ষণ উম্মাদিনী হইয়া কি প্রলাপ বকিলাম। যাহা 
জিজ্ঞাসা করিবার তাহা জানিতে ন| চাহিয়! ভ্রমরকে ও প্রিয়তমকে যাহা! মুখে 
আসিয়াছে, এতক্ষণ কেবল তাহাই বলিয়াছি।” এই বলিয়। সরলতা, গা্তীর্ষ্য, 
দৈন্য, চাঁপল্য ও উৎকগ্ঠার সহিত নয়ন জলে ভাসিয়া লিজ্ঞাস। করিলেন, “আর্ধ্য- 
পুত্র কি এখন মথুরায় আছেন ?' যেন মধুকর বলিতেছে শ্রাকৃষ্ণ মথুরায় সুখেই 
আছেন- এইটি কল্পন। করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিতেছেন, “তিনি কি কখন এই ব্রজের, 
তাহার পিতৃ গৃহের কথ! স্মরণ করেন, তীহার বন্ধু গোপগণকে কি মনে করেন ?” 
এইরূপ গুশ্স করিতে করিতে নিজেদের কথ! মনে করিয়! অতি দৈন্ত সহকারে আবার 
বলিতেছেন, “তিনি কি কখন এই দাসীগণের নাম করেন?” এইরূপ বলিতে 
বলিতে সাক্ষাৎ বিশেষ ্ষ িতে প্রিয়তম শ্রীকুঞ্চের সৌন্দ্ধ্যাদি অনুভব করিয়া বলিলেন, 
'অগুরু হইতেও বাহার গন্ধ অতি মনোরম, সেইতৃক্ কতদিনে আমাদের মন্তকে 
অর্পন করিবেন?” বলিতে বলিতে মুচ্ছণ প্রাপ্ত হইলেন। 
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এখানে প্রথম প্রশ্নে সারল্য, দ্বিতীয় প্রশ্নে নিজেদের কথ। বাদ দিক্লা গোপগণের 
কথা প্রশ্ন করায় গাল্তীধ্য, তৃতীয় এবং চতুর্থ গ্রশ্নে দৈন্ত, চাঁপল্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

শ্রীউদ্ধব মহাশয় এতক্ষণ নির্বাক হইয়! শ্রীরাধারাণীর বিচিত্র চিত্রজ্পময়ী বাগী 
গুনিলেন এবং বিম্ময়ের অতল তলে নিমগ্ন হইলেন 1 কৃষ্ণ প্রেমান্ছরাগের যে পরিচয় 
পাইলেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব এবং অশ্রু্তপুর্ব। তখন তাহার মনে হইল; যে ব্রজে কিছু- 
কাল বাস না করিলে এবং তীহাঁদের সংস্পর্শে না আসিলে, তাহাদের প্রেম মাহাত্ম্য 
বিশেষ ভাবে অবগত হইতে পারিবেন না । তাই তিনি ব্রজে দশমাস বাস করিলেন। 
কৃষ্ণের লীলাম্থলী সব ঘুরে ঘুরে দেখিতে লাগিলেন। ব্রজের প্রতি তরুলতা! হইতে 
আরম্ভ করিয়া দাসগণ, সখাগণ জনক-জননী প্রভৃতি সকলকার নিকট গিয়! কষ্ণের 
গান গাহিয়া গাহিয়া এবং কৃষ্ণের বিচিত্র কাধ্যাবলীর কথ শুনিয়া আনন্দে কাল 
কাটাতে লাগিলেন । বিরহ খিষ্না ব্রজ কাস্তাগণের প্রত্যেক্ষের নিকট হইতে তাহারা 
কি ভাবে স্বজন, আধ্যপথ দেহ গেহ তৃণের স্তায় সব পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণকে 
ভালবেসে বরণ করিয়াছিলেন, সে সকল কথ শুনিষ্না মুগ্ধ হইলেন। সর্বোপরি 
রাধারাণীর দিব্যোন্মাদ হইতে যে প্রেমের পরিচয় পাইলেন, কৃষ্ণের সহিত বিবিধ 
বিহার-রাসলীলায় শ্রীভগবানের অদ্ভুত প্রেমাধীনতার বিষয় যে সব জানিতে পারিলেন, 
তাহাতে তাহার মনে হইল যে এই ব্রজ দেবিগণই ধন্, যাহারা সব কিছু পরিত্যাগ 
' করিয়। মুকুন্দচরণ সেব1! করিয়াছেন । অতএব তিনি তাহাদের পদরেণু পাইবার মানসে 
বজে তৃণ, লতা হইয়া! জন্মগ্রহণের প্রার্থনা করিলেন। 

শ্রীরাধারাণীকে তাহার সখীবন্দ কৃষ্ণের পান গাহিয়া খন তাহার মুচ্ছা অপনোদন 
করতঃ কিঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন তখন উদ্ধব মহাঁশয় বলিলেন “দেবি! আপনি অত উতলা 
হবেন না। তিনি বলেছেন যে 'তিনি শীঘ্র ফিরে আসবেন। তিনি তাহার স্বহন্তে 
লিখিত বার্তা প্রেরণ করেছেন ।৮ একথা শুনিয়া ব্রজবাসী সকলেই আগ্রহাতিশয্যে 
কৃষ্চের পত্র শুনিবার জন্য, সেস্থলে আপিয়! উদ্ধবকে খিরিয়া ফেলিলেন। 

পত্রের পূর্বাধের্ব তিনি জ্ঞানমার্গের কথা লিখিয়াছেন £ তিনি দৃরস্থ হইয়াও নিকটস্থ 
হদয়ে যদি ধ্যান করিয়া তাহাকে ম্মরণ করা যায, তাহা হইলে তিনি চিত্ত মধ্যে 
স্ুরিত হইবেন এবং তাহাতে বিরহ খাথা বিদুরিত হুইবে। শ্রীরাধারাণী একথা 
শুনিয়া ভ্রকুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। তৎপরে শেষার্ঘে যাহ! 
লিখির়াছেন তাহাতে তাহার! কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন । তিনি ব্রজবাসী সকলকার 
কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জনক জননী, সথ', দাস দাসী গাভী এমন কি 
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গ্ড-পক্ষী তরুলতা সকলকার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন। ব্রজ দেবীগণের সহিত 
কি ভাবে বিহার করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রাণপ্রিয় রাধারাণীর সহিত যে সকল 
নিভৃত নিকুঞ্জ ক্রীড়। করিয়াছেন, সে সকল সম্মতি তাহার হৃদয়াকাশে উদিত হইয়] 
তাহাকে কি প্রকাগ মম বেদন। দিতেছে তাহার সম্যক পারচয় দিয়াছেন। তিন যে 
শীপ্রই ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন, দে কথাও উল্লেখ করিয়াছেন । এসকল কথা 
স্টুনিয! তাহাদের বিরহানল কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইল। 

তৎপর দশমাস অতিবাহিত হইবার পর উদ্ধব মহাশ্য বিদায় প্রার্থনা! করিলেন । 
প্রতি তরুলতা। হইতে আবস্ভ করিষ! সমগ্র ব্রজবাস্গাগণের নিকট হইতে বিদাষ 
যান্ক! করিলেন । শ্ররাধ।রাণীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন, “দবি! 
আমি তা'হলে প্রভুর নিকটে গিষা ক বলবো আদেশ ককন।” তথন শ্রারাধারাণী 
বলিলেন, ” আপনি তাহাকে এই কথাই বলিবধেন যে তিন ব্রজে ফরে আসলে 
আমাদের অপরিসীম স্খ হয় বটে, কিন্তু তাতে যদি তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষতি হয়, 
তাহলে তিনি যেন ফিবে না আমেন। একথা সতা যে তিনি ঘর্দি ফিরে ন। আসেন, 
তাহলে আমাদের প্রাণান্তক কণ্ হবে, তথ'পি মথুবায় থেকে ষদি তিনি অধিক ৩% 
স্ুখীহুন, তবে যেন তান চিরকাল সেখানেই থাকেন ।, 

ইহাই অসমোধব প্রেমের পরিচয় ॥ শৃত্যু্ন৩ ছুঃখ স্বীকার কবিষাও প্র ৭- 
বল্লভের এ্রকান্তিক স্থথ কামনা নবোচ্চ প্রেমের পরিয়॥ ভাগবত পাঙ্য ব্যভীত 
অন্য কোন বাজ্যে এজাতীয় প্রেমের অভিব্যক্তি নাই। 

তৎপরে শ্রারাধারাণী যখন শুনলেন যে কুষ্ণ ব্রজে ফিরিয়া না আপিয় দ্বারকাষ 
চলিয়! গিয়াছেন, তখন তিনি একেবারে ভাঙ্গি। পডিলেন। ভ্ৃখন তাহার বিরহোত্তপ্ত 
প্রেম নিঃশ্বাসের ধূমে সমগ্র ব্রন্ধাণ্ড এমন কি বৈকুগ্ পর্যন্ত ক্ষুব। হইয়াছিল । নরলোক- 
দেবলোক, গন্ধ লোক, নাগলোক গ্রভতি সকলেই তাহাব সমবেদনাষ ব্যথিত 
হইয়। উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিধাছিল। বিপক্ষা নাধিকাগণও রাঁধারাণীর শুশ্রষাষ 
আত্মনিযোগ ক(রযাছিলেন। 

তিনি উম্মাদিনীর ন্যাষ পীত বসন দ্বার! দেহকে আবৃত করিয়া যমুনাতীরস্থ কুঞ্জের 
তাকে অবলহ্ধন করতঃ অশ্রমোচন করিতে করিতে এমনি ভাবে উচ্চৈঃস্বরে 
ক্রন্দন করিয়াছিলেন বে তাহী শুনিয়। তিরধ্যক জ|তি পর্য্যন্ত রোদন করিয়াছিল। 

তাহার দশমীদশা অর্থাৎ মৃত্যু সম্গিকটস্থ মনে করিয়া তিনি প্রার্থনা করিতেন 
যেন তাহার দেহের পঞ্চভৃত কুষ্ণসঙ্গ লাভ করিষা ধন্য হয়। তিনি মৃত্যু অবধারিত 
জানিয় তাহার প্রিয়সথী ললিতাকে ভাকিয়া কহিলেন, প্প্রযসথি! তুই আমার 
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ছুটি কথা রাখিস। আমি প্রিষততম আসবে বলে একটি মালতীলত! রোপন 
কবিষাছি। মনে করিয়াছিলাম যে এই লতা কুস্থমিত হ'লে নেই পুষ্প দিয়ে মাল 
গেঁথে প্রিষতমে “ব গলা'ষ পবাধে দেব। 'অতএব যদি আর্ধপুত্র কখন ফিবে আসেন, 
তা'হলে তুই আমাব প্রতিভূ হযে এই লতার ঝুঙ্ম দিয়ে মালা গেঁথে তাকে পরাযে 
দিস আঁর বলিস .য ভী'ব দাপী বাধার বড সখ ছিল যে এই মল্লিকা প্রহ্ছনেৰ মালা 
দিষে তাকে ববণ কববে। 

'আব একটি কথা তোকে বলি, আমি বড় সাধ করে একটি ম্ল্যবাঁন মাপনাণিক্য 
খচিত হাব প্রস্ত কবে রেখেছি । মনে করেছিলাম, তিনি এলে আমি এই ভার 
পরিধান কবে ঠাকে আলিঙ্গন করবে । কিন্কযখন তিনি এখনও এলেন না! এব" 
আমাব দশমী দশ। উপস্থিত, তখন তিনি যদি কখনও আসেন, তাঁ"হলে তুই এই হাব 
পরে আমাব প্রতিনিধি স্বরূপ উ্টাকে আলিঙ্গন করিস্‌ এবং বলিস যে তার রাধা 
এই ছুই কামনা রেখে চলে গেছে ।” 

কবি বলিযাছেন বে গান যত মর্মন্থাদ সে গান তত মধুব। কিন্তু রাধাব বিবহ 
ব্যথা! যে কত মমম্পর্শী তাহা ডাগবত বশ্তীত 'আাঁব টকান গ্রন্থই প্রদর্শন করিতে 
পারেন নাই । উপবন্ধ এই প্রক-ব পীর্থ বিবহেব পব মিলনেবও কে ন নিশানা ছেখ' 
যায নই | খিনি এক নিণ্মষের অদর্শনকে যুগ পবিমিত ক'ল বলিয়া মনে করিতেন, 
তাহার পক্ষে এই দীঘ বিবহ €« কত মমন্থদ ত'হা মন এব বধাকোর অগেচর। 

প্রমের পবিণন্ত “কবল ছু,” অব ৫ খ। ইহ প্রীকৃত জগতেই হউক আব 
অপ্র“্কত জগতেং হউক, উভশ জগতে কত বহা। ভ*লস'সার বি অ+কিষ ছেল, 
তাহীব। তাহা কেবল দ্ব'খান্ক কবিব বধ্পাঙ্ছেন। তাহ *ক।ন ভক্ত বাণ্জস্ততি- 
চ্ছলে বলিযাছেন, “খ।দ সণসাতও ভনে শ্বচ্ছন্দে বাঁ কবিতে চ ও, ত হ' হইলে 
গোপবধূবিট শঠক্ুণেট দিকে চ হও ' অপব দিক -গতেব এতি দৃষ্টি র থিয়া 
কবিউক গাহিষ ছেল - 

“ালবেসে যদ শখ নাকি 
তবে কেন, বে কেন 
মিছে ৬ ভা'লনসা |" 

ভাগবতেব মধ্যদিয়] শ্রীল রক্তে ফি হলেন ক না, তাহ। স্ুম্পষ্টরূপে জানিতে 
পার! যায না । সে কাবণ ভাগবত বিযোগাস্তক কাব্য ঝপে পর্যবসিত হইযাঁছে । 

পরুবর্তীতরঙ্গে ইহা মালোচিহ হইযাছে। 
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পপ্তদশ তর 
ভাগবত 


জগতেব ইতিহাসে শ্ীমদ্রাগবতেব ন্ য শ্রেষ্ট গ্র্গ আব নাই। সাম্প্রদ/যিকতাব 
ভাব বজন কবি! নিবপেক্মভাবে খিচাব কবিলে বুঝ। ফাষ যে ইহা যে কেবল হিন্দুদেব 
অথব! ভাবতের আ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহ! নফে, ইভ। বিশ্বেব দববাবে এক অমলা সম্পদ । 
কি সাহিত্যে, কি ভাব মখুষে,'ক দাশনিক তত্ব বিচাবে ইহ অনবগ্য | মহ।পুবাণেব 
যে দশটি লক্ষণ ষ্থ। __স্গ, (বর্গ, স্থান, পেশাণ, উতি, মন্বন্থব, ঈশান্তকথা» নিরোধ, 
মুক্তি এখং আশ্রষ স্বঞ্নিহ এন এগঙ্গে ৯পলাক্ষত | দশম অর্থাৎ 'আশ্রয লক্গণটি 
প্রধান এবং অগ্ত নযাটি আত । শড়মই এই আশ্রয ভর এব” অন্গ লক্ষণ পলি 
গ্রকষ্জেব আশ্রিত তন্থ। এই দণ্ম পদাখটিই দম সন্ধে খণিত । 

উহ] নিখিল প্রতি £শাঙ্েব সাব বছ। শ্রীমন্সহাপ্রহ্ব খাঁক্যে ইহা “বেদাক্ষেব 
অরুত্রিম ভাস্ত+ | শ্রীসনাতন গে*ক্গানীব "বায় ৪হ “সন্ণাস্ান্ষিপীধুষ” অব বেদৈক 
সৎফল এবং সব সিদ্ধান্ত বহ্রাট্য, । সর্দোপবি ইহ। শ্রন্ভ ধমগ্রন্থ। যে ধম পর্ণ 
আলোগত হয় নাই, যাহ! প্র ঝিভকৈতব অঞ্চাৎ সদগ্রকব স্বার্থা্সন্ধান বঞিত 
এবং ভগতে অবিদিত, সেই ধর্ম শ্ামদ্'গ্বতেব অ'লেচা বধধ। বণিত বিষমণ্ডলি 
অসাধাবণ কাবাসম্পদে বিভষিত। হহা মহাঁকীবা। মহ'ক ব্যেব যে সকল লক্ষণ, 
সেগুলিও এই এন্ছে এ্ুষ্প্ট । এই গ্রন্থ দ্বাদশ ₹*১ ৩৩৫টি অধায এবং ১৮০০৪ 
ক্পোক সমঘিও বিরাউ মহীবন । দ্বাধশ ক্বন্ধ ্রানছাঁশ্ত শরীরের অবযব । দশম 
স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের ফুলমুখণববিদ | শ্রজকবভী মহাএয়েখ ভ'্ষয ঘ শ্রীভাগবত রুসঃস্য 
দশমে। মঞ্ত,হাম্ততম । অর্থাং দণম স্প্ধ শ্রীরষের মঞ্জ, ভান্তা। এই স্বন্ধ বুন্নাবনের 
অফুবস্ত প্রেম মাধুর্ম-ভাগডার। শীহাবা ইহ'কে কাল্পনিক" বলেন, ছাদের কথাতে 
বল! যায় যে এই গ্রন্থ কল্পনার কত উধের্ব উদ্ডীষমাঁন, আমাদের নিকট তাহাঁও 
কল্পনাতীত । এই গ্রন্থের প্রণেত॥ বক্তা এবং শ্রোতা সকলেই বিলক্ষণ। 

অবশ্য প্রীমহাভারতের তৃলনাষ ই আকৃতিতে ক্ষুদ্র । মহাভারতে অষ্টাদশ পর্ব 
এবং এক লক্ষ শ্লোক আছে। ঈশানিকথা। অর্থাৎ বণ্শীচচরিত প্রভৃতি মহাপুবাণের 
অন্যান লক্ষণে মহাভাবত সর্বোচ্চ, কিন্ত 'নাশ্রয তন্থ নিরূপণে ভাগবত অদ্বিতীয় । 


৩৬ 


এই গ্রন্থের দশম স্কন্ধে ব্রক্রমণীগণের তথা শ্রীরাধার বিরহবেদনার যে করুণ চিত্র 
অঙ্কিত হইয়াছে, সেই প্রকার করুণ দৃশা জগতের কোন সাহিত্যে, কোন চিত্রকলায় 
কিম্বা কোন ভাস্কর্য শিল্পে দৃষ্ট হয় ন।। অজন্তা "গুহায় 'মুমূর্্ব রাজকুমারীর করুণ দৃশ্য 
বপে যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা! অতীব মর্মম্পর্শী বলিয়া খ্যাত । পৃথিবীতে আজ 
পর্যন্ত যত ছুঃখের ছবি আক হয়েছে এটি তার মধো অন্যতম। কিন্তু রাধার 
বিখহব্যথা যে কত মর্মষ্পশী, ভাগবত ব্যতিরেকে অন্য কুত্রাপি এই প্রকার করুণ দৃশ্য 
প্র্শিত হয় নাই। ইহ! অলৌকিক এবং অপাখিব। 

তৎপবে ইহার করণ কাহিনী এই কারণে আরও মমন্থদ হইয়াছে, যে খষি প্রবর 
শ/ব্য'সদেব কুণ্ুকান্তাগশের সহিত দীঘ বিরহের পর শ্লীরষ্চের মিলন সংঘটন 
কখাননি । তিনি দখনপন্ধাকে অসমাপ্ত রাখিয়।, শাহ'র মহাকাব্যকে বিয়োগান্ত 
নভাকাব্যে (98995) পরিণত করিয়'ছেন | 

পাশ্চ*ত্য জগতে মিলনান্ত মপেক্ষা বিষোগান্থ কাবা এবং নটিকের প্রাধান্য স্বীরত 
হইমছে। বীহারা ভাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার! প্রসিদ্ধি লভি 
করিয়াছেন । আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রাচীনযুগে যে.ছ'মাধণ এবং মহাভারত রচিত 
হইঈঘাচিল এবং যাহা মভাপুর'ণ এবং মহাঁকাঁবাবপে পরিগণিত, তাহ। শ্রেষ্ট বিয়োগাস্ত 
মত"ক"বা । মনে হয়, 'তৎপবে বিযৌগছুঃখ অসভনীয় বলিষফ অ'লঙ্কারিকগণ বিয়োগান্ত 
ক ব্য বং নাক প্রণয়ন বিধিবহ্ভিতি কারা দিয়াছিলেন। তাই কালিদাস 
প্রঠখ শ্রেষ্ঠ কবিগণ দ্.খের মর্মাপ্তিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া পরিশেষে ছুঃখের 
অনপান করিয়া! দিয়াছেন । সে কারণ তাহার কাব্য ব। নাটক “মিলনান্তক" হইয়াছে। 

বৈষ্ণব কীর্তনীয়াগণ এই নীতি অন্স1রে বিরহকীর্তন গাহিযা, পরে মিলন কীর্তন 
গিয়া পাল। শেষ করিয়া দেন। আমাদের দেশে একটি চলিত কথ। আঁছে-_ 
'মধুরেণ সমাপযেৎ 1 তাই পরিশেশে তাহারা শ্রোতাদের মনে আননারসের সঞ্চার 
করিয়া! মগল মিলন কবাইয। দেন। 

ধাহারা যুগলের ভজন করেন, তাহাদের নিকট মিলনই কামা, বিরহ কামা 
নম। বিরহ মিলনকে সম্জ্ৰল করে বশিয়। বিপহের প্রয়োজনীয়তা, নতুব! বিরহ 
আপনা হইতে মধুর নয়। 

গোম্বামিপাদগণ ভাগবতের এই ভ্রু" পক্ষ্য করিলেন এবং সেই অসমাপ্ু অধ্যায়কে 
সমাপ্পু করিলেন। ষে সকল বিষয় ভাঁগবতে ০কবল উট্টক্কিত এবং নির্দেশিত 
হইয়াছে, ধাহারা শ্ীমন্সহা' প্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়! ধনা হইযাঁছিলেন, দেই অসামান্য 
গোম্বামিপ্রবরগণ সেই সেই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এবং 
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তশ্মধ্য দিয়। ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীগ্রবোধানন্দ রন্বতী তাছাঁর “চৈতন্য 
চন্দ্রামৃতেঃ লিখিয়াছেন £-- 
্রান্তং বন্র মুনীশ্বরৈরপি পুর! য্মিন ক্ষিতিমণ্ডলে 
কন্তাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণ! যদ্ধেদ নো বা শুকঃ। 
যন্নকীপি কপাময়েন চ নিজেপু]দঘাটিতং শৌরিণা 
তন্মিয,জ্জল ভক্তি বর্মনি খেলস্তি গৌর প্রিয়াঃ ॥'” ( চৈতন্যতক্ত মহিমা ১৮ ) 
যে মধুর ভক্তি পথে ব্যাসদেব প্রমূখ মুনীক্রগণও ভ্রান্ত হইয়াছেন; যাহাতে পৰে 
পৃথিবীতলে কাহারও বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই, যাহ শুকদেবও অবগত ছিলেন না এবং 
যাহা! কপাময় শ্রীকুষ্ণ নিজ ভক্তগণের নিকটও প্রকাশ করেন নাই, সেই মধুর ভক্তিরস 
মার্গে গৌরভক্তগণ সুখে ক্রীড়। করিতেছেন। 
শ্রচৈতন্যদেবের মহত কৃপায় বলীয়ান হইযা তাহার। ভাগবতের স্থত্রগুপ্ির মধা 
হইতে নিগৃ় অর্থ বাহির করিয়াছেন এবং প্রাচীন পুরাণাঁদি হইতে তথ্য সংগ্রহ 
করিষ| যাহা! 'ভাগবত বিশেষ ভাবে গকাশিত করেন নাই, সেই সকল বিষয় তাহারা 
সবিষ্তারে তাহাদের বিধিধ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাঁহাদের হস্তে বৃন্দাবনের 
লীলা মাধূর্ম অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে এবং শগ্মধা দিযা নিগৃচ রঙ্গোজ্জঞল 
প্রেমভক্তির পথ প্রদশিত হইয়াছে) স্টাহাদে ভক্ত সরস ছিল, শুফ ছিল 
না! সে কারণ উগাদের গ্রন্থগুলি "্সপুব কবিত্বরসে পরিসিঞ্চিত। উহ্াঁও 
ভ্রীচৈতন্যদেবের অপাঁর করুণার নিদর্শন । যেমন ভ্রৌঞ্চমিথনেব একটিকে বাদে” 
শরাথাতে ।বিদ্ধ দেখিয? বালিকীমুনিব স্হস। কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হইল এবং ণ্কা 
অজ্ঞাতসারে হ্বতঃস্যর্ত হইয়া তাহাব মুখ হইতে প্রথম ক্ক্সেক নিগ্ত হহল .- 
«ম। নিষাদ! প্রতিষ্ঠা ত্বমগম; শাশ্বতী সম । 
যত ক্রৌঞ্চমিথনাদেক মবধীঃ কাম মোহিতম্‌ ॥৮ 
সেই প্রকার শ্রাশিবানন্ন সেনের পুত, কাহাকে আমন্মহাপ্রত আদর করিয়' 
পুশিদাল” বলিষ! সম্বোধন করিতেন, সেই" সথ্রমবর্ধ বযল্গ বালক তাহার চরণেক 
বৃদ্ধান্্ুঠ লেহন করিয়া, 'অপূর্ কবিত্ব শক্ত লাভ কবেন। তীহার মুখ হইতে সেই 
প্রকাঁর প্রথম শ্লোক বাহির হইল £-- 
“শ্রবসে: কুবঙগয়মক্করো রঞ্জন 
মুবসো মহেক্র মণিদাম | 
বন্দাবন রমণীনাং মণগডন 
মখিলং হরির্দয়তি 0 
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যিনি ব্রজরমণীগণের কর্ণে নীলোৎপল কুগুল সদৃশ, যিনি তাহাদের নয়নের কঙ্গল, 
যিনি তাহাদের বক্ষঃস্থলে মরকত হার, ধিনি তাহাদের সবাঙ্গের ভূষণ, সেই'হৰি সর্বোৎ- 
কর্ষরূপে বিরাজ ককন। তাহার “আনন বৃন্দাবনচ্পু* নামক গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের 
একটি মুল্যবান অবদান। বুন্দাবনের অপূর্ব মাধুর্য, যাহ! ভাগবত বিশেষ করিয়! 
বর্ণন করেন ন'ই, তাহা এই গ্রন্থে অপূর্ন কবিত বঙ্গারে বস্কৃত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। 
সেই হইতে তিনি কবি কর্ণপূর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। 

শ্রীরাধারাণী যেমন সবন্ব পরিত্যাগ করিয়া, তাহার কান্ত্ের জন্ত বিলাপ করিতেন, 
গোম্বামিচরণগণ সেইপ্রকীর সর্ন্থ পরিত]াগ করিয়া, বনবাসী হইয়া এবং রাগাম্গগা 
ভক্তির অধিকাকী হইয়া শ্রীবাধার দাস্ত প্রাপ্তির নিমিত্ত বিলাপ করিতেন। শ্রীরঘুনাথ 
দাস রুত “বিল প কুসুম'ঞ্জলিঃ, শ্রীণাপ গোস্বামীর “বিবিধ কবিতাবলী*+, শ্রীপ্রবোধানন্দ 
সবস্বতীর-ব্াধ। সুধা নিধ' হস্ক তাহা জাজ্জল্যম।ন প্রমাণ । 

গোন্বামিপাদগণ দেখিলেন থে কৃঞ্ককান্তশগণকে যদি তীব্র অসংযোগের মধ্যে 
চিরকাল ফেলিদা ব্খ! হয, ৪"হ' হইলে নানপ্রকর [ববোধ অ,“স্»। উপস্থিত হয়। 

পথম বিরোধ--তিনি বলিয় গিয়াছেন, তিনি আবস্সি এজে ফিরিষ। আ সবেন। 
তাভাং দত স্টদ্ধব মহাশষ, াহাদিগকে সান্তনা দিয় সেই কথাই বলিষাছেন। 
লখবন্দপী দত কিন্ব। ভরমরবপী তিনি স্বয়ং সেই কথার পুনবারুত্তি করিয়'ছিলেন । 
তিনি বদি না অ'সেন, তাহা হইলে সব মিথা1 হইয়া যা; শ্রুতি বলিয়াছেন-- 
তিনি সত্যসংকল্প । তাহা হইলে শ্রুতি বাকা৪ মিথা। হইয়া যায়। কিন্তু শ্রুতি 
ব'ক্য কখন মিথা। হইতে পারে না। 

দ্বতীয বিরে'ধ -পরকী্া। ভব চিরকাল থাকিতে পারে ন1। ব্বসের উল্লাসের 
নিমিত্ত যতদিন ইহার প্রয়োজন, ততদিন ইভার প্রয়োজনীয়ভা। পরকীয়] ভাব 
ক্রওল্গিত এবং শাস্ত্রে নিন্দত। অতএ ইহ'র একটি সমাধানের প্রয়োজন । পরকীয়া 
ভ'বে, সবসময় মিলন সংঘন্টত হয় না, সে কারণ নিশ্চিন্ত এবং শাশ্বত মিলনের অভাব। 

ততীম বিবে!ধ--ভগবানন। নিম এবং নিক্ষণ নন। ভক্তের সামান্ দুঃখ 
দেখিষ।, বাহার হাদষ বিগলত হয এবং তাহ' দূর করিব'র জন্ত যিনি ছুটিয়। অ সেন, 
তিনি কি কবিয়। যাহারা ভক্তি এবং প্রেমের সমাশ্রয় তাহাদিগকে চিরকাল ছুঃখ 
সাগরে ভাসাইয়া। রাখেন। তাহা হইণে ঠাহার ভক্ত বাৎসলা গুণ ক্ষু& হইয়া! যাঁয়। 

চতুর্থ বিবোধ _বিপ্রলন্তের প্রয়োজন কেবল মিলনকে সমৃদ্ধিমান করিবার নিমিত্ত 
কিন্ত মিলন সংঘটিত না হইলে বিপ্রলন্তেব অর্থকি%গ বিরহ যদি বিরহে পধবসিত 
হয় তাহা হইলে বিরহ বসপদ বাচ্য হয না। 
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এই সকল বিবেচনা করিয়া গোম্বমগণ পুরাণাদি হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
এবং পুরাশ সমর্থিত বচন হইতে প্রমাণ করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপাল এবং দত্তবত্র 
নিধন করিয়া দ্বারকা হইতে মথুরা দিয়া ব্রজে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । ব্রজে 
আসিয়া তিনি জনক-জননীর শোক অপনোদন করিয়াছিলেন । ব্রজবাসিগণকে 
অমূল্য ধনরদ্বাদ্ি উপঢৌকন দিয়াছিলেন, এবং তৎপরে শান্ত্রানসারে বিধিপূর্বক 
নন্দ যশোদ] প্রমুখ সমুদয় ব্রজ্বাসিগণের সম্মুখে মহা সমারোহে কষ্ান্ুরাঁগনী 
ব্রজবধূগণের পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন । এইখানেই পরকীয়াবাদের ববনিকা 
পতন হুইল। অঘটনঘটনপটায়সী ষোগমায়া দেবী আসিয়া তাহার ইন্্রজাল 
গুটাইয়া লইলেন। ধাহাদের প্রতীতি ছিল, র্বধূগণ পরবধূঃ হাাদের, ভ্রান্তি 
অপনোদ্দিত হইল । সকলে দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে তাহারা কণ্? বশ। যাহারা 
নিজদিগকে পতি বলিযা মনে করিতেন, তাহাদের মন হইতে সেই প্রকার মনন 
অপসারিত হইল। পূর্বস্থতিও চিরতরে বিলুপু হইল। তৎপরে প্রাক ব্রজের 
সকলকে লইয়া প্রকট ল'লায় প্রবেশ করিলেন। ইনাই স্বকীয়াষ পরকীয়। 
বাদ। ইহাই বৈষ্ণবগণের চরম সিদ্ধ'গ্চ। শ্রীন্ধীব গোস্বামী "ভার গোপাল চম্পু 
নামক গ্রন্থে শ্রীকঞ্জের সহিত বজদেবীগণের বিখাহ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন । 

( গোপাল চম্পুউভ্তর থণ্ডে ৩৭ পূণ ) 
ব্রন্মসংহছিতার বচন হইতেও ইহ1 সমর্থিত হয। 
শ্রিয়ঃ কান্ত'ঃ কান্ত; পরম পুরুষঃ | ইত্য-দি। 

শ্ীকষ্চই পরম পুরুষ। অগণিত লক্ষ্মীগণ উহার কান্া। তিনি গোকুল তি 
গোপীপতি, ষছুপতি এবং নিখিল জগনের পতি । ্‌ 

ঞশুকদেব র:সলীলার মধ্যে “কিঞ্চবরূবঃ' শব্টি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও 
স্বকীয়াহ প্রতিপন্ন করে। 

কিন্তু শ্রীবিশ্বনাথ প্রমুখ নিত্য পরকীয়াবাদিগণ ইহা সমর্থন করেন না । তাভাদের 
মতে কি প্রকট কি অপ্রকট উভয়লীলায় পরকীষ1 বে'ধ সত্য । ইহা নিতা সতা। 
ইনু মায়! বিজিত কিছ! মায় প্রত্যায়িত নভে । 

তবে বিঘ্দ জনগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাঁর 'একটি মীমাংস। করিয়াছেন । টা" রা 
শ্রীরাধারাণীর পারমৈশ্বর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! বলেন, রাধারাণী যে কি বস্ত তাহা 
মনবুদ্ধির অগোচর । ইহ। অচিন্তয, সে কারণ বলিতে হয় যে তিনি স্বকীয়াও বটেন 
এবং পরকীয়াও বটেন এবং অপরদিক দিযা তিনি স্বকীয়াঞ নন এবং পরকীয়াও 
নন। এতছভয়ের উধ্বে” তাহার স্থান। তিনি অদ্বিতীষ। এবং অনির্বচনীয়া | 


৯৩৪ 


অষ্টাদশ তরঙ্গ 
কষ্+জের পুর্বরাগ 


পর্দকর্তাগণ যদিও শ্রীরাধা এবং শ্রীরুষ্ণের পৃবরাগ বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি 
কেভ কেহ মনে করেন যে শরীরের পূর্ববাগ ভতটা মর্মম্পশাী নয়। নায়িকার স্যার 
নাকের পূর্ণ রাগে «স প্রকার "বদনার নন্চভতি এবং মাদকত। নাই | ৮ 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় স'হিতা দর্পণ হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়। বলিয়াছেন, 
“আদৌ বাচাঃ স্ত্ীয়াঃ রাগঃ। অর্থাৎ নায়িক'র পুৰ বাগ প্রথমে বর্ণন করিতে হয়| 

শ্বীৰপ গোস্বামী ঠা র জলে" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রন্কষের পূর্বরাগ প্রথম 
উদ্ভুত হইলেও উৎপ্রিয়। গণের পুনবণগ বন্দি প্রথমত, বর্ণি্ হয়» তাৎা হইলে অধিক 
মনোরম হয়। প্রাচীন উক্তি অন্সাঁবে গ্রথমতঃ নাবী হন্তরক্ত। হয়, তৎপরে তাহার 
ইপ্চিতে পুরুব অন্তবন্ত হঘ। দে কারণ ণায়িক-র গুনগাগ পূর্নে বর্ণন। করিতে হয়। 
কিন্ত যদি উভয়ের প্রেম সমপর্যাযে থকে তাহ। হইলে এই »মের বিপর্যয়ে কোন 
দোষ হয় ন1। 

প্রাকৃত নরনারীর যেমন বয়ংপ্রণ্থির সঙ্গে সক্ষে স্বভাবতঃ মিলন পিপাসার উদ্রেক 
হয়, নরলীল্‌ ভগবান শ্রাকৃষ্ণেরও তদ'প অবস্থ। | 

এখন শীহার বয়ঃসন্ধষিকাল। বদঃসন্বকাশ অর্থে বাল্যাবস্থার অবসান এবং 
নবোদিত ূর্যের হ্যায় নব কৈশোধের 'আবিভাব। আঁচার্ধগণ প্রকট লীলায় 
শ্রীকষ্ণের কেবল তিনটি বয়সের স্থা উল্লেধ করিয়াছেন বথ' কীদার পৌগণ্ড এবং 
কৈশোর | প্ধযঃকৌমারং পৌগণ্ড কশের মিতি ত্বিধ” (ভঃ রঃ সিং দক্ষিণ বিভাগ 
১ম লহরী ১৫৭) পাঁত বৎসর বয়সে নাম কৌমার, দশ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড এবং 
পঞ্চদশ বৎসর পর্যস্ত কৈশোব। তৎপরে ফেড়শ বৎসর হইতে যৌবন । কৈশোর 
বয়ংকাল যৌবনের প্রারস্ত এবং কৌমার ও প্।গণ্ডের অবসান । 

কৈশোর বধসই মধুর রসে সরবত ৮1 ভক্তি বসামৃত সিন্ধু বলিযাছেন £-- 

বয়সো ভ্রিবিধন্কেপি সবভক্কি বসাশ্রয়ঃ | 
ধন কৈশোর: এবাত্র নিত্য নান] বিলামবান্‌। 
(দক্ষিণ বিভাগ ১ম লছরী ২৭ ) 


১৬৫ 


যদিও প্রীরুষ্ণের কৌমার পৌগণ্ড এবং কিশোরাদি ত্রিবিধ বয়স আছে, তথাপি 
কৈশোর বয়সই ধর্মী । ইহ] সর্বভক্তিরসাশ্রধ, সবগুণাঘ্িত এবং নিত্য নৃতন বিলাস 
বিশিষ্ট । তাহার প্রিয়তম শ্রীরাধাও নিতা কিশোরী । উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ 
নাই, ভেদ কেবল বসাস্বাদনের নিমিন্ত। কিশোর বয়স ধর্মী হওয়ায় ইহ! বাল্য 
বয়সে এবং পৌগপণ্ড বয়সেও প্রকটিত হয। “স কারণ পুবাণাদি হইতে জানিতে 
পারা যায -ব শ্রীকুষ্ণ বাল্য এবং পৌগণ্ড ববসেও কিপো'ব মূর্ত পরিগ্রহ করিয়। 
নবীনা কিশোরীর সহিত নিভৃত নিকুঞ্জে একলিঞস আস্বাদন করিতে পাবেন । 

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাহার “রুষ্ কণামুত' গ্রন্থে যে ষে স্থলে শৈশব শব ব্যবহার করিয়া 
ছেন, তাহ! কৈশোর বযসকেই বুঝায়। 

কৈশোব বযসে অশ্সকলেব পূর্ন শ্যামলতা, নেত্রান্তে অর্পবর্ণকান্তি 
লোমাবলীর প্রকাশ, চঞ্চল ভ্রধন্ঠ প্রভৃতি অপুব মোহনতা প্রকাশ পাইযাছে। এখন 
তাহার শৈশবের চঞ্চলত। দুরীভূত হইযাছে , মঃতক্রোড়ে আবদ্ধ থাকিতে আর ভাল 
লাগে না। .পীগণ্ড বয়সে সখাদিগেখ সঙ্গে ,গাষ্ঠে গমন করিতে ইচ্ছা করে ন। 
একাকী বনে বনে বিচরণ ক'বতে ভ'ল লাগে। কে যেন তাহাব হৃদয় মধে) 
উ“কিঝুঁকি মারিতেছে এবং শ্াহ।কে চঞ্চল করি! হুলিতেছে। আহাবে, 
বিহারে, শয়নে, স্বপনে, জাগসণে কোন একটি মূর্তি তাহাকে গ্রাস কবিষা 
ফেলিতেছে । 

তিনিও ঘমনার কুলে দূর হইতে অপুর লাবণাণতী আরাধকে ঈষৎ দর্শন করিয। 
মর্মে মমে বিদ্ধ হহলেন। কি খিঞ্গ(পতি সে মমবেদনার পরিচষ তাহার স্মধুর 
প্রাবলীব মধ্য দিযা আমদ?গকে জানাইম1 দিখাছেন £_- 


গেল কামনী, গজ হু গামিনী উবকি অঞ্চল, ঝাপ চঞ্চল 
বিহসি পালটি নেহার্রি। জাধপযোধর হেরু। 
ইন্দ্রজ লক» কুস্তম সামক “খন গবাভখ্ত শারদ ঘনজন্ 
কুহকীভেলি বরন। গী ॥ বেকত কহল মের ॥ 
জর ভুজ যুগ মোগ্রি -বঢ়ল পুনভি দ্গশনে, জীখন জুড়ায়ব 
ততহি বদন হ্ছন্দ। টটৰ বিরহক ওর। 
দণ্ম চম্পক, কামপুজল $গবশ যাবক, হৃদয পাঁবক 
যৈছে শারদ চন্দ ॥ দহই সব মঙ্গ মোর 
ভনয়ে বিষ্ভাপতি, শুনহ যদ্রুপতি 
চিত থির নাহি হে+য। 


১৩৩৬ 


সেযেরমণী পরম গুশমণি 
পুন্ধ কি মিলব তোয় ॥” 
জ্বীরাধিকাকে দেখিয়া! শ্রীরুষ্েের কি প্রকার ভাব বিকাঁব ভইযাছে, .পীৌর্ণমাসিদেবী 
যেন প্রাবীধিকাঁকে তিস্কাব ছলে বলিতেছেন £__ 


প্নলে! রাজার বি। দেখাধ্যা বদন চাদে 

তোরে কহিতে আসিযাছি। তাভে ফেলিল। বিবম ফাঁদে । 

কান্ধ হেন ধন পর্াণেবধিলি তহ ত্ববিতে আঁগুলি লখিতে নাঁরিল 
একাজ করিলি কি? ওহ ওহ করে কাদে ॥ 

বেলি অবসান কালে, তহে হন্র দরশি থোররি 
গিযাছি।ল নাক জলে মন কোরিপি চেরি 

তাভাবে দোখয।, মুচা% হাসিঘ। বিছু।পতিি কহে, শুনহ সুন্বরী 
ধরিলি তার গলে । ক ঞভিযাবে কিকরি॥ 


শ্রবপ গোস্বামী বিদগ্ধ মাধব নাটকে কুঞ্চেব পনণ*গেব যে সকল চিত্র অঙ্কন 
কবিমাছেন তাহ। প্র্াগজনিত বেদ্ধমেল প।ক£* এক অহ"ব মর্মম্পশ। | 
লালের জব'কুক্ুম দেখিষ। বাধিকলম । ভাভাক সন্গুখে প ধিক, পশ্চাতে 
বণ্ধিক], দক্ষিণে নাধিক!, অ কাঁশে বাতাসে সর্দিকে ব'ধিক, সমস্ত ব্রক্ুবন তাভার 
নিকট “রাধাময়+ বলিষা! অনুভব । 
“রাধ পুবঃস্ফুরতিঃ পশ্চিমতশ্চ পাধ! | 
রাঁধাদিসত্যমিহ দল্গি" তশ্চ রাৎ। 
খাধ। খলুক্ষি| তলে গণণে চ বাবা 
পাধামষীবভব কুতস্্রিলে'কী । পঞ্চস অস্ক ২৭ অন্রচ্ছেদ ) 
শপ্রবোধানন্দ সণ্ত্বতী প্র ভাবাব* নে নিমোক্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন ৫ 
“গুরো র।ধা গশ্চাদপি চ মম রাধা ভত ইভ) 
স্ক্রতোষ' সমাগ, বলতি মম বাধান্থবং গতা! ॥ 
অধশ্চোদ্ধং বধাবিউপিষু - রা” কিমপরম্‌ 
সমন্তং মে রাধামযমিদ মহো1ঙবতি ভুবনম্‌ 1৮ 
( সন্দীত মাধব ৭ম সর্গ ৭নং শোক) 
অমর কবি চণ্ডীদ।স তাহাদেব পূর্ব হইতেই এই ভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন, 
যথা» উগ্ঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী, কিশোরী হইল সার] । 
কিশোরা ভঙ্গন। কিশোরী পূজন, কিশোরী নযনতরা! ॥ 


১৩৭ 


গৃহমাঝে রাধা, কাননেতে রাধা, রাধাময় সব দেখি । 
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা রাধাময় হল আখি ॥ 
শ্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা, রাধিকা আরতি পাশে। 
রাধারে ভজিয়া “রাধাবল্লভ' নাম পেয়েছি অনেক আশে ॥ 
শ্যামের বচন মাধুরী শুনিয়! প্রেমানন্দে বহে রাধা । 
চণ্ডীদাস কহে দৌহার পিরীতি পরাণে-পরাণে বাধা ॥” 
যতদিন পর্যস্ত পৃথিবীতে প্রেমভক্তির মর্যাদা অক্ষু্ থাকিবে, ততদিন পধস্ত 
চণ্তীদাস, বিদ্াপতি প্রমুখ কবিগণের স্থললিত পদাবলী বাঙ্গালীর শুক্ষ প্রাণে 
অমিয়ধারা বর্ষণ করিয়া তুলিবে। মনে হয় অমর-কবি চণ্তীপাসের এই কবিতার 
ছায়াবলম্বনে শ্রীরূপ প্রমুখ আচার্ষগণ তাহাদের সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন । 
শ্রীল কবিরাঞ্জ গোস্বামী “কষ পুরঃ স্ফুরতি, পার্খ্যুগেচ? ইত্যাদি রূপে শ্রীবাধার 
পূর্রাগের যে সংস্কৃত ক্গোকটি রচন1 করিয়াছেন এবং যাহ! শ্রীরাধার পূর্বরাগের মধ্যে 
সন্সিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাও মনে হয় শ্রীরপের বণিত কৃষেের পূর্বরাগের “রাধা পুর; 
স্ুরতি' ক্সোকের পাণ্টাপঃণ্টি উত্তর । মোট কথা এই গ্োকগুলি একই স্থরে 
গাথ!। 
৯পুর্ব রাগের অর্থ মিলনের তীব্রোৎকগ্ঠা। শ্্রীরাধার মধ্যে এই উৎকগা! এতই 
প্রবল যে তাহা অন্ধ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না: সে কারণ “প্রৌঢ় অনুরাগ” বলিতে রাধার 
পূর্বরাগকে বুঝায়। কিন্ত তাহা হইলেও বৈষ্ণবাচার্গণ এবং চণ্রীদাস, বিদ্াপতি 
প্রমুখ ভক্ত কবিগণ রাধ! এবং কুঞ্চের পূর্বরাগ সমপরধায়তুক্ত করিয়া বর্মন! 
কবিয়াছেন। 
তিনিও শ্রারাধার প্রতি গভীর অন্তরাগের মর্মন্তদ বেদনায় অভিভূত হইয়া! বিভ্রান্ত চিত্ত 
হইয়াছেন। দেহ গেহ মন সকলি ভুলিয়া গিয়াছেন। কখন যে শিখগুচুড়া তাহার 
মন্তক হইতে ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহ। তাহার ম্মরণ নাই । যে বংশীকে তিনি 
পরিহার করিতে পারেন না, সেই বংশীও আজ কোথায় এবং কখন তাহার হস্তচ্যুত 
হইয়াছে, সে বিষয়েও তাহার জ্ঞন নাই। তিনি রাধাবিরহে দিগ.বিদিক জ্ঞানশূন্য 
হইয়াছেন। তাঁহার দেহ অবশ, কুস্থমশরে জঙ্দরিত হইয়! তাহার গওস্থল পাওুবর্ণ 
ধারণ করিয়াছে । দেহ অনলঙ্কৃত এবং অমাঁজিত । পরিধানে উজ্জ্বল পীত বসন এখন 
মলিন এবং দেহ ধূলি ধূনরিত। নিভৃত নিকুঞ্জে বলিয়া একননে, এক প্রাণে রাধ। 
নাম জপ করিতেছেন-_সর্দাই শ্রীরাধার রূপ বিলাসে মগ্ন । শ্রীরাধিকাকে 
পাইবার মানসে পথে পথে তাহার সখীগথের পদতলে লুগ্ঠিত হইতেছেন। নয়ন 
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হইতে অবিরল অশ্রধার! নির্গত হইতেছে। অসংখ্য কাস্া বর্তণান থাকা সব্বেও 
কেহই এমন কি চন্ত্রাবলী পর্যন্ত তাহাকে আনন্দ দিতে প1রিতেছেন না। সর্বকান্ত] 
পরিত্যাগ কবিয়া কেবলমাত্র শ্রীরাধার প্রেমরস লালসায় এবং তাহার আলিঙ্গনে 
প্রত্যাশায় জীবন ধাঙঃণ করিতেছেন। 
প্রবোধানন্দ সরম্বতী, যিনি পুনে প্রকাশণনন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত ছিলেন, 

ধাহার পাণ্ডিত্য গৌরব ভারতের সবত্র বিস্তৃত ছিল, যিনি তংপরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভৃর 
কপার্ণবে শ্লাত হইয়া ঞবান্দেব সার্ঘভৌমের স্টায় জ্ঞান্মারগ হইতে কাইমর্গে 
আনীত হুইয়াছিলেন, তিনি ঠাহার “সত মাধবে? পুবরাগের বদন রাধাকে 
জান|ইয়া, প্রদন্প। হইয়া শ্রীরুঞ্চাভিসারে তাহাকে অবিলম্ে বাইবার দন্ত নিদেশ 
দিতেছেন। নিষ্নে কবিতাটি উদ্ধত হইল। ইহা শ্রীজযদেবকৃত গীতগোবিন্দের 
মন্তরূপ ছন্দালঙ্কারে রচিত এবং তদনসারে গীত । 

সন্গতমভিলাধুক-_ কমলাদ্িক-সব ল বিলাঙ্গিনীবৃন্দম | 

চিরমপহায় তবৈব পদান্ুজ পরিমলক্ত রতি বন্ধমূ। 

রাধে ভজ বর্গ রাছ ক্মারম | 

সত্বর মভিসর মম বচনেন সম। কুক মনসি বিচারম্‌। 

পথি পথ তব দ্াসীজন-পদতল বিলুক্কিত-মৌলিশিখগ্ুম্‌। 

সাঁঞবলোচনমবনী লোচনম।ত পার্ুর মুছুগণ্ডম্‌। 

বিষম কুস্থম-শর-শরভব জজ্জরমতি স্থকুমার শরীরম্‌। 

নিক তব সপ সসলাশস নানসনবশমধীগম্‌। 

অস্ত কোটি মনোভব-মোহন গুণ-লাবণ্য নিধানম্‌। 

তব পদ দাসতক্ষাপিতবন্তং স্ববপ,গলালভিধ।নম ' 

নিভৃত পিকুঞ্জতলে হ ং নাগানাম পদানি জপন্তম 

ধ্যায়%ং স্তব খপবিলাসং সাশ্রতষ। নিবম্তম্‌ ॥ 

ত্বায়ি সহজান্হাগ রস 'বহ্বলমপি ন স্থৃত তন গেহম | 

অনলম্কতাঁমাজ্জিত কলিতোজল পীতাম্বর বর দেহম্॥। , 

প্রাণকোটিস্থনীরাজিত স্রললিত ত্বৎপৰ নখ রুচিলেশম্‌ । 

তব পরিরন্তন-রস পরম।শ'-ধৃতভীবনমণিমেষম্‌। 

শ্রীবৃষভাগ্রস্বতা-পদজীবন-রসদ সরস্বতীগীতম্‌। 

জনয়তুতদ্রসমূত্তি-পদ [শ্জ-ভাবমুদ্বারমধীতম্‌ ॥” ( &ম সর্গ ২নং গীত) 

সরস্বতিপাদ বলিলেন, _শ্রীরাধে! তুমি আমার কথা গুন। তিনি সকল 
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বিলাসিনীবৃন্দ পরিহ্থার করিয়। তোমার চরণ-কমলের মধু পান করিবার জন্ত উতৎস্থৃক 
নযনে তোমার পথের দিকে চাহিযা! আছেন । অতএব তুমি কালবিলম্ব না করিষা 
ব্রজবাজ কুমাবকে ভঙ্গনা কর। কি বিগ্ভাপতি বলিলেন, -“রাধে, তুমি যে কৃষ্ণকে 
তোমাব অপবপ রূপ মাধুরী -দখাইয] উদ্মত্ত কবিষ। তুলিলে, এখন বল দেখি কাচ 
কি কবিযি| বাঁচে?" এই ছুইটি বাক্য একই ছাঁচে ঢালা। 

ইহা হইতে ম.ন হয যে ঈকষ্জেব পূবরাগ বুঝি প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল। শ্রীকপ 
গাশ্বামীবও নাকি ইহাতে ইঙ্গিত আছে। আবপ গোস্বামী তীভাব বিদগ্ধ মাধব 
ন'ওকে শ্রকৃষ্ণেব পৃৰবাগ প্রথমে বর্ণনা কবিষাছেন। বৈষ্ণবাচার্ষগণ বাধাপ্রেমেব 
বিক্সেণ করিয! দেখাইযাছেন যে পাব ধাব গ্রেমেব মধ্যে স্বস্থ বাসনা পূবণ ঝপ 
বিন্রমাত্র কালিম] নাহ । সে কাবণ কষ যদি তাহাকে পূর্ন হইতে 'অঙ্গীকার না 
কখিতেন, তই" হইলে ঙ্কান্থ বাঁতমতী নাধিকাগণের হয স্বম্থখ বাগ্ছ। আবোপ 
কবি প্রেমেব পসব। মস্তকে বহন ক।বযা, তিনি শ্রাকুষ্ণেব চণ্ণে "অর্পণ কবিতে 
যাইতেন নী । 'অপব পক্ষে তিনি রুষকে এতই ভালবাসিতেন যে যদি ভাহ। অপেন্গা। 
অপব কেন প্ত৭শলিনী শ্রেপ। নায়ি ৮] থাকেন, যাহাব কপ গুণে মুগ্ধ হইয়। তীহাব 
প্রিধতম .সই নাধিক'য অধিক বাভুঁত হন এব” অগ্দিক সুপল'ভ কবেন, তাহা হইলে 
শ্বাণ। ভাহাব দাশীত্ স্বীকার কব্যি। তাত'ল পদসেবা কবিতে বুদ্ধিত হইতেন না। 
এই সকল কাবণে ঘনে হয যেন প্রীকৃঞ্ের পুর্বরাগ প্রথ£ম উদ্ভূত হইয়াছিল । 

শবাধ'ন পূর্বহাগ কৃঞ্চেব উপ্খ কি প্রকাব ভাব বিস্তাব কবে এবং শাহাব পুব- 
ব“কে কি ভাব উদ্দীপিত কবিষা! তলে, তাহার বিস্তব খিববণ প'ওযা যাষ। 
এন্ঠ,ল কযষেকটি কাহিনী সংলেপে বণত হইল । 

একদ। প্রীরঞ্ঙ পুনবাশ ভাব ক্রান্ত চিত্তে টাহাব প্রাসাদেখ চত্দ্রশালিকাব উপ্ব 
ব ৎ। ভাবে মগ্ন হইষা বিচবণ কবিতেছেন, পাণে তিলার্ধ শাশ্ষি ন'ই, বাধ। বিবহ*নল 
প্রদ্ঘলিত হইযা উহাকে দগ্ধ করিভেছে, এমন সময একটা শুরু পক্ষী বাধাব নিকট 
কইতে উডিষা আসিল । 1ভনি শুক পক্গীকে সম'দবে ক্র'ভে তুলিয' লইয়া তাহাব 
মুখ হইতে শুনিতে লাগিলন যে তাহ ব বিবহে শ্রীবধাব কি অবস্থ। ঘটিযাছে 
এং কি অপাঁবসীম বেদনায় তিনি অভিভূতা ভইযা কাল কাটাইতেদ্নে। 
শুক পর্ম"্ব নিকট হইতে যাহ! গুনিলেন, তাহাতে বুঝিতে পাবিলেন যে ত্বাহার 
তুলন য় শবাধাব পূর্ববাগের প্রতাপ কত বেশী । অস্তবে খ্সস্তবে তাহা অনুভব কবিষ! 
উাঁভার বিরহানল আরও প্রহ্থলিত হইল এবং বন্ধাকে পাইবাব নিমিন্ত তাহার হদয 
ব্যাকুল হইল । 
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অপর এক দিবস তিনি সখাবৃন্দের সঙ্গ পরিহার করিয়! গভীর অরণ্যের মধ্যে 
গ্রবেশ করিলেন । তথাষ প্রবেশ করিয়। তাহার রাধামযভাব হদয়ের মধ্যে অ* বরত 
স্ুরিত হইতে লাগিল। যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই মনে হয়, ত'হার 
প্রিয়তমার মুতি আকাশে, বাতাসে, বিটপীবৃন্দে, জলে স্থলে সকল বস্ততেই ধেন 
সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। তিনি দেখিলেন অদূরে একটি নীলকমল সদ্য 
প্রস্ফুটিত হইয়া বায়ু সঞ্চালনে ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছে। তাহার মনে 
হইল নীলকমলটি যেন তাহ'কে ডাক দিতেছে । তিনি নীলকমলের দিকে আযান 
হইলেন এবং যমুনার ভলে অবতরণ করিযা নীলকমলের সমীপে পৌছাইলেন। 
নীল কমল যেন তাহাকে বলিতেছে "তুমি আমাব উপর উপর কি দখিতেছ ? আমর 
দলগুলি ঈষছূন্ুক্ত করিযা৷ অভ্যন্বরে দেখ। তুমি যাহাকে খু*ক্তিম। বেড়াইতেছ 
তাহার সন্ধান মিলিবে । তিনি নীল কমলের দলগুলি উন্ুক্ত ক'বযা দেখিক্েন যেন 
তাহার প্রিয়তমা ফ্াভাৰ বপদ"ম্যে নীল কমলকে প্রাণেন অ+বেগে এবং প্রেমোন্ুত্তা 
হইয়া চুম্বন ক'রষা তাহাব দলগুলিকে রক্তিমাভাষ রঞ্জিত করিয়। দিষাছেন। 
এতদ্দশনে তাহার পূর্বরাগ ছ্বিশ্ুণায়িত হইয়া উঠিল এবং রাধাকে পাইবার লালসে 
তাহার মন অস্থির হুইয়! উঠিল। 

তৎপরে বনমধো ন্বমণ করিতে কারতে তিনি একটি 'তমালবুর্দের ন্গিকটস্ক 
হইলেন .সথানে গিয়া দেখিলেন যেন তমালরক্ষের এখীবে কতকশুলি ৫৭" 
আন্ত হইয়া রহিযাছে | তদ্দশনে ত'হার ধারণ। হইল ফে হাভ'ন প্রিষতম' অনুর গের 
আতিশধ্ে ভমপূনক তমালবৃক্ষকে তাহাকে মনে ক রযা খালিঙ্গন কিয় চেন এব 
ভদ্ার! ত ভ।র বিরহস"প্ হাদঘকে সাত্বনা “যাছেন। “দ্ধ বাধার পু ক তি হাজ 
অনুরাগ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল । তীহ্গকে প'ইক'ব নিমিত্ত তাহ র 
গণ আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল । বাধার প্রচ পৃত্রাগ ভাহার পূবরাগকে 
উদ্দীপিত এংং সন্দীপ্দিত করিতে লাখ্লি। 

শ্রীকবিরাজ ।গান্বামী মহ্াশয তাহার শ্রীচৈতন্য চরিতামুত গ্রন্থে শ্রীবাধা 
কৃষ্ণের রূপ রূস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কপ পঞ্চ বিষয় হইতে সাক্ষাৎ্ভাবের কথাতো দুরে, 
অসাক্গাৎ ভাবেও যে “ক প্রকার আনন্দ অঃভব করিতেন, ত'হ। নিমোক্ত পয়াব 
ছন্দে 'বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা র৭? প্রেমান্রাগের উৎকর্ষ জ্ঞাপক শ্রীকষের 
স্বীকারোক্তি । 

“রাধার দর্শনে মোর ভ্ড়ায় নয়ন । পরস্পর বেণগীতে হরয়ে চেতন । 

আমার দর্শনে রাধ। জবখে আগেয়ান ॥ মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন। 
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কৃষ্ণ আলিঙ্গন পাইন্ট ভনম সফলে। অনুকূল রাতে যদি পায় মোর গন্ধ । 
সেই স্ুথে মগ্র বহে কৃষ্চ কবি কোলে ॥ উড়িযা পড়িতে চাহে, প্রেমে হএগ 
অন্ধ । 
তান্ুল চব্বিত যবে করে আম্বাদনে । 


আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে ।” 
( আদিলীল। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ২০০'২০৪) 
এই সকল হইতে মনে হয যেন শ্রীরাধাব পূর্ববাগ প্রথমে উদ্ভুত হুইযাছিল এব" 
তাহা ইসিতে গবম পুকব পরী ৩*হাঁর অন্তক্ত হইযাছিলেন। ইহা! প্রাচীন উক্তি 
অন্নসারে সত্য, ইহ] পূবে বল। হইযাঁছে। 
শ্রীৰপ গোস্বামী তাহাব বিদ্দ মাধব নাটকে উভযেব প্রর্ণবাঁগ বিচিত্র 
ঘটন।বলীর মধ।দিষ। প্রদর্শন কবিষাছেন কিন্তিনি শাৰৃঞ্চের পুনব'গ প্রথমে 
বখন কবিয় ছেন। 
বিদ্ধ মণ্ধব নাক বস বাতোব একটি শ্রে ও । প্ীটৈতনদেন যখন ন'লাচলে 
তথনই এই গন্থ বিশেষভাবে আলোচিত, অন্পমে।দিত এবং প্রশংস্তি হইযাছিল। এই 
গ্রন্থে বণিত আছে যে বাধ! পৃণ্*গেব বেদনায় ক্িষ্টা হহযা এখং গভীর অন্ষবাণেখ 
বখবানা হইয়। তাহার গ্রিষস্ধ। শপত। বিশখার মাৎধৎ শকুষেব নিক? 
একটি কন্দর্পলিপি প্রেবণ বখিষ ছিলেন। নিমে ভ'ভ' উদ্ত হইল, 
ধর্ণত পবিচ্ছনা %ণং 
স্রন্দধধ মহ মন্দিবে তুমং বসস। 
তহ তত কন্গস বলিমৎ 
জহ ভত চহপণ পল এক্ষি॥ (২-৮৮) 
গঞ্রখনি গ্রারত ভাখাযল খত হইয়াছিল। হার সংস্কতেখ কপান্তর-_ 
ধৃত প্রতিচ্ছদ *ণণ 
স্ন্দর মম মনিব ত্বম বসসি। 
৬৭1 ৬! বনৎসি বাঁলিতম্‌ 
বথা যথা চকিতাভং পলাষে ॥ 
প্হে সুন্দব! তুমি প্রতিচ্ছন্দগুণ 'অর্থাৎ চিত্র পট বপ ধারণ করিযা আমাব 
গদযে বাস কবিতেছ। আমি ভীত হইযা (ধরমহানি বাঁ কুল লজ্জার ভযে ) 
যে যেস্থনে পলাযন করি তুমি সেই সেই স্থান হইতে আমাকে বলপৃবক 
রোধ কব।” ইভা তাহার সর্বত্র কৃঝ্স্কুর্ভিব নিদর্শন । 
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যাহা হউক, শ্রীবাধাব পুব বাগেব মাতিশযষ্য দেখিবা! শ্রীরুঞ্চের হৃদযে আশার 
স্ব হইল। বধাহাকে প্রথমে তিনি সাগবেব মণি আকাশেব চাদ মনে 
কবিষাছিলেন, এখন তাহাকে পাওয়া বিশে কষ্ট স্ধয হইবে না, এই প্রকার 
প্রত্যষ তাঁহাব হৃদয়ে আবিভতি হইল । 

*স্্রুবাধ। এবং শ্রী এতছুভযের মধ্যে ক'হার পুন রাগ প্রথমে উদ্ভুত 
হংয়াছিল, এই প্রশ্েব সমালোটন। কবিলে আমাদেব প্রথমতঃ স্মবণ রাখা 
উচিত ধে তাভাদেৰ পারম্পবিক পপ্রম নিতাসিদ্ধ স্বতঃস্দূর্ত এবং 'অন্য নিবপেক্ষ। 
জন্মলীলা প্রকটন করিয়াই তাহাদের পাবম্পবিক '্মাকষণ শ্ছভাবজ। উভষের 
পূর্বাগ একটিব মধ্যে অপ এমনি ভাবে অন্রপ্রবি্ট যে একটিকে 
অপরটি ভইঠে বিচ্ছিন্ধ বর। বান ন 1৮ ভগ করি ১৩৯৭), লিখিলেন-_ চগ্ডীদাস 
কহে ভাব পিরীতি পৰীতণপপ দো তত এরম একই ডোবে গাথা। 
সে কাখণ কাহাব পুনবাগ হগ্রে এবং কাহ'ব 1শ্চ তে তাহ। নির্ণয করা কঠিন। 
অতএব ইহাহ স্বকার্য যে টভয়েব পুৰবণগ পুগপৎ্ উখিত। 

বাধার পুদবাগ ষত প্রো কৃষ্ণেব পৃৰাগ *তত তৌড নয। কারণ 
ভগবানের মধ মহাভাবেব পিকাশ নাহ । মহাভ ব পূববীগকে সমুদ্ধিমান 
কখিষা ভুলে । পুখবাগেব নে দশ দশা উল্লাথ্তি হইয়াছে, সে সকলের 
এত্যেকটি শ্রীক্ীষের পু্বাগের মধবে। প্রতিষ লত হয নাগ। শ্রীবাধা প্রেম 
ভক্তিব আশ্রযস্থানীষা খলিয। আরখ ত হার মে উন্মন্ত । শ্রীপঞ্ প্রেমের বিষয় । 
যদিও তিনি সপজ্ঞজ পখমপুকষ অ্বয়ং ভগবান তথাঁপ অশ্শ্রয় জাতীর প্রেমে 
যেকি অদ্দুত প্রভাব এণং কি প্রকাখ ভাহার নাধুষ তাভা ভনিব।র জন্ 
তিনি লোপ হন। 

এখন গুশ্র উঠিতে পাবে যে উ সেব গেমবান নিত্য ।সঞ্গ স্বতঃস্ঘৃর্ত এবং 
স্বভাবজ হয, তাহ] ভহলে পুবধ গেব অথ ক? পূণ গের সংজ্ঞায় বণিত 
হইয'ছে নাক এখং নাযিক'র-মিলনেব পুনে দশন এব" এবশাদি হইতে যে বতির 
উৎপত্তি হয এবং খাহ। বিভাবাদি সন্মেলনেব দ্ব।খ বিশেষ আন্বাদমধী হয় তাহাকে 
পুববাগ বলে। তাহ] হইলে সাধারণতঃ ধাবণা জন্মে ঝুরঝ তৎপুবে তাহাদ্রে 
মিলন ঘটে নঙ ॥ কন বন্ততঃ এপ্র”াব নহে। শ্রীগাধা অন্ধ হুইযা জন্মলীল। 
গ্রকটন করিলে বালরুষ তাহা 1শযরে বসিধ! বক্ষগ্থল স্পশ করিযা জানাইয়। 
দিলেন,_“প্রিষে, এখন চক্ষুবন্মীলিত কন-_একবাব চেষে দেখ আমি আসিয়াছি।, 
পূরাণাদি গ্রন্থের বহস্থলে বণিত অ'ছে, যে শৈশব বদসে শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর রূপ ধারণ 
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করিয়া নিভূত নিকুঞ্জে রহঃকেলি সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী প্রত্যহ নন্বালয়ে 
গিয়া শিশু কৃষ্ণের জন্য পাককর্ম সমাধা করিতেন। সথাবুন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া 
যখন রুষণ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন শ্রীরাধা প্রমুখ ব্রজযুবতিগণ 
অট্টালিকার উপরিভাগ হইতে কৃষ্ণকে সন্র্শন করিঙেন, এবং কৃষ্ণও প্রেম সম্পুটিত 
নয়নে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। অতএব তাহাদের নিগুঢ পরিচয় 
এবং মিলন যখন পূর্ব হইতে সংঘটত হইষ'ছে, তথন পূর্ব রাগের প্রয়োজন কি? 
ইহার অর্থ মনে হয় এই "য, উন্নত প্রেমের স্বভাবে যিনি পরিচিত, তিনি অপরিচিত 
বলিয়া অন্তভৃত হন, যিনি পূর্ণ রূপে জ্ঞাত, তিনি অজ্ঞাত হইয়া যান এবং সেই 
আকাজ্কিত বস্তকে নব নবন্ধপে পাইবার জঙ্ত প্রাণের মধ্যে প্রবল উৎকঞ্ঠ। এবং উৎস্থৃক্য 
জাগিয়। উঠে। প্রেম ভ্রান্তি উৎপাদন করিয! নব নব বসের সঞ্চার করে। অঙএব 
পূর্বরাগ প্রেমের এক মনোরম বৈচিত্র্য । 
শ্রীরুষ্ের পূর্বরাগ অত'ব আশ্র্ষজনক | যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, ধিনি সর্বজ্ঞ, 
অনন্ত বিভু, বাহার পদরজ' লাভ কগরিবার নিমিত্ত যোগী, মুনীশ্র প্রমুখ 
পুণ্যাক্সাগণ গভীর ধা'নে নিমশ্ থকেন, তিনি কি করিয। রাধা পদরজ; 
লাভ করিবার জন্ত উৎকন্ঠিত হন । াধনি সমগ্র বিশ্বকে বিমোঁহ্ত কবিযা ব'খেন, 
তিনি কি করিয়। শ্রীববাদ .প্রমবসেধ স্ণিকা 'অশম্বদন কবিষা নিজেকে ধন্ক মনে 
কবেন? ইহা অপেক্ষা আশ্চষেব বষষ নার কি অ'ছে। 
প্রপ্রবোধানন্দ সরহ্গতী তাহ'ব সণঈতন*ধবেব ৭ম সে লিখিযাছেন ১-_ 
যো? ৩৫ দৃগযণ্ ষঙ পদ্ব-স্মেনাপি-্যন্মগ/তে, 
বিশ্বং যেনাবমোহিত, চলদুশা তল্তণপি বন্মোহনম্‌। 
পূর্বস্নন্দ মযোংপি যদ্রস্লবা "দেন ধন্তাযতে 
তদ্ধ'মস্ফুট চম্পক চ্ব চিবং রাধাঁভিদ্ পাতুবঃ ॥ ৬১ নং ঙ্োক ) 
তবের দিক হহতে উভযে এক, কি লীলার দিক হইতে ধিনি “একমেবা দ্বিতীষম্‌+ 
তিনি ছুই মৃতিতে প্রকটিত হন। একটি বিষষপ্রেম রূপে অপটি আশ্রয়প্রেম বপে। 
বিষয়প্রেম আশ্রয়প্রেমের মাণুর্য : অর্থ'ৎ -মাধু্ ) আসশ্ব দন করিবাব নিমিত্ত 
তাহার চরণে লুটাইয়া পড়েন। 
শ্ীক্ষের পুর্বরাগ রাঁধাপ্রেমের বিজয় ছুন্দুভি। “রসোবৈস: , এই শ্র্ুক্ত 
হুত্রের পুর্ণ তাৎপর্য ভগবানের রসপিগ্পমতার দিক দিয়া। অতএব ধাহার! বলেন 
যে বৈষ্ণবগণ ভগবানকে ক্ষুদ্র, হীন এবং পঙ্কু করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা প্রেমের 
তাৎপর্য গ্রহণ করেন ন|। যিনি গম্ভীরাশয়, তিনি প্রেমের দ্বারা হন তরল। 
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-ধিনি দরীনার্ত বন্ধু তিনি নিজে হন দীন এবং আর্ত, ইহা কেবল রস লোনুপতার নিমিত্ত, 
অপর কোন কারণে নয়। অন্থত্র তিনি কেবল “মহতো! মহীয়ান্, হইয়া আছেন । 
কিন্তু “অনোরনীয়ান্ হন কেবল প্রেমের নিকট। ভগবানের এই দিকট। শ্রীমহা প্রভুর 
অনুগৃহীত পার্ষদগণ সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়া, জগতে তাহার রসলিগ্দুতা। ধর্মের 
পরিচয় দিয়াছেন । 


উনবিংশ তরঙ্গ 
শ্রীরাধার প্রেম মাহাত্ঝ্য 


প্রীরাধা হুলাদিনীশক্তির মূতিমতী দেবী। সর্বশক্তি গরীয়সী হলাদিনীশক্তি- 
রূপা মহাঁশক্তির সারস্ববপ -য মাদনাখ্য মভাভাব অর্থাৎ যাহা প্রেমের চূড়ান্ত 
পরাকাঁষ্ঠ! শ্রীরাধ! তাহার সহিত তাদাত্ময প্রাপ্তা। রুপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে 
সর্বাধিক | সর্বলক্ষমীময়ী দেবী, সনকান্তাশিবোমণি এবং অথগুরসবল্লভা | 

শান্্রকারগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে শঙ্গার রসের বর্ণ শ্যাম। সাহিত্য 
দর্পণে লিখিত আছে ্যামোহয়ং বিষুদৈবতঃ'। শ্যামবর্ণ উজ্জল অর্থাৎ শূঙ্গার 
রস রূপ কন্তরীর দ্বার তাহার কলেবর বিচিত্রিত। শ্যামসুন্দরকে নিরন্তব শ্যাম 
মধু পান করাইয়া থাকেন বলি তাহার নাম শ্ঠাম। অর্থাৎ কিশোর বয়স্কা উত্তমা 
গারীর লক্ষণে সুলক্ষিতা | 

শ্বামা শব্দে আমরা সাধারণতঃ “মা কালীকে” বুঝি । কিন্তু গোস্বামি- 
চরণগণ শ্যাম। শব্দের একটি নৃতন অর্থ কবিয়াছেন। যথা, যে নায়িকাব অঙ্গ-প্রতাঙ্গ 
লীতকালে উঞ্ণ এবং গ্রম্তকালে ীতল থাকে শ্যা্। শব্দে সেই নাযিকাঁকে বুঝাষ। 
এই নাধিকা বুষভান্ুস্ত্রত। শ্রীমতী রাধিক|। “শাম। শ্যাম” অর্থে রাধারুষ্চকে 
বুধায়। খ্রীরপ লিখিয়াছেন, শ্যামযোনিববধঃ থযমাভ্যাং ৮ শ্রীরুষ্ এবং 
শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন কবিষা বলিতেছেন_ হে রুষ্ক হে রাধিকে, তোমাদের 
উভযের মধ্যে একজন শ্যাম! অর্থাৎ অভিনব বযসহেতু উত্তম যুবতী নারীর 
লক্ষণে লক্ষিতা আব একজন শ্যাম অর্থাৎ মবকতমণিব ভ্তাম মনোহর এবং উজ্বল। 
(উৎকলিক! বল্লরী ক্ববের ১৭নং শ্লোকের অংশ |) 

তিনি শিতা নবকিশোবী, নিত্য নবযৌবনা এবং বধসে মধ্যম! । তিনি 'ব্রজ- 
নবযৌবতমৌলিমালিকা” অর্থাৎ লক্্মীপিগেব অপেক্গ9 শ্রেষ্ঠ। যে ব্রজাঙ্গনাগণ 
তাহাদের শিরোভৃষণ পুষ্পমাল্য স্বরূপা। হিনি কষের সর্ব কাম পূর্ণ করেন 
বলিয়া! সর্বকান্তিময়ী। 

বৃহ গৌতমীয় তন্ত্রের বচন ২ 

“দেবী রুষ্ণময়ী প্রোক্ত। রাধিক। পরদেবতা । 
সর্ধব লক্্মীময়ী সর্ব কান্তি: সম্মোহিনী পরা ॥” (চৈঃ চঃ উদ্ধত বচন ১1৪১৩) 


১৪৬ 


তন্ত্র বচনের ব্যাখ্যা 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই ক্লোকের প্রতি পদের অর্থ করিয়াছেন। প্রথমে 
দেবী শবের অর্থ করিয়াছেন £-- 
“দেবী কহি গ্োতমান! পরমান্ুন্বরী | 
কিছ! রুষণ পূজ। ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥” 
দিব, ধাতু হইতে দেবী শব্ধ নিপন্ন হইয়াছে। দিব, ধাতুর বছ অর্থ আছে, 
তন্মধ্য হইতে কবিরাজ গোস্বামী তিনটি অর্থ লইয়াছেন, যথা ছ্যুতি, ক্রীড়া! এবং 
গ্রীতি। দেবী শব্দের অর্থ করিতেছেন, অতিশয় ছ্যতিশালিনী পরমাস্থন্দরী | 
অপর অর্থ ক্রীড়া “এবং প্রীতি । রুষ্খ পুজা ক্রীড়ার বসতি নগরীর অর্থ 
বাহাকে পৃজ। কর! হয় তাহাতে তাহার শ্রীতিবিধান হয়। কৃষ্ণ পূজার যাবতীয় সামগ্রী 
স্রীবাধিকাতে দৃষ্ট হয়, এবং কৃষ্ণ পুজা দ্বার শ্রীকৃষ্ণের ষে প্রীতি, সেই প্রীতির 
পরমস্থান ব্বরূপ৷ শ্রীমতী রাধিকা । আর ক্রীড়া অর্থে লীলা! বুঝায়। লীলার 
অর্থ “অনায়াসেন যা হর্যাৎ স| এবলীল1 | অর্থাৎ যাহা। অনায়াসে এবং আনন্দ 
নিবন্ধন করা হয় তাহাকে লীলা বলে। এই লীলার ব৷ ক্রীড়ার আশ্রয়রূপ। শ্রারাধা । 
অতএব তিনি শ্রীকুষ্ণখ লীল।র বসতি স্বরূপ। ৷ নগরীতে যেমন বহু প্রকার মূল্যবান 
বস্ত পাওয়া যায, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির এবং কৃষ্ণ লীলার বাসস্থান নগরীতুলা! 
প্রীরাধিকাঁতে শ্রীকুষ্ প্রীতির এবং লীলার সর্ব প্রকার উপকরণ আছে। সেকারণ 
শ্্রীকষ্চের অনন্ত কান্তাগণের মধ্যে প্রীরাধিকাই সবশ্রেষ্ট। প্রেয়সী । 
দেবী শব্দের অর্থ কবিষ। “কষ্ময়ী' শব্দের অর্থ করিতেছেন £-- 
“কঞ্চমযী কৃষ্ণ ধার অন্তরে বাতিরে । 
ধাঁহ] মাচ] নেত্র পড়ে তা কৃষ্ণ স্করে ॥৮ 
বাহিরের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ছে দিকেই দৃষ্টিপ।ত করেন না কেন, সবত্রই 
তিনি কৃষ্ণকে দর্শন করেশ। আকাশে নব জলধরের দিকে দৃষ্টপাত করিলে তাহার 
কষ্্কতি হয। তমালবৃক্ষের দিকে তাকাইলে তাহার কৃষ্ণের রূপের কথ| মনে 
হয়। ইন্ত্রধনর প্রতি দৃষ্টপাত করিলে শ্রীরুষ্ণের নখরাঁগে রজিত বিচিত্র মমূর পুচ্ছের 
স্বতি জাগিয়া উঠে। আকাশের বক পংক্তি কক্খবক্ষস্থ মুক্তামালার স্মরণ কর ইয! 
দেয়। গাঁভীগণকে “দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের কথ! মনে হয়। এই প্রকারে 
যেকোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না|! কেন, সকল বিষয়ই তাহার মমে কব্ংন্ৃতি 
উদ্দীপিত করে। 
তিনি দর্শনেক্ত্রিয়ের ছার! সর্বত্র কুষ্ণকেই দেখেন, শ্রবণেন্দরিয়ের দ্বারা কের 
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গুণগান প্রবণ করেন, ভ্রাণেজ্জিয়ের দ্বারা শ্রীক্ের অঙ্গ গন্ধ আন্াণ করেন, 
বাগেন্দ্রিয়ের ছারা কৃষ্ণইনাঁম ষশ কীর্তন করেন এবং ত্বগেন্দিয়ের দ্বার! শ্রীকষ্ণের অঙ্গ 
ক্মার্শ অনুভব করেন। 

শ্রীরাধা খন জন্মলীল! প্রকটন করিলেন তখন তিনি অন্ধ হইয়! জন্মিয়াছিলেন। 
তৎপরে ঘখন বালগোপাল তাহার শিয়রে গিয়া করকমল ছার তাহার বক্ষঃস্থল 
ল্পর্শ করিলেন, তথন শ্রীরাধ! নয়নঘয় উন্মীলন করিলেন এবং দেখিলেন তাহার সন্মুথে 
কষ বিরাজ করিতেছেন। সেই হইতেই তিনি কেবল কৃষ্ণকে দেখেন, অপর 
কেহ তাহার নেত্র পথে আদিতে পারে না। ধ্যানে, জানে, শধনে, স্বপনে, 
জাগরণে, আহারে, বিহারে সর্বাবস্থায তাহার কষ্-্ফৃতি। চিত্ত নিরদ্ধ করিয়। 
রাখিলেও কাহার চিত্ত প্রাঙ্গনে আসিয়া রুষ্ উঁকিধু'কি মারেন, নয়ন নিমীলিত 
করিলেও তিনি কেবল হৃদযে কষ্চের দেখা পান। তাহার অগ্রে, পশ্চাতে, উভয় 
পার্খে, উধ্বে নিয়ে সকল স্থলেই তাহার রুষ্ণস্ফৃতি। অতএব তিনি যে পকিষ্ণমষী, 
সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 

শ্রীরাধ শ্রীকঞ্চের সব কামনা পরিপূরণ রূপ আরাধন! করেন বলিষ! তাভার নাম 
রাধিকা । «আরাধয়তি, ইতি রাধিক] ; 

“কুষঃ বাঞ্ছ। পুত্তি রূপ করে আরাধনে। 
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে 1।” 

অপর পক্ষে তিনিও শ্রীকষ্চের দ্বারা আরাধ্য হন বলিযা “রাধা? নামে খ্যাতী।। 
'আরাধ্যতে ইতি রাধ'+। উভয়ই তুল্য মূল্য ভাবে রাধিকা বা রাধা শব্দে 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ । 

শ্রীরাধিক! পর দেবতা । তিনি পবাশক্তি, চুল কান্তাঁশক্তি এবং সর্ণ শক্তির 
অংশিন্ী। ছূর্গাদি তাহার অংশ স্বরূপ এ্যস্তাংশে। লক্ষী হর্গীদিশভিঃ 15 
অপর পক্ষে দেবতা শব্ষে যিনি ক্রীড়াবিস্তার করেন। তিনি ভগবান প্রীরুষের 
যাবতীয় মধুর লীলার সহকারিণী। রাধিক1 বা রাধা নামের ইহাই মুখ্যার্থ। 
অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ঘেমন সকল ভগতের পিতা এবং ধাতা, সেই প্রকার শ্রীরাধিকাও 
সর্ব পৃজ্যা, পরম দেবতা, সর্ব পালিক। এবং সব জগতের মাতা । “অতএব সব 
পুজ্যা পরম দেবতা । সর্ব পালিক! সর্ন জগতের মাতা ॥” 
উভয়ের মধ্যে ত্বর ভেদও নাই। পন্মপুরাণ বলিয়াছেন, “নৈভয়েবিগ্ভতে ভেদঃ 
স্বল্লেৎপি মুনি সত্ম 1৮ একটিকে বাদ দিয়! অপরটির উপলব্ধি হয় না। 
একজন অখিল রসানৃত সিন্ধু, অপর জন অথগুরসবল্লভ। | 
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তিনি সর্ব লক্ষীমধী দেবী। ত্রিলোকে যত যত লক্মীগণ আছেন তীহারা সকলেই 
শ্রীরাধার শখা স্বরূপা। সর্ব লক্ষণের শোভা সম্পদ এবং প্রশ্বর্যের মুল উৎস 
শ্রীবাধিক!। 

কথিত আছে যে এক সময কোপন ব্বভ।ব। মহামুনি দুর্বাস শ্রারাধার হস্তে প্রস্তত 
অন্ন দ্রব্য ভোজন করিবার মানসে বৃষভানম্ত রাজাব গৃছ্কে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন 
বুষভান রাজী মুনি ছুবাসাকে কোপন ত্বভাব। বলিযা জানিতেন। সে কারণ একটু 
শঙ্কিত হইযাছিলেন। শ্রীরাধ! সেই সময় সথীগণের সহিত ধুল। মাটি লইয1! খেলা 
করিতেছিলেন । ধুলিবাশি সংগ্রহ কবিষ। অঞ্রের স্ত.প প্রস্তত করিতেছিলেন। মৃত্তিকা 
ছার। নানাবিধ মিষ্টান্ন তৈযারী করিতেছিলেন, যেমন বাঁলিকাব৷ শ্বভাবতঃ ক্রীড়া 
করিয়' থাকে, সেই ““কার। এমন সময ঢব*সা মুনি তাহার নিকট আসিয়া 
'অপলক দৃষ্টিতে তভার দিকে চাণ্িয়। আছেন এবং মনে করিতেছেন-ধাহার কথা 
তন শুনিয়াছেন, ইনিই সেই সর্ব লক্ষমীমধী দেবী । তিনি শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, “ম। আমি তোমার হস্তে প্রস্ত দ্রব্য 'অ হার কবিব। শ্রীরাধ। ক্রীড়ামোদে 
তাহাকে পাগ্য অঘা দিয় সম্বর্ধনা! করিশেন । ততৎপরে তিমি ধুলি মাটি দিয়। যাহ। যাহ। 
প্রপ্ত করিষা ছলৈেন, সই সকল একে একে পবিবেশন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
তাহার ছিশ্মঘ কবকনণ স্পর্শে ধলিকণ' ছাবা প্রস্তত 'অন্প, কদম দিয। তৈষারী মিষ্টাক় 
প্রভৃতি সকল নানাবিধ উপাখেয় স্মিষ্ট ভোজ্যদ্রব্যে পরিণত হইল। দুর্বাস৷ মুনি 
সে সকল ভোজন করিযা পখম তৃপ্তি লাভ করিলেন, এবং তাতাঁর মন্তক আব্রাথ 
কবিষ। আমশাবশ্দ কারস। গেলেন, "মা -ভাম*ব হস্তে গস্কত দ্রবা যদি কেহ আহার 
করে, তাহা হহলে নে দীঘণ্হঃ হইবে ।” 

ম। যশোদা এই বুন্তান্ত অবণ করিষ! শ্রাব'ধিকাকে প্রত্যহ নিজালষে আনয়ন 
কর।ইয। ত "হার গোপালের নিমিত্ত ত হাব দ্বার বিবিধ পাক কম নিশ্পক্প কবাইতেন। 
অতএব তিনি ষে সর্ব লক্ষমীময়ী দেবী ত'হাতে আব সন্দেহ কি? দুর্বাস! মুনির এই 
আশীর্বাদ লীলার দিক ভইতে বিক্ষে তীৎপর্ণপূর্ণ। কারণ শ্রারাধ! প্রতি দিন 
এই কাব ব্যপদেশে নন্দ'লয়ে শিয়া ত"হাব প্রাণ্বঙ্লভের দশন লাভ কবার স্থষোগ 
পাইতেন। 

তাহার হস্তে ধূলি মাটিও যে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্যে পরিণত হইতে পারে, তাহাতেও 
কোন মন্দেহ নাই । কারণ লৌকিক জগতে যখন শুনিতে পাওয়া বাষ যে স্পর্শমণির 
স্পর্শে লোহা সোনা হুইষ যায়, তখন হার চিম্ময করস্পর্শে, ধূল! মাটিও যে বিবিধ 
ভোজ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হইবে তাভাতেই বা সন্দেহ কি? 
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প্রেম জন্তর্বামী 
শ্ররাধিক1 যেমন সর্ব লক্ষমীময়ী, তেমনি সর্বকাস্তি। কান্তি শব্দের এক অর্থে যেমন' 
অঙ্গের শ্বামঙললতা, ছ্যতিনীলতা, লাবণ্য এবং ওজলা বুঝায়, তেম্ন আর এক অর্থে 
ইচ্ছা বা অভিলাষ বুঝায়। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী সর্বকান্তি শব্দের ব্যাখ্যা 
করিযাছেন £-- 
«কান্তি শবে কষ্ণেব সব ইচ্ছ। কহে। 
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছ। বাধিকাতেই বছে।॥” 
প্ীরাধাই কেবল শ্রীরৃষ্কের যাবতীষ অভিলাষ পূর্ণ কবিতে সমর্থ! | তিনিই শ্রারষ্ডের 
মনোগত বাসনা! কি এবং ক্ষণে ক্ষণে কোন্‌ কোন্‌ বাসন! তাহাব চত্তে উদ্দিত 
হইতেছে যাহী শ্রীরুষ্খ নিজেও বিতে পারেন ন। সেই সকল অভিলাষ-শ্রীবাধিকাই 
তাহার মর্সস্থলে প্রবেশ করিয়া বাহিব কবিতে পাবেন । কাবণ প্রেম অন্তর্ধামী | 
তিনি তাহার সকল অভিলাষ পূর্ণ কবেন বলিষ। সর্বকা'ক্ত । 
যদিও কাম এবং প্রেমে স্ুদৃব ব্যবধান, তথাপি এন্তলে কাম এব" -প্রমেব একত্র 
মিলন। কামের হৃদগত বাসন! প্রেমের মাধুর্য নব নব রূপে ভোগ কর এব প্রেম 
তাহার সন্ধান পাইফ! তাহ! পূর্ণ করেন । অঙএব এখানে কামে (প্রেমে যেষন মধুব 
মিলন, তেমনি প্রেম অন্তর্যামী এবং সর্বজ্ঞ। 
শ্লীরাধা তাহাব অঙ্গ সৌবভের দ্বারা এব" চঞ্চল অপ মাধুর্য বিকিরণ কবি! 
মাধবকে উম্মাদিত কবেন। শ্রীল কবিবাজ গোস্বামী লিখিযাছেন : 
“জগতমোহন কৃঝ্ণ- তাহাব মোহিনী । 
অতএব সকলেব পরা ঠাকুবাণী ॥৮ ২ 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার অসমোধ্্ব মাধুর্য শক্তির দ্বারা সকলকেই আকষণ করেন তাই 
তাহার নাম কৃষ্। শ্রীরাধিকাও “দই সর্বাকর্ষক শ্রীরুষ্ণকে তাহার সুদৃঢ় প্রেম 
শৃঙ্খল ছারা আকধণ কবিতে পারেন বলিষ! তাভার অপব নাম “কুফা” 
প্রীকষ্ণের মদনমোহনত্ব রূপ শ্রীরাধাব অসমোধ্ব প্রেমের বিজয় ঘোষণা করে। 
কারণ-- 
“রাধা সঙ্গে যদাভাতি তদ| মদনমোহন: | 
অন্যথা বিশ্ব মোহোহপি শ্ববং মদন মোহিত: ॥+ 
€ গোবিন্দলীলামৃতং ৮ম সর্গ ৩২) 
শ্রীরাধার সহিত বিবাজমান থাকিলেই, তাহার মদনমোহনত্ব বপ উচ্ছ্ুসিত হইয়া 
উঠে, নতুবা! তিনি বিশ্বমোহন হইলেও মদন মোহিত হইযা পডেন। 
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অহৈতুবী করুণা ( আলী কিশোরী ) 

শীরাধার অশেষ গুণাবলীর মধো, তাহার অহৈতৃকণী করুণার বহু উল কাহিনী 
আছে । অজামিল মৃত্যুকালে তাহার নারায়ণ নাকী পুত্রকে “নারায়ণ” সন্োধন করিয়া 
নামাভাসে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইহ! শাস্বপ্রসি্ধ এবং স্ুববিদিত। কিন্তু 
শ্রীরাধার অহৈতৃকী করুণার বহু দৃষ্টান্ম থাকিলেও সেগুলি গুহ । এম্থলে একটি 
কাহিনী বিবৃত হইতেছে। 

এক ব্যক্তির কিশোরী নামে এক পত্বী ছিল। তাহার পত্বীর অকালে প্রাণ 
বিয়োগ হওয়ায় তিনি তাহাব শোকে 'অতিশয় মুহমান হইযাছিলেন । শধনে, স্বপনে, 
জাগরণে সর্বসমযে এবং সর্বাবস্থায় উচ্চৈঃশ্বরে কিশোরী কিশোরী” বলিয়া ক্রন্দন 
করিতেন। একদা বুন্দাবনের কোন নিভৃত স্থলে বসিয়া পকিশোরি, কিশোরি' বলিয়া 
চীৎকার করিতেছেন এবং নবনের জলে বদন সিক্ত কবিতেছেন, এমন সময় শ্রীরাধা 
সহীবৃন্দে পরিবৃত1 ভইফ'» তাহাব প্রিষতমের সহিত বন্বিহারের নিমিত্ত সেই পথ দিয়া 
যাইতেছিলেন। লোকটির “কিশোরি, কিশোি” আর্তনাদে ত'হার কোমল হৃদয় 
বিগলিত হইল। তীাব প্রিয়তমের নিষেধ সব্বেও তিনি লোকটির নিকট গিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন-_“তই, কিশোরি, কিশোরি' বলিয চীত্ক'র করছিস্‌ কেন? এই 
দেখ না আমিই তে কিশোরী - তোর নিকট আসিষাছি। তুই আমার সঙ্গে চল্‌--কত 
আনন্দে কত হাসা পরিহাসে দিন কাটাতে পারবি । তোর বাথিত জীবনে অফুরস্ত 
আনন্দ ধার! বয়ে যাবে।” এই বলিষা তিনি তাহার গুণময় দেহ পরিত্যাগ করাইয়া 
তাহাকে চিম্ময় দেহ প্রদান করিলেন এবং তাহাকে তাহার চরণের দাহ্য দিয়া তাহার 
সখীবৃন্দের করে সমর্পণ করিলেন । সেই হইতে তাহার নাম হইল “আলী কিশোরী? । 

শ্রীরাধার চরণের দাশ্য বাছা কোটি জন্ম সাধন করিয়াও লভ্য হয় নাঃ তাহা সেই 
ব্যক্তি শ্রীরাধার অহৈতুকী কপার খলে, নামাভাসে অনায়ামে লাভ করিলেন । 
ইহা শ্রীরাধার অহৈতুকী কপার একটি নিদর্শন । 

অনেকে প্রশ্ন করিবেন যে মুক্ত অপেক্ষা শ্রীবাধার চরণ দাস্ত কি বড়? 
গোস্বামিগণ বলিবেন, সহত্র গুণে বড়। তাহারা মুক্তিকে গুক্তিব তুচ্ছ জান 
করিতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাহার “বিলাপ কুম্ুমাঞ্জলি' কবিতায় ইহাকে 
“বয়দান্ত” বলিয়াছেন । শ্রারপ গোম্বামী তাহার “চাটুপুষ্পাঞ্জলি, নামক স্তোত্রে 
নিয়োক্ত গ্লোকে শ্রীরাধার দান্ত প্রার্থন! করিতেছেন :-_ 

অপার করুণাপুর পুরিতান্ত মনো! হদে। 
প্রসীদাস্মিন ভনে দেবি নিজ দাস্যম্পুহা জুষী | ১৭। 
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ছে মহাভাগে শ্রীরাধে! তোমার মন: বপ সরোবর সধদ1। করুণ। বারি দ্বারা 
পরিপূর্ণ । অতএব দয়া করিষ। আমাকে তোমার চরণের দান্য প্রদান করিয়! 
কতার্থ কর) ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা, ইহাই আমার একান্ত অভিলাষ । 
ভাগবতে রাখা নাম গুগ্ড কেন? 

যাঁদও রাধানাম বাঁ অন্ত কোন গে'গীর নাম শ্রীমভ্ভাগবতে স্পষ্টাক্ষরে 
লিখিত হয় নাই, তথাপি ব্যঞ্জনা। বৃত্তির দ্বাবা অর্থাৎ বিশেষ ভঙ্গী প্রযোগে 
বাধানাম এবং তাহার মহিমা বিবিধভাবে কীতিত ভইয়াছে। টাকাকারগণ 
পরীক্ষিতের মহতীসভায় রাধানাম গোপন রাথিবাব বিবিধ কাবণ নিদেশ 
করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি কারণ বত বমণিগণেব সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুবলীলা 
অতিশয় গুহা এবং রভস্ত জনক । কথিত আছে য যৌগমায়া দেবী শ্রীশুকদেবকে 
পবীক্ষিতেব মহতীসভায় বজ কান্তাঁগণেব কাহাবও নাম উল্লেখ কারতে নিষেধ 
কবিয়াছিলেন। কাবণ যে সকল লীলা! বেদেরও অগে'চব» সেই সব লীলা! 
পরীক্ষিতেব সভায় যেখানে কমা, জ্ঞানী, যোগ, ভাসী প্রভৃতি বগুবিধ কচি- 
সম্পন্ন ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে, সেখানে হযতো। ঠাভাদের মবে। কেহ কেহ 
তাহাদেব মাহাত্ম্য উপলব্ধি কাবতে পাবিবেন না এবং এ সকল লীল ব পবিত্রতা 
রক্ষা করিতে পারিবেন ন|। 

অপর একটি কারণ শ্রবাপনাম স্টকদেবেব ৬তই হ্রদ ছিল যে সেনাম 
উচ্চাবণ করিলে হযতে। প্রেমবৈবশাবশত, শি ব হাজ্ঞান ভারাইয়া ফেপিবেন 
এবং তাহা হইলে মভ"বাজ পবীক্ষতকে আব শ্রুমঘ্বাগবত শুনাইতে পারিবেন 
না এই আশঙ্কা তিনি বাধানাম ব। অন্ত কোন "গাপীব নাম স্পষ্টান্গরে উল্লেখ 
করেন নাই। 

তবে বাঞ্জনা বৃত্তির দ্বানা বিশেষ কৌশল সহকাবে বছষবতীগণের 
প্রত্যেকের নিজ নিজ শ্বভাবেব পবিচয় দিয় ক"চি২” “ক। প্রভৃতি শব্দের দ্বারা 
ধাহাকিছু বলাব প্রষোভন সব একছুতই বলিয়া ফেলিয়াছেন। পত্রান্তবালে 
বিকশিত কুস্থম লুক্কাধিত থাঁকিলেও তা"্ব সৌগন্দ যেমন তাহার ঠিকানা 
বাহির কবিয়া দেখ, তিনিও ই প্রকাব ব্রজবামাণণেব নাম সণগে'পন কবিষা 
রাখিলেও ভঙ্গিক্রমে ব্যক্ত কবিয়৷ দিষাছেন। 

ব্ঞন। বুতিই বাধানাম সংগোপনের মুখ)তম কাবণ বলিয়৷ মনে হয়। 
ব্যঞ্ন! বৃত্তির মধ্যে তীব্র অনুসন্ধান পিপাসা এবং জানিবাব প্রবল উৎকণা 
থাকে, ফলে যখন গোপনীয় বপ্ত উদঘাটিত হয় তখন তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক 
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এবং মধুব হইয়া ন্টঠে। গুহা এবং রহস্য বস্ত পরম আদরদীয়। 158৮০ 
ভাবগুলি প্রাণের মধ্যে গভীর ওৎসুক্য জাগাইয়া তুলে । ঠ1555149া০ কাব্োর 
একটি মধুর উপাদান। 

কিন্তু ভাগবতে র্লাধানাম গ্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও যেমন ছিন্ন মেঘের ফাক 
দিয়া অরুণ কিরণ সঙ্গসা আবিভতি হয়, সেই প্রকার রাধানাম ভাগরাতের 
শ্লোকের অন্তরালে থাকিয়া স্থান বিশেষে 'অলক্ষিতে বাহির ভইষ। পড়িষাছে | যথা--- 

“অনযারাধিতো নূনং ভগবনি হরিপীশ্বরঃ | 
যন্গে। বিহাষ গোবিশ্বঃ লীতো। যামনয়দ্রভ' 11৮ (ভাঁঃ ১০।৩০।২৮) 

শ্রীকষ্ণাপ্বেষণেবত! ব্রজ্গোগীগণ বনে বনে ভ্রমণ ক-বতে করিতে যখন দেখিলেন 
যে শ্রীকষ্ণ পদচিহ্কের সহি'ত মিলিতভাঁবে কোন গে'পরমণার চবণ চিহ্ন রহিয়াছে তখন 
বিপক্ষপক্ষীয় গোপীগণ ক্ষোভে এবং ঈর্ধায় অধীর হইয়! পড়িলেন | 1কন্ত সুহৃদপক্ষীয়। 
ব্রজ রমণীগণ "সেই বম্ণীব পবম সৌভাগা জ্ঞপন করিয়া বাপিলেন__এই কৃষ্ণসহগামিনী 
বমণী নিশ্চষই সবগ£৭ভা রী (হাব) সববাঞ্থাপূর্ণকাবী (ঈশ্বব) জুন" রায়ণকে (ভগবানকে) 
মাবাধনা। কবিষা তাহাকে গুসন্ন করিধাছে। স্টাভ। ন1! ভইলে গোবিন্দ 
আমাদের মত সুন্দরী যুব্তীগণকে পবিত্যাগ কারয়া সহ খমপীকে সঙ্গে লইফা 
নিন স্থানে গমন কবিবেন কেন" হরি, ঈশ্বর এব" ভগবান শব্দে নাবায়ণকে” 
বুঝায় । কারণ নরল্ীলাধফ গোপাগণের উপ গ দেবতা এনাবাষণ। ্টাহাদের 
রশ্ব্যজ্ঞানভীন, শুদ্ধ মাধুষময প্রেম শারুষেে সান্ষাৎ ভংবে ভগবত্বা পোষণ করিতে 
পারে না। এ্রস্থলে স্ুহদপন্সীয় ব্জবমণীগণ সেই পরম সৌভা'গ্যবন্তী রমণীর নাম 
স্পষ্টাক্ষবে উল্লেখ কবেন নাই । তাহার স্বপক্ষীষ রমণীগণ অবশ্য সেই রমণী যে 'কে" 
তাহ পুৰ হইতেই বুবিতে পাঁবিধ ছিলেন । 

যাহ। হউক, “অনয়।, শদ্ধের দ্ব' 1 কোন্‌ বমণীকে ইঙ্গিত কর হইযাছে এবং 
কাহার সৌভাগ্য বর্ণিত ভহয'ছে এবং এই স্লোকের রা কাহার মধুর ছবি মানস 
পটে অক্কিত কর, হইয়াছে, তাহা! বিজ্ঞজনের জানিতে বাকী থাকে না। এস্ছলে 
বাধিকা নাম গুধ থাকিলেও বিশেষ কৌশল ভঙ্গীদ্বার। প্রীশ্তকদেখ গোস্বামী 
ব্রজগেপীদিগেব মুখ দিষা প্রকারান্তবে শ্রবাধানাম প্রকাশ করিলেন। রাধিকা 
শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যিনি আরাধনা কবেন। অতএব কৌশল ক্রমে *আারাধিত? 
শবের দ্বার! “রাধিকা” নামই শুচনা করিয়াছেন । 

গ্রাবিশ্বনাঁথ চক্রবর্তী মহাশয়ের উক্ত শ্লোকেব টীকা হইতে রাধা” নাম আরও 
পরিস্বুট হইয়াছে । তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহ শ্রীরাধার ব্বপক্ষীয়। ব্রজ রমণীগণের 


১৫৩ 


উদ্জি। তাহারা! বিপক্গীয়া গোপীগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন-_ছে আনয়াগণ ! 
অর্থাৎ অতি মহীয়সী সেই রমণীর সহিত তে।মরা বুথ! সাম্যাভিমান পোষণ কষব্বিতেছ, 
অতএব তোমর! প্রেমগ্রীতিজ্ঞানহীনা । প্রাণমন হরণকারী তোমাদিগকে বঞ্চনে 
সমর্থ (ঈশ্বর) এবং সুন্দর কামাতৃর ( ভগবান ) এই হরি (কৃষ্ণ ) নিশ্চয়ই রাধাকে 
প্রাপ্ত হইয়াছেন (রাধিত্ঃ )॥ যেহেতু তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! সেই 
রমণীর (রাধার ) ইন্ত্রিয় সমূহের রমণার্থ € গোবিন্দ ) শ্ীতমনে তাহাকে নিভৃত স্থানে 
আনয়ন করিয়াছেন । 

ভগবানের এক অর্থ স্থন্দর এবং কামাতুর | * "গং শ্রীকাম-মাহাত্ময-বীধ্য-যত্ার্ক 
কীত্তিঘিতযমরঃ 1৮ গোপরমণীগণের প্রেমকে “কাম” বলার রীতি আছে। 
“প্রেমৈব গোপরামানাং কাম: ইত্যগণত্ প্রথাম্‌।” (ভঃ রঃ সি) কিন্ত ইহা প্রাকৃত 
কাম নয়। কাগণ পর ছত্রে ভক্তি রসামূত সিন্ধু বলিয়াছেন--“ইত্যদ্ধবাদয়ে! ? 
প্েতং বাঞ্ছস্তি ভগবৎ শ্রিযাঃ 1, উদ্ধবাদি শ্রেষ্ঠ ভক্গণ এই প্রেম প্রার্থন করিয়'ছেন। 

“সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কাম ক্রীড়া সাম্যে তাঁণ কহি কাম নাম |” ( চৈঃ চঃ ৯৮১৭৪) 
ঈশ্বর, অর্থে যিনি বঞ্চনা কবিতে সখর্থ। গোবিন্দ শব্জের অর্থ ফিনি ইন্দ্রিয় 
বৃত্তির পরিচালক | গো? শব্দের এক অর্থে ইন্দ্রিষ বুঝায। 

অতএব শ্রীরাধার যুথবুন্দ বিপক্ষীয় রমণীগণ যথা চন্ছাবলী, ভদ্র, শৈব্য। প্রমুখ 
সকলকে সম্বোধন করিয়! যেন স্পাক্ষরে ভতসন। করিয়া বলিতেছেন £-- 

“হে অহুয়াপরায়ণ ব্রক্গ রমণিগণ ! তোমর| কি বুঝিতে পারিতেছ না এই পদ- 
চিন্ধ কাহার? ইহা পরম সৌভাগাবতী শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন । তোমর! তাহার 
সহিত নিজদিগকে তুল্য মনে কর। তিনি যে কত মহীয়সী তাহ! তোমাদের ধারণ! 
নাই, অতএব তোমরা প্রেমনীতি জ্ঞানশূন্া | তাই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না, 
কেন প্রেমপিপান্থ গোবিন্দ তোমাঁদিগকে বঞ্চনা করিয়। বাধিকাকে সঙ্গে লইয়া 
নিভৃত নিকুঞ্জে তাহার সহিত রমণ করিতেছেন ।” প্রাধিত' শব্দার্থের দ্বারা রাধানাম 
হুম্পষ্ট হইয়াছে । 

প্রাচীন পুরাণাদ্দিভে রাধা নাম 

গোপালোত্বর তাপনীতে তিনি "গান্ধর্ব।ঃ নামে খ্যাতা। খক্‌ পরিশিঞ্ে রাধ! 
নাম পাওয়া! যায়। যথা 'রাধয়। মাধবে! দেবে। মাধবেনৈব রাধিক|।' পদ্ম পুরাণ, 
বঙ্গবৈবর্ভ পুরাণ, ক্বন্ধপুরাণ, গর্গপুরাণ, নারদ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি বিবিধ প্রাচীন 
পুরাণাদিতে রাধা নাম এবং তাহার মাহাত্মা কীতিত হইয়াছে। 
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পদ্পপুয়াণের একটি বচন +- 
প্যথ! রাধা প্রিয়! বিষ্োস্তস্তাঃ কুণং প্রিয্ংতথা । 
সর্ব গো'পীযু সৈবৈকা বিষ্ঠোরত্যান্ত বল্পভ| ॥ (উঃ নীঃ রাধা প্রঃ ৫) 
নারদ পঞ্চ রাত্রে শ্রীমহাদেবের উক্তি :-- 
“রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা । 
বুদ্দাবনে চ সা দেবী পরিপৃণ তমা সতী ।; 
সেকারণ শ্রীরাধা নাম মাধুনিক বৈষ্ণবরিগের নব প্রবতিত নাম নহে। রাখ! 
নাম প্রাচীনকাল হইতেই প্র-্লিত। 
লীলাগুক বিহমঙ্গল ঠাকুর মহাশয় তাহার কৃষ্ণ কর্ণামূত গ্রন্থে রাধা নাম ম্পষ্টাক্ষরে 
উল্লেখ করেন ন'ই । তথাপি ভঙ্গীব্রমে “জয়গ্রী, কমলা, লক্ষ্মী গ্রভৃতি ্রশ্বর্যাত্মক 
শবের মাধ্যমে রাধার প্রণয মহিমা বিঘোষিত করিযাছেন। শ্রীরুষ্ণ কর্ণামৃত গ্রন্থ 
রাসলীলার ভাবে “বভাবিত লীলাশুক মহাশয়ের ভাবোচ্ছ্াসমধী কবিতা! । বাধা 
প্রেমে রসায়িত রাসর্বলাসী ্রীরুষ্ণের মাধূর্ধ তিনি ক্গোকে লোকে উদগীরণ 
করিয়াছেন, কিন্ত গ্রঙ্থের প্রথমদিকে রাধা নাম সুস্পষ্ট” কপ ব্যক্ত করেন নাই। 
পরে ৭৬ নং ক্পোকে প্রথম রাধা নাম ব্যক্ত করিলেন, যথ।-_- 
“তেজ সেহস্ত নমে। ধেনু পালিনে লোক পা।লনে । 
রাঁধা-পয়োধরোৎসঙ্গ-শায়িনে শেষ শায়নে ॥” 
যিনি একই দেহে অনন্ত ০ পালক রূপে এবং চর্ভূভূজ রূপে অনন্ত ব্রন্গাণডের 
পালক রূপে আত্মপ্রকট করিযাছেন, যিনি অথগুলোকসমুহের পালক, যিনি অনস্ত- 
শায়ী এবং শ্রীরাধার পস্১ধেরেৎসঙ্গশায়ী, সেই অনিরচনীয় পুরুষের তেজ; পুঞ্জকে 
প্রণাম করি। 
তৎপরে পুনরায় অস্তিমেব দিকে ধখন শ্রীকৃষ্ষেত্ সহিত তাহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ 
ঘটিল এবং যখন প্রারঞ্চ তাহাকে বর দিতে চাছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বাদাজ্বাদ 
চলিতে লাগিল, তখন লীলাশুক তাহার নিয়োক্ত ১০৬ নং পদ্যবন্ধে রাধ! নাম 
সুস্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ কায়য়। স্বাভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন : - 
যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনা লেহানি ধন্তাত্মনাম্‌। 
যে ব! শৈশব চাপল ব্যতিকর! রাধা বরোধে নুখাঃ 
যা ভাবা! ভাবত বেহুগীত গতয়ো৷ লীলামুখাস্তোরুহে 
ধারাবাহিকয়। বহন্ত হৃদয়ে তান্যেব তান্তেব মে ॥” 
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র! যদি তুমি আমাকে বর দিতে চাও, তাহ হইলে আমাকে 
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এই বর দাঁও যে তুমি শ্রীরাধার সহিত নিরন্তব ধে মনোহারী কুঞ্জলীলা করিয়া থাক, 
শুকদেব আদি ধন্তাআগণ ষে সকল লীলামৃত রসনায় লেন কবি! অপার স্থখ 
আম্বাদন করেন, কৈশোর চাপলা হেতু দানথাটী পথে পুম্পচষন কালে তুমি যে 
শ্রীরাধাকে অববোধ করিয়াছিলে এবং তোমার কামমদোদগারীশ্মিত মুখারবিন্দে 
বিক্লাজিত ঝেষ্টগীতের নব নব মাধুর্য সঙ্ছলিত লীলা সমূদ্য আমাব হৃদয়ে 
যেন ধার'বাহিকরূপে প্রবাহিত ৬য। ইহা বাতীত আমার অন্য কোন প্রার্থনা! 
নাই। 

নিষ্বার্ক সম্প্রদাত্র প্রাচীনকাল হইতে রাখাকঞ্খের যুগল উপাসনা কবিতেন। 
দাক্ষিণাতো রাধা নাম ক ভাবে প্রবেশ কাবয়'ছল তাহ অনুমান করা কঠিন। 
কাহারও কাহারও মতে শ্রী নম্বাক জন্প্রদাষ দাবা দাক্ষিণাত্যে বাধা নাম প্রচলিত 
হইযাছিল। শ্রীনিম্বাদিত্যের আন্মস্থান লহয়! মতবিবোধ 'আছে। কেহ কেহ 
বলেন তৈলক্গ “দশে মুঙ্গেব পন্তন ন মক স্থানে তৈলপ এাঙ্গণ বংশে উহার আবির্ভাব 
হইযাছিল। অন্য মতে তিনি গাবর্ধনে নিন্ম গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। সেকারণ তাহার 
নাম নিহ্বাদিত্য । ইহাই প্রভলিত মতবাদ। অপব .ক২ কৎ বলেন, তিনি বনুনাব 
তীবে বৃন্দ।বনে জগ্মগ্রঠণ কবেন। 

জযদেব কৃত শ্রীগীতগো বন্দ প্লাধ নামেব দ্ব। বা হুখবিত। এবং বাসজ্ত মহাবাসে 
তাহার শপ্রম মাহাজ্সা সুচ।ঞ্ভাবে কীতিত * তৎপবে চণ্তীদ।স, বিগ্ভাপ্তি প্রমথ 
ভক্ত কবিগণের মধুব পদাবলীতে বাঁধা নাম এবং তাছাখ মাহুম! যে ভাবে বন্থৃত 
হইয়' বাঙ্গালী উবব প্রাণে প্রেমের মন্দ'কিনী ধাইষা “দিয়াছে তাহার তৃলন। 
মিলে না। ইহার শ্রীচৈতন্তদেবেব পূর্ববতী। 

এচৈডন্যদেব কতৃক রাধ। লামের মাহাত্ম্য খ্যাপন। 

অতএব বাহাঁরা বলেন ধ বাঁধ নাম ভাগবতে নাই, ইহ! গোরের আমদানী কব! 
নাম, তাঁহাবা যে কত খ্রান্ত তাঁহ। পৃনোক্ত আঁলোচন। হইতে সহজেই বুঝা যাঁয়। 
অবশ্য একথা স্বীকাষ যে তিনি ষেশাঁবে বাধাব রন মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়া 
ছিলেন এবং র"্ধাপ্রেমকে সাধ্য শিবোমণিতপে প্রতিপন্ন করিয়ছিলেন তাহা 
অদৃষ্টপূরব এবং অনন্ুভূতপুব, এব* যে উন্নত এবং উজ্জল ভক্তি রসের সন্ধান 
দিয়াছিলেন তাহা 'অনর্পিত চরী+ বলিষ। প্রখ্যাত। 

প্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী তাহার চৈতন্তচন্দ্রামুত কাব্যে পিখিযাছেন £-- 

প্রীমভাগবতস্ত যত্র পরমং তাৎপধ্য মুটক্কিতম্‌ 
ভ্রীবৈধাসকিন। ছুরদ্বয়তয়। বাসপ্রসঙ্গেৎপি ষৎ। 
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যদ্রাধারতিকেলিনাগর রসান্বাদৈক সত্ভাজনম্‌ 
তত্বস্ত প্রথনায় গৌর বপুষা লোকেহবতীর্ণোহরিঃ ॥ (দশম বিভাগ ১২২) 


প্রেম নামাভুতার্থঃ শ্রবণ পথগতঃ কস নায়াং মহিয়ঃ | 
কো বেত কন্য বৃন্বাবন বিপিন-মহামাধুবীষু প্রবেশ: ॥ 
কো বা জানাতি রাধাং পরম রস চমৎকার মাধুর্য সীমা 
মেতশ্চৈতন্ত চন্দ্র পরম করুণয়া সর্ববমাবিশ্চকার ॥” (দশম বিভাগ ১৩০) 
শ্রীমপ্তাগবতের পরম তাৎপর্য যাহ! শ্রীশুকদেব রাসপ্রসঙ্গে উ্টস্কিত করিয়াছেন 
তাহার বিস্তার কেবল চৈতন্য মহাপ্রতুর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রেম নামক 
পরম পুরুষার্থ, যাহ! পূর্বে কাহারও শ্রবণ পথে গমন করে নাই, নাম মহিমা! যাহ 
কেহ জানিতেন না, বৃন্দাবনের পরম মাধুরী যাহাতে কেহই প্রবেশ করিতে পারে 
নাই, পরমা্চর্য মাধুর্য রসের পরাকাষ্টা শ্রীরাধা যাহা পূর্বে কেহই অবগত ছিলেন না, 
এক চৈতন্য চন্ত্র প্রকটিত হইয়া! এই সমস্ত আবিষার করিয়াছিলেন । রাধ। নাম 
গৌড়ীয় বৈষ্ণৰদিগের নব প্রবতিত নাম নহে। ইহ! শ্রাীন যুগ হইতেই আছে 
বটে কিন্ত শ্রীমন্মষ্তাপ্রভুর সময় হইতে শ্রীরাধ। নাম এবং তাহার প্রণয় মহিম। জগতে 
বিশেষ ভাবে গ্রচাবিত হইযাছে। 
সংযোগাবস্থ। 
পূর্বে বিয়োগের মধ্য দিষ। রাধা প্রম যে কত উচ্চস্তরে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস 
দেওয়া হইয়াছে । এখন সংযোগে সেই প্রেমের অবস্থা কিরূপ তাহার সামান্য 
আলোকপাত করা হইতেছে । পূর্বে উক্ত হইযাছে যে সমর্থা রতিতে কৃষ্ণ স্ুথৈক 
তাৎপযমধী সেবা ব্যতীত নিজ স্থুখভোগেব খিশ্ুুমার কালিমা নাই। সর্ব নায়িকা 
শিরোমণি শ্রীরাপার মধ্যেই সমর্থারছি  সর্বোৎকর্ষ। সে কারণ তাহার নিকটে 
ভগবান শরু* একান্ত বশাভৃত। ক যখন রাধকাঁকে অমি তোমার” বলিষ! 
অন্গীকার করিলেন, তথনি শ্রীরাধা তাহার হতুলনীয প্রেম সম্পান্তর দ্বাণা "তি 
আমার” বলিয়! তাহাকে আত্মসাৎ করিলেণ। এই একারে “তদীধতাময়* এবং 
ম্দীয়ত। ময়, ভাব সংযোগে প্রেমের অপূর্ব উচ্ছলন হহল এবং প্রেমের যাবত্ীম 
গ্রক্রিয়। সম্পাদত হইল, পবিত্র দেব দুর্লভ এজলোকে। 
সর্ববিধ লীলার মধ্যে মিলন বা সম্ভোগ মুখ্যরস। সভোগকে পুষ্টি দান করে 
বলিয়! বিপ্রলম্তের প্রয়ো্ন। সমর্থারতির মধ্য সম্তোগেচ্ছা নিত্য বিদ্যমান । 
কিন্ত ইহা সাধারণী এবং সমঞ্জস! রতির সম্তোগেচ্ছ! হইতে সম্পূর্ণ ভি্ন। কারণ 
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সাধারণী এবং সমস! রতির সন্ভোগেচ্ছ! হ্বতততরভাবে উদিত হয়। কিন্তু সমর্থ 
রতির সন্তোগেচ্ছ। রতির সহিত তাদাত্মা প্রাপ্ত । ইহাকে রভি হইতে কখন বিছ্ছক্ 
করা যায় না এবং ইহ! কখন পৃথকভাবে প্রতীতিগোচর হয় না। ইহা এতই 
অন্ভুত এবং আশ্চর্ষজনক যে ইহাতে নায়ক নায়িকার অর্থাৎ কাহারও শ্বস্থখবাসনার 
লেশমাত্র নাই । সম্তোগের মধ্যে থাকে কেবল পারস্পরিক রসাস্বাদন চমৎকারিতা । 
নায়ক চাহেন নায়িকার সুখ সম্পাদন, নায়িকা! চাঁন নায়কের স্থথ বিধান। কেহই 
নিজের জন্য সুখাভিলাষ করেন না। ইহ! উন্নত প্রেমের স্বভাব। শ্রীউজ্জল নীলমণি 
সমর্থারাতর বিশ্লেষণে বলিয়াছেন, সাধারণী এবং সমজঈসা রতি হইতে বিশেষভাব- 
যুক্ত যে রতির দ্বার! সস্তোগেচ্ছা তাদাত্ম্য, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্তোগেচ্ছার সহিত 
একত্ব প্রাণ হয় তাহাকে সমর্থ রৃতিবলে। এই প্রকার শূঙ্গার রসোচিত সমর্থ 
রতি একমাত্র শ্রীরাধাতে বিদ্যমান । [ কঞ্চিদ্‌ বিশেষ মায়ীস্তযা। সম্তোগেচ্ছ! যয়াভিতঃ। 
রত্যাতাদাত্মযমাপন্নী সা সমর্থেতি ভন্যতে 11৮ (স্থায়িভাব প্রঃ ২৬ )] 

রসশাস্ত্রবেত্তাগণ সম্ভোগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা সংক্ষিপ্ত 
সংকীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান। পূর্বরাগের পর যে সম্ভোগ অর্থাৎ যে সম্ভোগে 
লজ্জা ভয় বিজড়িত থাকে তাহ! সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ৷ মান ভঙ্গের পর যে সম্ভোগ তাহা! 
সংকীর্ণ সম্ভোগ ৷ অনুর প্রবাসের পর যে সম্ভোগ ত হ। সম্পন্ন এবং দীর্ঘ বিরহের 
পর যে সম্ভোগ তাহ সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ । 

সমুদ্বিমান সম্তোগে বিলাস সখের তন্ময়তা নিবন্ধন কেহ কাহারও অস্তিত্বের 
সন্ধান রাখেন না । রমণ এবং রমণীত্বের অন্ভব পযন্ত বিলুপ্ত হয়। থাকে কেবল 
বিলাস মাধূর্যের অভূতপূর্ব অনুভূতি | শ্রীরায় রামানন্দ শ্রমন্মহপ্রতৃকে সাধ্য সাধন 
তত্ব শুনাইতে শুনাইতে যখন কিছুতেই পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি 
তাহার স্বরচিত “প্রেম বৈবর্ত হচক একটি গীত শুনাইয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। 
তাভার একটি চরণ--“না। সে। রূম্ণ না হাম রমণী |? 

ইভ প্রেমের পরিপক্ক অবস্থা । ইহাতে আনম্মাবস্বতি, ভ্রম এবং বৈপরীত্য জড়িত 
আছে। অপর পক্ষে ই উভয়ের চিত্তের নিপূতি ভেদ ন্বমের অবস্থা । ছুইথগ্ু লাক্ষা 
যেমন অগ্নির উত্তীপে গলিয়া মিশিয়। এক হইয়! যাষ, তদ্রপ ত'হাদের চিত্ত গলিয়। 
মিশিয়া! এমন ভাবে একত্ব প্রাপ্ত হয় যে পৃথকত্বের কথা ভ্রমেও কখন উদিত হইতে 
পারে না। কে বে রমণ এবং কেবে রমণী এ ভেদ জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অবলুগ্ত হয়। 
থাকে কেবল মিলনানন্দ চমত্কারিত! । ইহা অনুরাগের ভাবস্বরূপে স্বসম্েদ্য দশা । 
ক্রীরাধার অন্তরা এতই উৎকর্ষ লাভ করে যে ইহ! ব্বসগ্ছেদ্য দশা এবং যাবদাশ্রয় বৃত্তি 
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প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীতাদি সাত্তিক ভাব দ্বার! প্রকাশিত হয়। ইহা অন্রাগের পরবর্তী 
স্তর ভাব। ভাব সন্ন্ধে উল নীলমণি বলিম্নাছেন +-- 
“অন্ররাগঃ ব্বসগ্ছেদ। দশাং প্রাপ্য গ্রকাশিভঃ | 
যাবদাশ্রয় বৃত্ধিশ্চে ভাবঃ ইত।ভিধীয়তে |” (স্থায়িভাব গ্রঃ £৪) 
স্বসন্দেদ্য দরগা 
এখন ব্বসগ্েদ) দশাব অর্থ কি তাহার আলোচনা কর। হইতেছে । 
সম্েণন শবের 'অথ সম্যককূপে জানা! ব1] সম্যকবপে অন্ভব করা । স্বসম্বেস্ত 
অর্থে নিজের দ্বারা নিজের যে অন্ভব। অন্তরাগেব স্বসম্ষেছে দশ! অর্থে অন্রাগের 
যে দশাটি অন্ুরাগের নিজেব অনভববেদ্য। 
অন্রাগের তিনটি অবস্থা, যথা ভাব, কবণ এবং কর্ম। ভাবশ্বরূপে ভেদ-ভ্রম 
দূবীকরণই অন্নবাগে স্বসন্ধেছ্য দশ] প্রাপ্তি। 
উজল নীলমণি ইহার উদাহবণ দিয়াছেন, যথা £ 
“বাধায়। ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈবিলাপাক্রমাদ্‌ 
মু্জন্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতেনিধূত ভ্রমম | 
চিত্রায় স্বয়মন্ঘরগবদিহত্রহ্মাণ্ড হন্মে)োবে 
ভূয়োভিনবরাগহিঙ্থুলভবৈ; পঙ্গারকাকঃ কৃতী ॥ 
(শ্থাযিভাবঃ ১৫৫) 
গোবর্ধন পর্বতের তটকুঞ্জে ক্রীডাশীল শ্রীরাধাকফ্ঞের অন্াগ পরাকাষ্ঠা দেখিযা 
শ্রীমতী বৃন্দাদেবী শ্রীকুষ্ণকে সন্বোধন কগ্য়। বলিতেছেন ,_ 
হে শৈল কুঞ্জচারি মন্ত গজব“জ । শূঙ্গাব কপ স্ুপ্পুণ শিল্পী ভাবোম্মীবপ অগ্নি 
তাপে বাধা ও তোমার চিন্তদয় নূপ লাক্ষ1 ছুইটিকে ত্রবীহ্ত কবিয়। ধীবে ধীরে একক্র 
কবিষা ভেদলম দৃবাভূত কবিষাছেন। ঈহ1 ভাবন্ববপে অঠবাগের হসঘ্েগ্ত দশ। | এই 
শ্লোকটিব মধ্যে স্বসস্থেগ্তাৰশ1! এবং খবনীশ্রয়বুত্তি ডভয লক্গণই বর্তমান। প্রথম 
দুইটি চরুণ শ্বসন্ে্চ দশ এবং শেবেব দুইটি চবণ ঘ'বদাশ্রয়বৃত্তি। 
এই ক্লোকেব মর্ার্থ এই যে, নিপুণ শিল্পী যেমন ধনী লোকদিগের অট্টালিকা 
চিত্রিত কর্সিবাব নিমিত্ত হিম্কুলাভ লাক্ষাকে 'অগ্নিব উত্তাপে পলাইখা তাহার উপর 
আবার প্রচুর পরিমাণে হিম্থুল মিশাহধ। প'কা বং প্রস্তত কবেন এবং তদ্বারা 
অষ্টালিকাদিগকে অপরের চিত্তাকর্ষক কপে অন্ুরঞ্জিত কবেন, সেই প্রকার শুঙ্গার 
বসরূপ সুনিপুণ শিল্পী শ্রীরাধাকৃঞ্চের চিত্তরূপ লাক্ষাকে স্বরূপ উত্তাপের দ্বাবা 
গলাইয়! মিশাইফা. একীভূত করিযা! দেন, যাহাতে তাহাদের উভয়ের পৃথক সত্তা 
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কাহারও চিত্রপটে উদ্দিত হইতে না পারে এবং পুনরায় তাহাদের চিত্তের উপরে 
নিত্যনবনবায়মান রূসরূপ হিগ্ুল ছার! রঞ্জিত করিয়া থাকেন, যাহাতে উভয়ে 
উভয়ের প্রতি অসীম অনুরাগ বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন । শ্রীরাধাক্জের চিত্তকে লাক্ষার 
সহিত তুলনা৷ করিবার হেতু এই যে উভয়ের চিত্তস্থিত মঞ্রিষ্ঠ! রাগই লাক্ষাঃ যার! 
মহাভাবের বিকাশ সাধিত হয় এবং তদ্বারা অপরের চিত্তও দ্রবীভূত হইয়া যায়। 
ইহ! ভাবস্বরূপে অনুরাগের স্বসম্হে দশ | শ্রীরামানন্দ রায়ের গু মনোভৰ 
পেষল জানি” গীতের এই বচনটিও অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে। পূর্ণগীতটি অন্াত্র 
দেওয়া হইয়াছে। 
করণস্বরূপে-ধাহ। দ্বারা কিছু কর! যায় তাহাই তাহার করণ। স্ববিদংশে 
অনুরাগ ছার! মাধুধ্য অনুভূত হয় বলিয়া ইহ। তাহার করণ। যথা শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতে ;- 
“প্রো নির্মলভাব প্রেম সর্বোত্তম 
শ্রীকৃষ্ণ মাধূর্য্যাদি আব্বাদনের করণ।” ( ১1৪18৪) 
কর্মস্বদ্রৎপ.. অন্ুরাগোতৎকর্ষ দ্বারা যেমন শ্রীরুষ্ণ মাধুর্যাদি আস্বাদন করা হয়, 
তেমনি আবার শ্রীরুঞ্চ মাধুর্যাদির ফলে, অনুরাগ যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহাও 
অনুভব হয়। ষথ 
“মন্মাধূর্যয রাধা প্রেম দৌহে হোড় করি। 
অন্োন্টে বাড়য়ে সদা কেহ নাহি হারি ॥” (১151১২৪) 
বে অবস্থায় ভাব, করণ এবং কর্মস্বরূপে অনুরাগের চরম অভিব্যক্তি এবং তাহার 
অনুভবে চরম আনন্দ, অন্ুরাগের সেই অবস্থাকেই গ্বসন্ধেগ্ দশা বলে। ইহ! 
শ্রীরাধাদ্দি ব্রজদেবীগণের অনুভববেছ্য--ইহা ভাবের পরাকাষ্ঠা। কিন্ত ইহার 
চরমোৎকর্ষ একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই পর্্যবসিত। অন্ত কোন ধামের মধুর! রতির 
মধ্যে দৃষ্ট হায় না। ইহা'শ্রীচক্রব্তী মহাশয়ের আনন্দ চন্দ্রিক টাকারপ ব্যাখ্যা । 
বাবদাশ্রয় বৃত্তি। 
যাবৎ শব্ের অর্থ- যে পর্য্যন্ত বা যে পরিমাণ বা! বত যত। আশ্রয় অর্থে 
অন্থুরাগের আশ্রয়। সাধকভক্ত, সিদ্বভক্ত সকলেই অন্ুরাগের আশ্রয়। বুস্তি 
শব্দে ব্যাপার ব। ক্রিয়া । যাবদাশ্রয় বুত্তির অর্থ- অন্তরাগ নিজের অন্ুভবাবস্থ! প্রাপ্ত 
হইয়া যখন সুদ্দীপ্তাদি ভাব বিকাঁশের দ্বার! প্রকাশিত হয় এবং তাহ। যদি সজাতীয়াশয় 
সিদ্ধ এবং সাধক ভক্তগণের উপর ব্যাপ্তি এবং প্রভ'ব বিস্তার করে অর্থাৎ যাহার . 
অশ্গভবে তাহারাও অনুরাগে বিবশ হইয়া পড়েন, তখন বলা! যায় যে অনুরাগ যাবদাশরয় 
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বৃত্তি প্রাপ্ত হুইয়াছে। কুরুক্ষেত্র মিলনে ব্রনুন্বরীগণের অনুরাগোকর্ষ দর্শন 
করিয়া নিকটস্থ সকলকার চিত্ত বিক্ষু হইয়াছিল। শ্রীবাধার বিরহ দশায় তির্যক 
জাতি যেরোদন করিত, ছ্যলোক, ভূলোক প্রভৃতি তাহার দুঃখে অভিভূত হইত 
তাহ। শ্রীরাধার অনুরাগের যাবদ শ্রয় বৃত্তি। ইহা! স্বা্ছরাগের অপরের উপর ক্রিয়া! । 
ইহাঁও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্্ণ মহাশয়ের টীকান্ুসারে ব্যাখ্যা । 

শ্রীজীব গোস্বামী তাহার “লোচন রোঁচনী* টীকায় অপর একটি অর্থ করিয়াছেন। 
তিনি আশ্রয় শব্ধের অর্থ করিয়াছেন অন্ুরাগের "আশ্রয় অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় 
করিয়া! অন্থরাগের উতৎকর্ষ। প্রেমের ক্রমবিকাশে রাগ অন্ররাগের পূর্ব কক্ষা!। 
অত্তএব রাগ অন্থবাগের আশ্রয় বা ভিত্তি। যাবৎ শবে ইয়ত্ত। বা শীমা ওঝায় | 
বৃত্তি শব্দের অর্থ সত্তা । যাবদাশ্রপ্মমিতি ইয়ত্তাধামপ্যয়ীভাবঃ । যাবৎ পাত্রং 
তাবৎ ব্রাহ্গণানামন্ত্রয়ন্য ইতিবৎ।৮ অর্থাৎ যাখৎ পাত্র থাকে, তাবৎ ব্রাঙ্গণগণকে 
আমন্ত্রণ কর--এই বাক্যে যাব শব্দের যে অর্থ, যাবদাশ্রয়েরও সেই অর্থ প্রযুক্ত 
হইবে । অনুরাগ বধিত হইয়া যখন রাগবিকাশের চরমসীমান্তে গিয়া পৌছায় 
তখনই অন্গরাগের যাবদ শ্রয়বৃত্তি। উজ্জল নীলমণি রাঁগেন্ধ সংজ্ঞ। দিয়াছেন-_ষে 
অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গাঠিলীভের জন্য অত্যন্ত ছুঃথকেও চিত্তে অতীব স্থখ বলিয্প! মনে 
হস, সেই প্রণযোতকর্য অবস্থাটির নাম বাগ। “ছুঃখমতাধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব 
বাঙ্তে । যতস্ক গ্রণযোধৎকর্ষাৎ স রাগঃ ধাত কার্তানে |” ছুঃখেব পরমকাষ্ঠাকে 
অবস্থায় স্থখের পরমকাষ্টা বলি'। মনে হয় সেই অবস্থ"টিই রাগের চবম ইযত্। ব] 
সীমা । অতএব অন্তরাগ যখন এই গ্রকার অবস্থ। প্রাপ্ত হয়ঃ তখনই তাহ! অনরাগের 
বাবদাশ্রয় বৃত্তি | 

উদাহরণ বজলুন্দসীগণ শ্রারু সখলাভের চন্য এুলধম, বেদধর্ম স্বজন 'আর্ধযপথ 
সকলি মন্ত্ান বদনে পারত্যাগ কগি-+ছেন। কস কুলবতী বম্ণীগণের পক্ষে 
কুলধর্ম বিসজ্ঞনের ন্ভাষ আধিকতস ছ'থখ আগ না| ইহা মত্যু ভপেক্ষাও 
অধিকতর ছঃখ দাযক। কিন্ত রাগে বশবস্তী হইয়াও তীাহাও। অল্নান বদনে 
তঁহ1 বিসর্জন দিয়াছেন। এ্রজ সুন্বরিগণের এই অবস্থাটাই তাহাদের অন্রাগের 
যাবদাআয়বৃত্তি। ্রীরাধারাণী “কৃষ্ণ কলঙ্কিনা” এহ অপবাদ হইতে যে সখ লাভ 
করেন তাহ। ত"হাব রাগের চরম ইনসন্তা | 

পর একটি উদ"হরণ-- 

একদ1 বিরহখিন্স! শ্রীরাধারাণী রাগের বশবতিনী হইয়া তাহার প্রিয়ভমকে 
সন্দর্শন করিবার মানসে প্রবল উৎকগ্ার সহিত গৃহ হইতে গোষ্টের দিকে নিক্ষাস্ত 
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হইলেন। তখন ছিল নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন সময়। মার্ভগ্ডের প্রবল উত্তাপে 
চারিদিক ধূ ধু করিতেছিল। তাহ! উপেক্ষ। করির। তিনি উত্তপ্ত বালুক। এবং 
কম্করময় পথে পদত্রজে চলিতে চলিতে গিরি গোবর্ধন তটে আসিয়া উপনীতা হইলেন । 
প্রিয়তমকে সুষ্ঠু ভাবে নিবীক্ষণ করিবার উদ্দেশ্তে উত্তপ্ত, ন্ুতীক্ষ এবং বন্ধুর শিলাবাশি 
অতিক্রম কবিষ! পর্বত শূঙ্গে আবোহণ করিলেন। তিনি যে শিলার উপর তাহার 
কোমল চরণছয বিস্তস্ত করিলেন সেই স্থানে ছিল এক হৃ্র্ধযকন্ত মণি। কথিত আছে, 
হূ্ধ্যকান্ত মণির উপর হূর্্য কিরণ পতিত হইলে তাহার উত্তাঁপ সহত্্ গুণে বধিত হব । 
কিন্ত তৎসব্েও দেই ছুর্ধিস উত্তাপকে দুঃখ বলিয়া! £নে না করিষ। গভীর অন্তরাগের 
সচিত আনন্দাতিশযে। কুষ্ণমুখারবিন্দ পান কবিতেছ্েন এবং অন্ববত নযনের জলে 
সে স্থল অভিষিক্ত করিতেছেন । হহ' শ্রাবাধার রাগের চবম ইয়ভ্ত। , অর্থাৎ 
অন্তরাগের বাবদাশ্রষ বন্তি। 

উজ্জলের শেষ চবণ ছুই, অন্ঠথাগেব প্রভাব কিবপ তাহাও দেখান ভহয়াছে। 
ইহার প্রভাব এইরূপ যে ইহা ব্রন্মাগুবাসি শ্বজাতীষাঁশয় ভক্তরন্দের চিত্তে সঞ্চাবিত 
হইয়। তাহাদের স্ব স্ব (যাগ) তাঠস|বে বিস্তৃত হয়| 

চক্র সবত্র তাহাঁব কিবণ্জাল বিস্তাব করিলেও যেমন তাহার ক্বগ্ধতা এবং 
নীতলতা আধাবের টপব নিভব কবে, হুর্মা ষেমন নিবপেক্ষ ভাবে কিবণ বিকিবণ 
করিলেও তাহার উত্তাপ সব সমভাবে অন্ভূত হয ন', বস্তব গ্রহণ যোগ্যতাব £পৰ 
নির্ভর করে, সেই প্রক্কাব ধাহার যে ভাব, তাহাব উপর সেই প্রকাব ক্রিষ। কবিষা 
থাকে । ইহা যাবদাশ্রধ বৃত্তি । অন্তরাগ খন স্বসন্ে্য দশ]! এখং যাবদাশ্রয় সুত্তি 
প্রাপ্ত হইয়া সুদ্দীপ্ত ভাব বিভাদ্দির দার। গুকাশিত হযঃ তখনই তাহা ভাব নামে 
অভিহিত। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে উজ্জল নীলমণি ভ'ব এবং মহাভাবেব মধ্যে একটা বিশেষ 
সীমানা দেখান নাই। প্রেমের একই অবস্থার ছুইটি নাম ভাব এবং মহাভাব। 
মহাভাবেব সম্বন্ধে বলিষাঁছেন, মহাভাব অপাথিব অমুতের সবপ-শক্তি-বিশিষ্ট এবং 
&ঁ বরামৃত ব্ববপেব প্রতি নিজের মনকে আকৃষ্ট করে এবং নিজের সহিত এঁক্য প্রাপ্তি 
করা । অন্বাগেব শ্বসম্ধেঘ্ধ দশাব মধ্যে এই প্রকার এক্য নিহিত আছে। 
কবিরাজ গোস্বামী মহাশিয় ইভাকে 1বঙ্লেষণ করিয়। সরল ভাষায লিখিলেন ষে 
মহাভাব ভাবের পরাকাষ্টা | 

“হলাদিনীর সার প্রেম" প্রেম সার “ভাব” | 
ভাবের পবমকাষ্ঠা-নাম “মহাভাব ॥” € ১৪1৫৯) 
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উজ্জল নাল মাপ ভাব এবং মহাভাবকে একএ সন্সিলিতকরিয়া রতি হইতে প্রেম 
বিকাশের আটটি স্তর ধেখাইযাছেন কিন্তু কবিরাঁজ গেশ্োনী ভাব এবং মহাতাবকে 
পৃথক করিয়া! প্রেম বিকাশের নয়টি স্তর দেখাইধাছেন। 

বিরহের মধো শ্রীপাধায় যেমন অধিবড মোহনখ্য মহাভাবের পরাকাহা, তেমনি 
বিলাসে অধিঝঢ় মাদনাখ্য মহাঁভাবের পরাকাষ্ট'। মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র 
শ্রীরাধা মধ্যে পরিদৃষ্ট ॥ অন্তর ইহার প্োন স্তান নাই । 

বিলাল মহা 

তঙাবা উভষে বিশাস মইর্থে এখং বিলাস মাধুর্য্যে এতই নিমগ্ধ থাকেন ষে 
+ তারও আত্মান্চসন্ধান কবিবাব জ্ঞান পাস থাকে না । 'স কারণ কাহারও মনে 
ক্ষাণকেবু জশ্যও আমু সুখ বাঞ্ছাব প্রশ্ন লাগত ভষ না। এ বিঙ্গাস প্রেম সমৃদ্র 
তইতে উখিত, প্রেম তব্রঙ্গ দ্বাব। তরঙ্গায্সিত এবং প্রেম উচ্ছলনে ফেনায়িত। 
এ বিলাদণর উপরতি নাই--সমাপ্তি নাই। আলিশন, ১গন এব” সংপ্রযোগাদির 
দ্বাবা প্রম্পর পবস্পরকে সুখী কাবিবাঁব উদ্দাম বাগন। বাতীত আর কিছু থাকে ন1। 
নিছে খী হউবাব বাসন| ঘার। এ রতি কখন ভেদ প্রাপূ ভয নং । 

এবদিব পবিপন্ধ প্রেমেব আব এক্ষটি মাধুরধা এই যে সংযোগেও আখাব অসংযোগ 
মাসিয়। উপস্থিত হয় । কান কনক আলিঙ্গিত! হইলেও শ্রীরাধা মনে করেন, তাহার 
প্রয়তম বুঝি শাহাব নিকটে নাই, কোন্‌ দূর নূবান্গবে অবস্থিতি €বিতেছেন। ইহ 
প্রেম বৈচিত্ত্য , ইহা! বিল স বিভ্রম। বিলাস বিবর্ত ব! বিলাস মতে নধ্ো এই 
প্রকার ভ্রম নিহিত । (প্রমের পরিপক্ক অবস্থা ইহ! সম্ভব হয়। 

শ্রীবাধার মধ্যে যে প্রকান প্সানন্দ চমৎকারারতা এবং যে যে ভাব গুলি প্রকাশিত 
হয়, কৃষ্ণেব মধ্যে সে প্রকার ভাব দষ্ট ভযনা। চৈতনু চরিতামত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে 
বাহ। বণিত আছে তাহ।র কিষ্দংশ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইল - 
' আমাব সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। ধ্রোহাব "ঘ সমর্স ভরতমুনি মানে । 
শত মুখে কহি বদি নাহি প।+ অন্ম ॥ 'আম'র জের বস সেহো নাহি ডানে ॥ 
লীল। অস্তে স্তথে ইহার যে অঙ্গ ম্ধুবী। অনে”* সঙ্গমে আমি যত স্বখ পাহ। 
তাহা দেখি ন্লুখে আমি আপনা পাপরি তাহা হইতে বাধা সখ শত অধিকাই ॥ 

( ১1৪1২১২-২১৫ ) 

নীকৃষ্ণ প্রথমে মনে করিষাছিলেন, যে শ্রীরাধার মাধুর্য তাহার মাধুর্য অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট হইবে । কাবণ ত্রিজগতে শ্রীবাধা ব্যতীত অন্ত কেহ তাঁহাকে মুগ্ধ কারতে 
পরে না। কিন্তু তৎপরে পুনরায বিচার করিয়। স্থির কবিলেন ষে না, তাহা নহে। 
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তাহার পঞ্চবিধ শাধূর্ধ্য শ্রীরাধার মাধুর্য হইতে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ হইবে, নতুব। শ্রীরাধা 
তাহাতে কেন এত আকৃষ্টা হইবেন । তাহার দর্শন লাভ করিয়। শ্রীরাধা আনন্দাতি- 
শষ্যে বিভোর হন। কশচকরন্ধে বাধু প্রবেশ করিয়া ধ্বনি উ্িত হইলে এ তাহার 
বংশীধ্বনি মনে করিয়া তিনি অচৈতন্ত হন। ভ্রমবশতঃ তমাল বুক্ষকে আলিঞ্ন 
করিয়] সুথে মগ্ন হন। বায়ুতে তাহার গন্ধ অন্কুভব করিয়। প্রেমে অন্ধ হন, এবং 
তাহার চবিত তান্মুল আন্বাদন করিযা আনন্দ সাগরে নিমগ্র হন। পরোক্ষভাবে 
তিনি যদি এই প্রকার আনন্দলাভ করেন, তখন সাক্ষাৎ ভাবে যে কি পরিমাণ সুখ 
অন্থভব করিতে পারেন, তাহ। কল্পনাতীত। 

কিন্তু শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধার মাধুর্য 'আন্বাদন করিযা এ প্রকার সুখ অন্নভব কবিতে 
পারেন না। প্রাক আদিরস শাস্ত্র প্রণেতা ভবত মুনি বলেন-_ প্রাকৃত নাযক 
নাধিকার সম্ভোগ কালে উভয়ে সমপরিমাণ স্তরখ উপভোগ করেন কিন্তু ভর 
মুনির ব্রজের রস সম্বন্ধে ধারণা নাই তাই তিনি একথ। বলিয়াছেন । 


দৌন্দর্ধ্য এবং প্রেম 
প্রেমের সহিত সৌন্দর্য্যেব মিলন মণিকারঞ্চন সংযোৌগবৎ পবম রমণীয়। একটিব 
অভাবে অপরটি নিস্ষল। শ্রুতি বলিয়াছেন, **সৌন্দর্ধ্য মানন্রমন্তম ৮ গৌভীয় 
আচার্যাগণ সৌন্দর্য, এবং প্রেমের মিলন পরাকাষ্ঠাৰ উপাসক। যিনি তীহাব 
অতুলনীয় .সীন্দয্যের দ্বাবা ঠিখন্দবকে পুজা করেন, তাহ।বা তাহাব অন্গগত 
দাসী । প্রেম সৌন্বধ্যকে বধিত করে এবং সৌন্দধ্যও প্রেমকে বধিত কবে। উভষই 
অঙ্গার্গিভাবে জড্রিত। 
শ্রীমতী বিরহদশাষ উ।হার সখীগণকে সম্বোধন করিয়! বলেন, “সখিগণ ! তোর! 
যে আমাকে প্রবোধ দিন্‌ -ব কৃষ্ণ নিশ্চখই আমার নিকটে ফিরে আস্বে । অপি 
জানি সেআস্বে। নে আমা ছাড়া অশ্বত্র কোথাও অবস্থান করিতে পারে ন। 
কিন্ত তোরা! বল্‌ .দাখ যদি আমাব যৌবন ফব।ইয়। যাষ এবং তখন সে আসে, তাত 
হইলে আমি কি দিখ| তাহাব সম্থর্ধন1 কারব |” 
কবিগ্রক প্রকারান্থরে এইভাব ব্যক্ত কাঁরয়; তাহার “গুপু প্রেম” নামক কবিতায় 
িখিয়াছেন 7-- 
“তবে পর'ণে ভ'লবাস। কেন গো দিলে 
বপ ন! দিলে যদি বিধি হে? 
পূজার তরে হিষা উঠে ষে ব্যকুলিয়া 
পৃজিব তারে গিয়! কি দিয়ে ? 
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মনে গোপনে থাকে প্রেম যায় ন। দেখা 
কুক্থম দেয় তাই দেবতায় । 
দাড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়। দেখি তারে 
কী বলে আপনাবে দিব তাষ ॥* 

মর্ত জগতে প্রেম এবং সৌন্দর্যের সমাবেশ নাই । যেখানে গ্রেম আছে, সেখানে 
হয়তে৷ সৌন্দর্য নাই এবং যেখানে সৌন্দর্য আছে সেখানে প্রেম নাই । উপরের কবিতা 
হইতে পরিচয় পাঁওয়। যায়, প্রেম সৌন্দ্য বিহনে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে 
না। তাই গুপ্ত ভাবে আছে। তে কারণ লোকে দেবতাকে কুসুম দিয়! পৃজ! 
করে। সৌন্দর্য ন1 থাকায় লজ্জায় ছেঁটমুখে দ্বারে দীড়াইয়া থাকিয়া সে তাহার 
প্রিয়তমকে চাহিয়! দেখে । তাহার কাছে যাইতে সাহস করে না। কারণ সে 
সৌন্দর্যের ভালি লইয়! তাহাকে পুজা! করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় । 

এই কবিত"টি শ্রীসার উন্ভর তুলনামূলক অথথ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারা 
যায়। ইহা আক্ষেপের স্থুরে বাধা । কাধগুরু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাবধারাপ যে 
কতদূব প্রভাবাদ্িত হইয়াছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে ।* 

ইহা অতি উন্নত স্তরের কথা'। কিন্তু যেখানে সৌন্যা আছে, এপ্রম নাই তাহা 
মতিশয় ভয়াবহ । প্রস্ফুটিত স্তুগন্ষি কুসুম রাজীর নিয়ভাগে যেমন বিষধর সর্প 
লক্কায়িত থাকে, তেমনি যেথ'নে সৌন্দ্ধ্য আছে অথচ প্রেম নাই, তাহ! পৈশাচিক 
ভাব সমূহের আবাস স্থল। ধাহার| এবছ্িধ সৌন্দর্যে লুন্ধ হইরা নিজেদের আহুতি 
দেন, তাহাদের দশা প্রজলিত অগ্নিতে পতঙ্গ যেমন ঝাঁপ দিধা দগ্ধীভূত হয় সেই 
প্রকার। কোন এক কবি রূপ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়। দির! গাহিয়াছেন, "তুমি রূপ 
দেখে যদি ভালবাস সখ, ভালবেসে সুথ পাবে না।” এখানে তিনি মর্লোকের 
বূপ যে ক্ষণস্থায়ী তাহাই স্মরণ করিয়] দি তছেন। 

লীকিক জগতে প্রেন এবং -সান্দ্ষয্ের মিলন নাহ এবং উভয়ই ক্ষণস্থায়ী । 
কিন্তু ব্রজলোক প্রেম এবং পীন্দধ্যেপ মহামিলন বক্ষত্র। এখানে প্রেম এবং 
'সী্দর্যয উভষই চিরস্থায়ী, অটুট এবং তক্ষষম। ভবে ্রীরাধা যে ঠাহার 
'যীবন ফুরাহয়। যাইবে বলিযা আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহ তাতার মোহনাখ্য 
মহাভ'বোথিত শঙ্কা । প্রেম সর্দা আশঙ্কা করে, পাছে £স তাহার প্রেমাম্পদকে 
হায়াে ফেলে। “হ বাই, হারাই সদ ভয় হয়, হারায়ে ফেলি চকিতে'_-এই 
প্রকাগ শঙ্ক। আ সয়! তাহাকে অভিভূত করে। প্রেমের মধ্যে একাধারে দৃঢ় প্রত্যয় 
এবং লজ্জ। ভয় বিজড়িত থাকে । শ্রীরাধ। নিত্য নবকিশোরী, যেমন তাহার প্রিয়তম 


৯৬৮ 


নিত্য নব কিশোর। তিনি চির নব ফৌবন সম্পন্না। অতএব তাহার সৌন্দধা 
অফুরন্ত । 


শ্ীরাধার সৌন্দর্য্য 

কবি বলিলেন, মান্নষের মধ্যে সৌন্দধ্য নাই বলিয়া! তাহারা! কুস্থম দিয়' 
ভগবানকে পুজা করে। একথা সত্য। “"কঙ্ শ্রীরাধাত্রাণী তাহার অধ্ুগন্ত 
সৌন্্য্যরাশির দ্বারা তাহার স্থন্দরকে পুজা করেন। তাহার একটি মনোরম 
কাহিনী নিম্নে উল্লিথিভ হুইল ;-_- 

এক সময় শ্রারাধার এক দাসী মঞ্জরী তাহাকে বিবিধ বন্ত্রালঙ্কারে এমনি ভাবে 
বিভূষিতা করিলেন যে তাহাতে তাহার সৌন্দধ্য সহ ধারায় উচ্ছালত হহয়া 
চারিদিক ঝলকিত করিল । তদ্দর্শনে সেই মগ্জরী অহিশয় পুলকিত। হইয়া সেই 
সৌন্দর্য্য শ্ীয়াধাকে দেখাইবার লালসায়, তাহার সম্মুথে একটি দর্পণ.ধারলেন। কিন্ 
শ্রীবাধা তাহার অপরূপ সৌন্দধ্যে বিমো হত হ্হয়া! এবং অশ্র্গলে বসনভূষণ সিক্ত 
করিয়া অ'ক্ষেপের সহিত বপিতে লাগিলেন, “হায় ! এ সৌন্দযোর দ্বারা যদি আমি 
আমার প্রিয়তমকে পৃজ। করিতে পারিতাম, তা২। হহলে আমার সোনশ্দধ্যের সাথকতা 
হইত।” প্রায় সকলেই নিজের সোনাযে; গব এবং অভিমান “পোষণ করেন, কিন্ত 
শ্ীর্যধারাণী তাহার 'অলৌকক সৌন্দয্যেঁ দ্বার] প্রিষতমকে যাঁদ পূজা করিবার 
অবকাশ না পান, তাহ, হইলে তাহার সৌন্দয্য থে ব্যথ হইবে এই আশঙ্কা করিয়! 
থেদোক্তি করেন। ইহা শ্ারাধার স্থগভীর প্রেমের এক উন্নত 'মবস্থা 

সৌন্দর্যের আর একটি খৈশিষ্টা এই যে সৌন্দর্য কখন এক!কী (ভোগ করিয়! 
পরিতিপ্তি লাভ করে না। ইহ নিজ গণ্তীব মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। ইহা 
ব্যষ্টিগত নয়, ইহ! সমষ্টিগত । যিনি সৌন্দয্য এদখিয়! মুগ্ধ হন, তিনি তাহার সম্ধদয় 
বন্ধুবর্গকে নে সৌন্দর্য উপভোগ কাঁপবার নিমিত্ত আহ্বান করেন । যখন সম্মিলিত 
ভাবে সৌন্দধ্য ২ংপভোগ কর! হয়, তখন সৌন্দর্য উপভোগেগ সম্যক চরিতার্থতা 
সম্পাদিত হয়। তাই শ্রাপাধ। তাহার প্রিয়তমের অপবপরূপ দেখিয়া তাহার 
সখীবৃন্দকে আহ্বান করিয়৷ বপেন -“সখিগণ ! তোবা সকলে এসে দেখ-_সুন্নরের 
কী অপরিসীম ভূবন ভুলান রূপ!” ইহা আত্মতৃপ্তিতে পর্যাবসিত হয না, ইহ 
বিশ্বতৃপ্ডির উদ্দেশ্টে । ইহা সার্বজনীন । 

ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন-_-'সতাই সুন্দর এবং সুন্দরই সত্য। (৭9110 18 
1859৮ &00 7399065 18 7000. ১ অ]মাদের শাস্ত্র বপিষাছেন--“সত্যং শিব 
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স্বন্দরমূ। যিনি সত্য, তিনি মঙ্গল এবং তিনিই জুন্দর। শুন্বরী রাধিকা খ্ষীয় 
সৌন্দর্যের ত্বার! চিরস্ুন্দরের পুজা ফরেন। 
শ্রীকৃষ্ণের উপরের কথ! হইতে মনে হয় থে শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য বুঝি সাহা হইতে 
কম হুইবে, কারণ শ্রীরাধ। তাহার মাধুর্য যে তাবে আস্বাদন করেন, তিনি সে প্রকার 
পারেন না। লৌকিক জগতের দৃষ্টান্ত হইতে খষি বহ্কিমচন্্র অনুমান করিয়া 
বলিষাছিলেন, যে পুরুষ সৌন্দর্যে এবং কৃতিত্বে নারী অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । যদিও 
আজকাল নারী সৌনর্ষে)র প্রতিযোগতা হইয়া থাকে, তথাপি আমরা দেন্তে পাই 
যেনিংহ সিংহী অপেক্ষ! অধিক জুন্দর। সিংহের কেশর আছে, নিংহীর নাই। 
মযূর মযূরী অপেক্ষ। অধিক সুন্দস 1 মযুর তাহার বিচিত্র বংএ রঞ্জিত পুচ্ছ প্রসারিত 
করিয়৷ মৃত্য করে এবং মধুর কেকারবে দিগ্মগুল মুখবিত করে। ময়ূরীর পুচ নাই 
এবং তাহার স্বর মধুর নয় । কোকিল পঞ্চমতানে গান গাহিয়া 'প্রাণ মাতাইয়] তুলে। 
কোকিল! তাহা পারে না, নীরব কইয়া কোকিলের গান শুনে। এই সকল দৃষ্টান্ত 
হইতে তিমি অনুমান করিলেন ঘে বিধাতা তাহা! হইলে মনুষ্য জাতির সম্বন্ধে ষে এই 
নীতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন, তাহা! বলিয। মনে হয় না । » 
যাহ! হউক, আমাদের শাস্ত্রে নারীর সৌন্দধ্য এবং মাধুধ্যের প্রাধান্য কীত্তিভ 
আছে । যণিও শ্রীরুষ্ণ তাহার সৌন্দর্য অধিক বলিয়াছেন, আবার অন্স্থলে নিজ 
মুখে শ্রীরাধার পৌন্বর্যের প্রশংসা করিষাছেন। শ্রীরপ গোস্বামী তাহার 'কুগ্ত 
বিহারী' নামক অষ্টকের সপ্তমপ্তবকে শ্রীরাধার সৌনদর্ধ্য শ্রীকষ্চের মুখনিঃহত রূপে 
বর্ণন করিষ।ছেন ,__- 
“তব চিকুর কদস্বং ওতে প্রেক্ষ্যকেকী, 
নয়ন কমল লক্ষী বন্ধতে কৃষঃ সা: 
অলিরলমলকাদ" নৌতি পশ্টেতি রাধাম্‌ 
মধুর মন্থশংসন্‌ ভাতি কুঞ্জে বিহারী ॥৮ 
শ্রীক্চ বলিতেছেন ; রাধে দেখ দেখ, তোমাধ বিবিধ কুস্থমাকীর্ণ কেশ পাশ 
সন্দশন করিয়। মযুরগণ স্তব্ধ হইতেছে । কুষ্ঃসাব নামক যুগগণ তোমাঞ নয়ন কমল 
শোভার প্রশংসা কব্িতেছে । ভ্রমরগণ তোখার অলকাবলীর স্তব করিতেছে । 
শ্রীরাধিকাকে যিনি এই প্রকার প্রশ-স,এ খাণী বলিষ! থাকেন, সেই কৃষ্ণ কুঞ্জে বিরাজ 
করিতেছেন । 
প্রমের বিভিন্ন পবিপ্রেক্ষিতে হকের মনে শ্রারাধার সৌন্দর্য এক এক সময 
এক এক প্রকার বালয়া "ভচভুত হয়। সকশ নাঁয়ক/গত মাধূর্য্যাদি গুণ শ্রারাধার 
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পাদপন্স নির্সগ্ুন করিতেছে। স্বয়ং লক্ষমীদেবী যে সৌন্দর্য্য প্রার্থনা করেন তাহ! 
তাহার পাদ পদ্মের নথ প্রান্তোবাঁঞ্তি। 
“সর্ব মাধুর্য বিছ্ছোলি নির্সছিত পদাধুজে ! 
ইন্দিরা মৃগ্য সৌন্দধ্য স্ক,রদভ্বিনখাঁঞ্চলে |” 
(শ্রীবূপগোস্বামি পাদকৃত "চাটু পু্পাঞ্জলি' নামক স্তোত্র। ১৪নং শ্লোক) 

শ্রীরাধার রূপ মাধুরী যে কত কবিগণের দ্বারা কতভাবে গীত হইয়াছে, তাহার আর 
ইয়ত। নাই । 

রসাহ্ুভৃতির দ্রিক দিয়া কিম্বা রসাম্বাদনের দিক দিয়া, হলাদিনীশক্তিরমুত্তিমতী 
দেবী এরং মাদনাখ্য মহাঁভাববতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা! স্থখের ষে আধিক্য হইবে, 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? রক প্রেমের বিষয়। বিষয়রূপে বিষযজাতীয় মুখ 
অনুভব করেন বটে কিন্ত শ্রীরাধার আশ্রয় জাতীয় স্থখের পরিমাণ যে কতদূর তাহা 
অন্ভব করিতে পারেন না। দে কারণ তিনি আশ্রয় প্রেমের নিকট নতি স্বীকার 
করেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহার সর্বচিত্তহর সৌন্দর্য্য মাধুর্য অন্যত্র প্রতিফলিত দেখিযা 
লোভবশত: তাহা। আস্বাদন করিতে চান বটে, কিন্তু স্বমাধুধ্য তিনি সম্যগ, 
আস্বাদন করিতে পারেন না। বৃক্ষ তাহার ছায়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইসা 
থাকে কিন্ত সে স্বমাপুর্যের আব্বাদন করিতে পারে না । 0179 1199 5278 17) 
1056 &0 6119 19206210] 91)900১ 0 19 1115 ০) 20 ০৮ 1000 
206 109567 081) £:9,91), 

পনুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে । 
সে তাঁৰ আপন তবু পায় না তাহাকে ॥৮ 
-কবিশুরু 

সে কারণ কৌতুক শ্রীরুঞ্চের স্বপ্রেমের মাধুধ্যান্বাদন করিবার লোঙে রাঁধাব 
ভাবকাস্তি পরিগ্রহ করিযা গৌররূপে আবিভাব। কিন্তু তাহ! হইলেও তিনি 
সবমাধুর্য্য সম্যক আম্বাদন করিতে পারেন নাই । 

স্বাধীন্ভর্তুকা নারি 11 

ব্রজলীলায় শ্রীকষ্ণ ধীর ললিত নাগর এবং শ্রীমতীরাধিকা স্বাধানভর্তক। ৷ রাধিকা 
কষ্ণকে বেশ রচনা করিতে বলেন। পুপ্পের দ্বারা মনোভর সাজে সজ্জিত করিতে 
বলেন। কুক্কম অবলেপন করিতে আদেশ দেন এবং কখন কখন বক্ষে কেলি 
মকরাদ্রি অঙ্কিত করিতে বলেন । যিনি সর্বগ, অনন্ত, !বভু, বিলাসের এমনি দ্মনীয় 
লালসা যে তার ভগবত্াকে আচ্ছাদিত করিয়া, 1নবিড়তম মুগ্ধত্ব জম্মাইয়। দিয়া, 
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প্রেয়সীর বশ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধা করে। তাই রাত্রিদিন রাধাসঙ্গ লোভে 
নিভৃত নিকুঞ্জে অবস্থান করিতে ভালবাসেন এবং মুহ্'মুহু কেলি বাসনার উদ্দামতা 
চলিতে থাকে । সে কারণ কখন জলকেলি, কথন লুকোচুরি, কথন নৌকা! ধিলাস/ 
কখন দুৃতক্রীড়া এবং কখন সব্ীদিগের রচিত বিবিধ কুঞ্জে শ্বচ্ছন্দে বিহার করিবার 
জন্য লালায়িত হন । 
ক্রীড়াপ্রতিযোখিত। 
প্রত্যেকটা ক্রীড়া কোন একটি পণ রাখিয়া আরম্ভ হয় এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় 
যে প্রায় সকল ঞ্রীড়াতেই কষ্ণচন্দ্রের হার হয় এবং তাহার হলদিনী শক্তিশ্বরূপিনী 
শ্রীরাধিকারই জধগান হইয়! থাকে । শ্রীকষ্ের কুরঙ্গ পণ রাখিয়া অক্ষ ক্রীড়া আরম্ভ 
হইল এবং ক্রীড়াস্তে রাধারাণী জয়লাভ করিলে, তাহার সভচরীগণ শ্রীকৃষ্ণের 
সথাদিগের নিকট হইতে কুরঙ্গ কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে তুমুল 
বাদান্তবাদকব্প আনন্দ কোলাহলের সৃষ্টি হইল। 
প্রীকষ্চের বংশীনাদ যাহ! সকলকে বমোভিত করে, যে বংশীনাদে সকলের চিত্ত 
আকুষ্ট এবং দৈর্যযহারা হইয়া পড়ে এবং যাহ ধর্মবিপধয়ক্ফারী, সেই বংশীর সহিত 
ল্লীরাধার বীণাব প্রতিযোগিতা হইল। 1কন্ত 'আশ্চধ্যের বিষয় এই যেক্্রীরাধার 
বীণাবাদন অপূর্ব বঙ্কীরে, গমকে, মুচ্ছনায এবং নব নব রাগে এতই উৎকর্ষ লাভ 
করিল যে তাহাতে শ্রাক্জের বংশীর ত্বরভর্গ হইল। এক্ষেত্রেও শ্রীরাধার জয়গানে 
দিগ মগুল মুখরিত হুইয়া উঠিল শ্রীক্প তাহার “উৎ্কলিকা বলরী” নামক স্তোত্রে 
লিখয়াছেন ;-- 
“স্তস্তং পপঞ্চযতি ফঃশিখি পিগুছমৌলি 
বেণোরপি শ্রবলয়ন্‌ স্বরভঙ্গমুচ্চৈ: | 
নাঁদঃ কাক্ষণমবা* "তি তে ম্ত্য। 
বৃন্দাবনেশ্বরি স মে শ্রবণাতিথিত্বম ॥ ২৮ 
ে বৃন্দাবনেশ্বরি শ্রীরাধিকে ! শ্রীকুঞ্চের বংশীর ত্বরভঙ্গকারী ও স্তস্তসম্পাদনকাবী 
তীয় বীণাধবনি কবে আমার শ্রবণপথের আতথি হইবে অথাৎ আমার শ্রবণ গোচর 
হইবে। 
তিনি সব বিষষে অজিত বলিষাই ত।২।র প্রেমের নিকট পরাজয় শ্বীকার করিয়া 
এবং সেই পরাজয়ের মধ্য হইতে অপুব আনন্দ ভোগ করিতে পারেন । অপরের 
পক্ষে পরাজয় কেবল হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ এবং বিষাদের হৃষ্টি করে। তিনি বিজয়ী 
হইয়। জয় হেতু যে আনন্দ তাহা! সবত্র ভোগ করিতে পারেন, কিন্তু পরাজয়ের মধ্যে যে 
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আনন তাহা! কেবল ব্রজের সমর্থা রতির সংস্পর্শে আসিয়া ভোগ করেন! তিনি 
সখাদের সঙ্গে খেলায় হািয়া গিয়। তাহাদিগকে স্কন্ধে বহন করেন। বাৎসল্য 
রতির আধার ম! যষশোমতীর হস্তে ধৃত হইয়া বন্ধন শ্বীকার করেন, এবং মধুর! 
রতির নিকট কতভাবে যে পরার্চিত হন, শাহার ইয়ত্ব! নাই । অক্ষত্রীড়া, লুকোচুরি 
খেলা, সঙ্গীতপ্রতিযোগিত। প্রভৃতি প্রতোকটি ক্রীড়ায় তিনি পরাজিত হন। বর্দিও 
শৃঙ্গাররসপ্রকরণে মধুরা রতিকেই সমর্থ রতি বলা হয়, তথাপি ব্রজের কোন রতির 
সামর্থ্য কম নছে। সে কারণ ব্রঙ্রে রতি চতুষ্টয়কে ব্যাপক অর্থে সমর্থারতি 
পদ বাচ্যা বলিয়। গণ্য করিলেও, মনে হয় কোন দোষ হয় না। দাস্ত রতি স্বর্ণ তত্র 
ন্যায় সর্ব রতিতে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে অপরাপর বৃতির উৎকর্ষ, সেখানে 
দাশ্েরও উৎকর্ষ। দাস্যের ধর্ম সেবা- অকৃত্রিম সেবা, সর্বেন্রিয়ের দ্বার! সেব1। 
দে কারণ মধুরে দাশ্যের চরম কাষ্ঠা থাকায় মধুরারতির সধোৎকর্ষ ॥ দাস্যকে বিচ্ছিনত- 
রূপে শুধু গৌরব ুদ্ধিময় সেব1 বলিয়া সীমিত করিয়া রাখিলে তত্বেপ যথাযথ নির্ণয় হয় 
না। দাস্যকে বাদ দিলে কোন রতির উৎকর্ষ হয় না। যেখানে দাশ্তের উৎকর্ষ, 
সেখানে বতির উৎকর্ষ । যেথানে দাস্তের উৎকর্ষ নাই, সেখানে রঘির উৎকর্ষ নাই। 
শ্রীরাধার মধুর! রৃতির দ্বারা তিনি সর্বপ্রকারে বশীভূত হন বলিয়। শ্রীরাধার রতি, 
সর্বোচ্চ মধুরা রতি, এবং সমথ! রতি বলিয়া অভিহিত । 
অপর পক্ষে যদি শ্রীকষ্খের পরমাদূত ভোগ্য বস্ত পণ রাখিয়! ক্রীড়ী আরম্ভ হয় 

তখন কৃষ্চন্দ্রেরই জয় হয় এবং রাধারাণীর হার হইয়। যায়। কারণ যুগলের মিলন 
কাম্য এবং তাহাদের পারস্পর্রিক রসাম্বাদন ভভ্তবুন্দের আনন্দবিধায়ক | অধনস্থুধ। 
পণ রাখিয়। জলক্রীড়! আরম্ত হইল এবং তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ জয়ী হইঘা অধর স্থধ। পান 
করিবার জন্য, উৎফুল্লচিত্তে শ্রীরাধার কখদেশ ধারণ করিতে উগ্ভত হইলেন। 
তৎকালোচিত শ্রীরাধার বহু প্রকার ভব সম্মেলনে তাহার মুখারাবন্দ যে প্রকার 
মনোজ্ঞ হইয়াছিল, তাহ দর্শন করিবার নিমিত্ত ভক্তগণ লালায়িত হন। শ্রীন্ূপ 
প্রীরাধার একাধারে সশ্মিত, কদিত এবং বিবিধ ভাবোচ্ছ্বাসে উল্লসিত মনোহর 
মুখকমল দর্শন করিবার নিগিত্ত নিম্নোক্ত শ্লোক বর্ণন করিয়াছেন $- 

“ব্যাত্যুক্সী রভসোৎসবেহধর স্ধ। পান গ্রে প্রস্ততে 

জিত্ব। পাতু মথোৎস্থকেন হরিণাকণ্ে ধুতায়াঃ পুরঃ 

ঈবৎ শোণিমমীলিতাক্ষ মনুজুত্রবাল্লহ্কেলোন্রতম্‌ 

প্রেক্ষিস্তে তব সাম্মতং স রুদিতং তদ্দেবি বক্ত ং কদ! / 

(উৎকলিকাবল্পরী ৪৪নং শ্লোক) 


ও ৭৩৬ 


হে দেবি শ্রীরাধিকে ! অধর সখা পণ রাখিয়) তোমাদের জলক্ৰীড়া আর হইলে এ 
ক্রীড়ায় জয়লাভ করিয়া শ্রীরু্ষ আনন্দিত মনে, অধর স্থধা পান করিবার নিমিত্ত, 
সখীবৃন্দের সক্মুথে তোমার কঞ্ঠদেশ ধারণ করিবেন, তখন বাহ কোপ প্রকাশ হেতু 
আরক্ত নয়ন এবং কুটিল ভ্রলতার উৎক্ষেপ এবং ইস্ট বস্ততে অনাদর হেত উন্নত হাস্য 
ও রোদন মিশ্রিত তোমার মুখপন্প আমি কবে দর্শন করিব। 

এহ প্লোকে 1কলকিঞ্চিত, কুট্রমিত এবং বিব্বোক নামক তিনটি সঞ্চারী ভাব 
ব্যক্ত হইয়াছে। 

কিলকিঞ্চি৬-_ নায়ক নায়কার দজমকালে অতিশয় আনন €্তু নায়িকার 
গর্ব, হাস্ত এবং অভিলাবাদি যদি ভয়, কোপ প্রভৃতির দ্বারা ?ব[মশ্রিত হয়ঃ তাহা! 
হহলে এই ভাবকে কিলকিঞ্চিত বলে। এই ভাবে হ্র্য হেতু গর্ব, অভিলাষ, 
রোদন, হাস্য, অন্ুয়া, ভষয এবং ক্রোধের এককালীন সপ্ত ভাবের সংমিশ্রন হয়। 

কুট্রমিত- স্তনস্পর্শ এবং চুন্বনাদির দ্বারা যদি নার্লিকার বাহিরে কোপ এবং 
অন্তরে আনন্দ প্রকাশ পায় তাহাঁভইলে সেই ভাবকে কুট্টমিও বল। হয়। 

বিবেবাক - গর্ব হেতু ইষ্ট বস্ততে বাহিরে অনাদর প্রকঃশকে বিব্বোক বলে। 

মান 

সংযোগের মধ্যে যেমন শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য, মানের ধিক হইতেও সেই প্রকার 
বৈশিষ্ট্য । এই প্রকার দু" মান কোন নায়িকার মধ্যে নাই । মান প্রেমসমুদ্রের 
একটি বিচিত্র তরঙ্গ । মানের সদ্বন্ধে অন্ধস্থলেও কিছু বলা হইয়াছে । পপ্তিত্বেরা 
মানকে প্রেমের ক্রমান্থসারে ষে কক্ষায় রাখুন না কেন, একমাত মহাভাববতী 
রাধিকাঁতেই তাহার সার্থকত1 । প্রগা্ প্রণয়ের উপর মান প্রতিষ্ঠিত। নতুব! 
মানের কোন অর্থ হয় না । কোথাও মানের জন্য কৃঝ কর্তৃক মহিষীগণকে ভরৎখসন! 
এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মহিষীদিগের মানের অন্তর্ধ/ন, কিন্তু এন্থলে নায়িকার মান ভঙ্গ 
করিবার নিমিত্ত সীমঞ্জরীদিগের নিকট কত কাকুতি মিনতি, কত অনক্পোধ, উপরোধ 
এবং কত আন্তগত্য শ্বীকার। কখন মালিনী বেশ ধবিরা র।ধিকার নিকট আগমন 
এবং তাহার ককুণাদৃষ্টি প্রার্থনা] এবং পরিশেষে “দেছিপদপল্লবমুদারিষ্ঃ বলিয়া! রাতুল 
চরণে আত্মনিবেদন 1 

শ্রীরাধার মান অহেতুক এখং সহেঞওক ছই হইতে পারে। ইহ! প্রণয় ভঙ্গন্মন্ত 
নহে। কখন যে সমুদ্রের তরপের শ্কায় উখিত হইবে তাহ নির্ধারণ করা ছুফর। 
সভোগের মধ্যেও মান আবির্ভূত হইয়া মিলনানন্দকে স্তিমিত করে এবং মানময়ী 
স্বয়ং কান্তকে কটুক্তি দ্বার' কুঞ্জ হইতে বহিষ্কতত করিয়৷ দিয়! পরিশেষে তাহার 


টা 


নিমিত্ত বিলাপ করিতে থাফেন। তখন তিনি কলহাস্তরিভা নায়িকা । কখন 
প্রিয়াসধী ললিতার অন্থরোধেও মানবী হইযা থাকেন। অন্তরে থাকে মিলনের 
তীব্রোথক্ এবং বাহতঃ মান প্রদর্শন । একদিকে থাকে বাহা রোষ এবং ওদাসীন্ত 
এবং অস্তরে থাকে গভীর প্রণয়। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রণয় এবং মানকে কঞ্চ,লিকার সহিত তুলনা করিযাছেন। 
প্কুষ্ণ অনুরাগ দ্বিতীয় অরুণ বসন। 
প্রণয়-মান-কঞ্চলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন ।” (২1৮।১৩০ ) 
শ্রীরাধার পরিহিত বসন নীল বর্ণ শাঁড়ী। অপরটি রুক্তবর্ণ ওড়ন।। অন্ুরাগকে 
রুক্তবর্ণ ওড়নার সহিত তুলন। করিযাছেন ৷ উজ্জ্বলেব স্থায়িভাব গ্রকরণে অন্ঠরাগেব 
সংজ্ঞা. 
“সদ|ভভূতমপি বঃ কুর্ধ্যান্নন নবং প্রিয়ম্‌। 
রাগোস্ভবন্নবনবঃ সোহন্করাগ ইতীর্যতে ॥ ১৪৬ 
রাগেব পববর্তী ক্র 'অন্ত৫' | শে রাগ নূতন নৃতন হইয়! প্রি ব্যক্তিব বপাদি 
সর্বদ! অনুভূত হইলেও (নিত) নৃতন নূতন রূপে প্রতীযমান করায, সেই রাগকে মন্থরাগ 
বলে। কৃষ্ণের বপ গুণাদি যাহাতে শ্রীরাধাব নিকট নিত্য নৃতন ভাবে অন্ভূত ভষ, 
সেই কারণ তাহার পরিহিত রক্তবর্ণ ওড়ন। কৃষ্চান্্রাগের প্রতীক স্বঝপ। প্রণয় এবং 
মানরূপ কঞ্চুলিকার দ্বারা তাহার কবক্ষস্থল আর্ুত। কঞ্চুলিকা বেমন কুচদ্বযকে 
আচ্ছাদিত করিষ! রাঁখে মাত্র, কিন্ত তাহাদের অস্তিত্ব গোপন কখিতে পাবে না, 
সেই প্রকার শ্রীরাধার মান বহিঃ কৌটিল্য বশতঃ হাদগতভাবকে গোপন কবিতে চেষ্ট! 
করে বটে কিন্ত প্রণষ বশতঃ শাভার অন্তিত্ব গোপন করিতে পাবে না। এই ভাব 
মানের ঘ্বার৷ আবুত থাঁকিয! আবও মধুর বপে শোভা পাষ। 
শ্রীরাধার মনের আরও বৈশিষ্ট্য যে হৃদযে মিলনের তীব্র আকা।জ্ষ। থাক। সন্বেও 
তিনি ঠাহার দুতিগণকে সতর্ক করিষা দেন যে ভাঙার যেন মানের মর্যাদ] ক্ষুন্ন 
করিষা মিলনেখ চে না করেন। যদিও মিলনই তাভার একমাত্র ক।মা, তথাপি 
তিনি মানকে ক্ষুন্ন করিতে চান না। 


নিরূপাধি প্রেম 
শ্রীরাধাব প্রেম নিবপাধি । কোন কিছু উপলক্ষ্য কবিষা তাহান প্রেমের উদয় 


হুয় না। ইহা সঙ্গ, সরল এবং স্বাভাবিক । তাহার প্রেমে মিলন ঘট'ইবাব জন্ত 
কোন মাধ্যমের গরয়োজন হয় না। মিলনের একমাত্র প্রবর্তক অত্যুগ্র উৎকগ্, 


৯৭২ 


গভীরতম লালস! এবং অনুরাগ । এ প্রেম নিত্য সিদ্ধ এবং স্বয়ংসিদ্ধ। অনাদিকাল 
হইতে তাহার মধ্যে বিদ্বমান। 
“ন। খেজলু দৃতি, না খোঁজলু আন । 
ছুহে কেবি মিলনে মধ্যত পঞ্চবান ॥» 
শ্রীবপ গোস্বামী তার 'স্বধমুতপ্রেক্ষিত লীল।" নামক একটি কবিতার মধ্যে 
শ্ীরাধিকার স্বয়ং অভিসারের বর্ণন করিষাছেন নিয়ে তাঙ্াব কিষদ শ উদ্ধৃত 
হইল ;_ 


শ্যামলম্বন্দব সৌজদ বছ। প্রাপ্যোদারাং পবিমলধাবাং 
কামিত তপদ সঙ্গতি বন্ধ! । কংসাবাতে চ্দয়তি বাতে। 
ধৈর্যামসৌ স্মরবর্ধিত বাঁধা, সেস্ক” মত্ত দিশি দিশি যত্তা 
প্রাপণ মন্দির কর্মণি বাধা! ॥ ১ ৃষ্টিং কত্র' মকিরদনম। ॥ ৩ 
তংকমলে-"ণমীক্ষিতু কাম! ভূঙ্গীরেযং তমপরিনেষ 
স্বাচ্ছলতঃ স্বয়মুজ ঝিত ধাম! । মৃখ্ধীগন্ধং হ্ৃর্দিরিতবন্ধং | 

যামুন রোধসি চাক চবন্থী, ্যাগ্রপ্রাযা পুলকিত কায়া 
দূবমাবন্দত সুন্দর দর্খী ॥ ২ প্রমোছাত। ভ্রত মভিঘাতী ॥ 6 
ঃ ঈ 


ধাহার প্রেম চিবকাঁল তবে শীষে সঙ্ঠিত আবদ্ধ, সেই কষ্ণপদাভিসারিনী 
শ্রীমতীবাধিকা শীকফেঃব প্রেম অন্বাদন কর্িবাব নিমিন্ত অনঙ্গ বেদনা অধীব। 
হইলেন। তখন তিনি নিজ গুহকর দ্বাব। হনে কপি গাখতে পারিলেন 
নাঁ। ১॥ 'অনগ্তব সই মলদ্য়ন শাকুধ্ককে দে থখাণ জন্য খা%। হইয। সুর্য পঞ্জাব 
নিমিত্ত পুষ্প চষনছণে গৃহ পরিত্যাগ কবিসা আপনা আপনি আত “বে যমন! শীরে 
গমন কবিলেন।১॥ শথ!য মলযা।ন। শ্রাল্ষ্টেব অন সৌবাভ বহন কবিয! তাথাকে 
ম্ড এবং সচকিত কবি এবং তি'ন সো২কঠে ইতপ্ততঃ তুষ্ট নিক্ষেপ কবিতে লা1গ- 
লেন ।৩ শ্রীব11 নধুমত্ত ভ্রমরীর ন্যাষ সেহ অপরিমেষ কষ্ঠার্গ গন্ধে যুগ্ধা, উদ্ভ্রান্ত 
এবং পুলকিত-চিনা হইঘ।, সেহ গন্ধান্ুপানে অ৭াঁৎ পেহ দিকে ধাবিতা হইলেন । ৪ 

এম্থলে বংশীধবনি দাই, কোন প্র * দ্দীপন বিভাঁব নাহ, দোত্য নাই । শ্রীরধা 
স্বয়ং উদ্ধ,দ্ধা ভ্গ্য! শ্র্কষ্াভিসাবে গমন করিলেন। এহ কবিতাটি “না খজলুদুতি, 
না খোজলুআন ইত্যাৰি গীতের অর্থ বোধক। ম্বধমুতপ্রেক্ষিত' অর্থে ে লীল! 
নিজের দ্বারা নিপ্পাদিত হয় এবং কেন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়না, সেই লীপাকে 
বুঝায়। অতএব তাহাদের প্রম আরোপ সিদ্ধ নহে, ইহ। স্বয়ং সিদ্ধ। তবে অপরকে 
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মিঙ্গনানন্দ দান কৰ্িবাব নিমিত্ত এবং মিলনের হছূর্লভত। প্রকাশ করিবার জন্য 
সখী, মঞ্জরী গণের দৌত্যের প্রয়োজন হুইযা৷ থাকে । 

এ প্রেমে কোন সম্বন্ধ স্বাপিত হয় নাই। এ প্রেমে সহবন্ধান্তগ সেবা নাই। 
আছে কেবল অনাবিল এবং অয্ববন্ত অশেষ বিশেষ গণ্ীহারা সেবা! । 
মুক্ত প্রগঢবৃত্তি অন্ুসাবে এ “সবার কে।ন বাধন নাই। কৃষ্ণকে আত্যন্তিক 
স্রখ দিবার প্রগাচ বাসন। ভিন্ন অপর কোন বাসনা নাই। দাস্য, সথ্যঃ 
রাৎসল্য প্রভৃতি বতিৰ মধ্যে সন্বন্ধানব"”! সেবা! আছে । সেখানকার সেবা 
নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। দ্বাবকা লী ।ব মধুরা বতিতে পতিপত্রীব 
অভিমান বশত: স্গন্ধান্তগা সেবা আছে, স কাবণে সম্বন্ধেব সীমাবেখাকে 
কোন স্থলে তাহা উল্লঙ্ঘন কবিতে পাবে না। কিন্ত ব্রজধামেব মপুব বতি 
কামান্রগা হওযায তাহাতে কোন প্রকার বন্ধন নাই, একেবাবে সীনাহাবা 
মুক্ত-প্রগঢা । এ প্রেম অশীম এখং ভূমা । সে কাপণ ইহা! অসংমত | 

রাসলীল। 

রাসলীলাব মধ্যে সন্তোগের যতকিড়ু বৈচিঞ্রা আছে, তৎস্মুদয জক্ভ 
ম'ন বপে সুগপৎ প্রকাশিত হয। বাস লমগ্র বসেন সমাহীব-__ক* কদক্ষময়। 
এক এক গোপীর পার্খে মহাযোগেশ্বব কৃষ্ণ এব” মধ্যস্থলে বাণ সঙ্গে কৃন্ঃ। 
বরাসেব মধ্যে অনন্ত এরশর্য নিহিত থাকিলে শ্রশ্ব্যের প্রতি ক'হ'বও দ্টি 
নাই। মাধুর্য আন্বাদনই বসেব বৈশিষ্ট্য। রাপা গোবিশ্বকে "কন্দ কবিয! 
বতুণ্লাকাবে সকলেই নর্তন কবিতেছেন। প্রতোক গোগীই মনে করতেছেন 
ঘে তাহার কাছে কেবল রুষ্ আছেন। রুঞ্চ !যে সর্বত্র সেদিকে কাহাবও 
ত্রক্ষেপ নাই, লক্ষ্য কেবল কঞ্চেরদিকে। রাঁদলীলা অপুব শ্শ্বরধ্য এব" 
মাধুধ্য সম্পুটিত কিন্ প্রশ্থর্য মাধূর্যেব অন্তরালে আত্মশুপ্ত। 

আলিঙ্গন, চুম্বন, সংপ্রযোগাদি সম্তেগেব যত কিছু উপকরণ আছে, 
তৎসমস্ত লইয1 রাসলীলা গঠিত ॥ বিদ্যল্লতা এবং নীলইন্দিবববিভদ্ষিত 
কান্তি সহযোগে বৃন্দাবন উদ্ভাসিত। বংশীধ্বান, বীণাধ্বনি, মুবজধবনি, কিক্ছিনী 
নূপুর এবং বলযেব মধুব ঝঙ্কারে বৃন্দাবন মুখরিত । সমগ্র নাদ লক্ষী বৃন্দাবনে 
অপূর্ব আধিপত্য বিস্তাব কবিষাছেন। আকাশে, বাতাসে প্রেমের হিল্লোল 
বহিতেছে। মযূর মযূরী আনন্দে নৃত্য কবিতেছে। পক্ষিগণ বিপুল হষভবে 
অস্ফুট ধ্বনি করিতেছে । অলিকুল মধুর গুপ্তরন করিতেছে । পিককুল পঞ্চম 
তানে গান করিষ! রাসলীলার আম্ুগত্য বিধান করিতেছে । বৃক্ষ সকল পুম্প 
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ফলে সুশোভিত হইয়া রাসলীলার শোভা বর্ধন করিতেছে! মল্লিক কুদ্ছুম 
প্রশ্ুটিত হইয়া দিল্পগ্ুল সৌগন্ধে আমোদিত করিতেছে । যমুনার জল 
রাঁসলীলার আনন্দে এবং পূর্ণ চন্দ্রের কিরণ সম্পাঁতে ক্ষীত হইয়া নৃত্য করিতেছে, 
প্রেমের স্পন্দন সর্বত্র সংক্রামিত হইয়াছে । সবত্র পুলক জাগিয়া উঠিয়াছে। 
দেবতাগণ দুন্দভি বাদ্য সহকারে রাঁগলীল'* অধ ঘোষনা করিতেছে । বাহার! 
বিশেষ সৌভাগ্য শাঁলিনী, তাহাগাই কেবল র;সঙ্গীল'র প্রবেশীধিক'র লাভ 
করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। 
রাধিকার উৎকর্ষ 
কিন্তু এ বাসলীল। কাহার হঙ্জিত করিতেছে” কাহার প্রভাবে এ বাস- 
লীলার মাধুর্য? ৮কান্‌ নায়ক] ব+সগীলার উৎস? রাসলীলা, কাহার বিজয় 
ঘোবন। কাঁরতেছে? ইহার অন্সন্ধানে দেখিতে পাওয়! বধ যে বাসলীল৷ 
শত শত গোপীদ্াবা অন্রঠিত হইলেও একই নাধিকার জয ৫ষনা করিতেছে 
এবং সেই নায়িক1 বুষভান্ুরীজনন্দিনী শীমতীরা ধক । 
বাসন্ত মহারাল। 
+ বাসন্ত মহারামে দেখিতে পাওয়া খায় যে বামা বশত যখন শ্রীরাধা 
বাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া অ্রহিত। হইলেন, তখন ব্রাসগ্ছলীর আনন্দ স্তিমিত 
এবং নিম্প্রন হইয়া গেল । রমের স্পন্দন থামিয়া গেল। শতকোটি গোগী 
থাকা সন্ত্বেও কৃষ্ণের কাম নিধাপিত হুইল না। ধীরললিতনাগর কৃষ্ণ 
তখন স্বাধীন ভর্ভৃক শ্রীরাধার অদ্বেষনে বুন্দাবনে হরমণ করিতে লাগিলেন । 
ইহাই শ্রীবাধার সর্বাতি" 'রী প্রেমের মহিম!। কবি জয়দেবরুত গীত গোবিন্দের 
ভুতীয় সর্গে বণিত হইয়াছে । 
কংদারিরপি সংসার 'সনা বন্ধ শঙ্খলাম্‌। 
রাধামাধায় জদয়ে তত্যাজ ব্রজস্মন্দরী; ॥ ১ 
ইতস্তত স্কামন্থুক্ত্য রাধিকা-মনঞ্জ-ব'ণ বণখিনন মানস । 
রুতান্থ তাপঃ স কলিন্দ নন্দিনী "নটান্ত কুঙ্তে বিষদাদ মাধবঃ ॥ ২ 
এই কবিতার দ্বা৫দ। খাধাতেমে +তৎকর্ষ হচিত হইয়াছে । এস্বলে শ্রীরাধার 
জন্য কৃষ্ণের অন্থাপেক্ষ। ত্যাগ এবং মে কারণ প্রেমের গাঢ়তা স্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হইয়াছে । তিনি রাধাকে ধ্যান করিতে করিতে অপরাপর ব্রজসুন্দরীপিগকে 
পরিত্যাগ করিলেন। অনঙ্গ-বাণে খিন্গ হইয়া! মাধব অতিশয় অন্তাপ সহকারে 
প্রীরাধাকে অঘেষণ করিতে করিতে যমুনা! তটবন্তী কুপ্জে বিষাদে মগ্র হইলেন । 
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চৈঙন্য চরিতামৃতকার কৰি জয়দেবের উক্ত শ্রোকের বঙ্গভাষায় পয়ার হন্দে 
অনুবাদ করিয়াছেন । 
যথা” 
“শতকোটি পোগী সঙ্গে বাসবিলাস। 
তার মধ্যে এক মৃত্বি রহে রাধা পাশ॥ 
সাধাবণ প্রেমে দেখি সর্বত্র সমতা । 
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামত ॥ 
ক্রোধ করি রাসছাঁড়ি গেল] ঘান করি। 
তারে না দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হইল হবি॥ 
সম্যক বাসন! কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্লাসলীল] । 
রাসলীল! বাসনাঁতে রাধিকা! শৃঙ্খল। ॥ 
তাহ! বিনা বাসলীল! নাহি ভায় চিতে। 
মণ্ডলী ছাড়িয়া! গেলা বাধা! অস্বেষিতে ॥ 
ইতস্তত: ভ্র'ম কহি৷ রাধা না প'ইয|। 
বিষাদ করেন কামব'ণে খিনন হয ॥ 
শত কে টা গোপীতে নহে কম নি পাপন । 
ই] হইতে অন্ম'নি শ্রীরাধাব ছণ ॥ 
প্রীচৈতন্য দেব রাধাপ্রেম যে সাধ্য শ.রামণি, তাহ! খায বামানন্দকে বুঝাহধ 
দিতে বলিলেম। তিনি ভিজ্ঞাসা কবিলেন, 
ণ্চবি কবি রাধ'কে লইল গোপিগণেব ডবে। 
অন্ব(পেম্ম। হইলে (প্রমেব গাঁতা ন। শ্ববে ॥ 
রাধালাগি গে।পীরে বদি সান্দাৎ কবে ত্য'গ। 
তবে মানি বাধাধ কষ্চের গা অনুরাগ ॥ 
তদুণ্ডবে রায় পামাণন্দ বলিলেন, 
রাষ কহে তবে শুন প্রেমেব মহিমা | 
এজগতে রাধ। প্রেমের নাহিক উপম| ॥ 
গোপীগণের রাস নৃত্য মগুলী ছাঁড়িয়। । 
রাধ! চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া ॥ 
প্ীরাধ! প্রেমের গাঢ়ত। প্রমাণ করিতে গেলে শ্রীকষ্ণের অন্াপেক্ষা ত্যাগের কথ' 
আপনা হইতে উপস্থিত হয়। কিন্ত শ্রীমভাগবতে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই। 
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ভ্ররাধিকাকে সঙ্গে লইয়। তিনি ষে অন্তহিত হইয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত থাকিলেও 
সকল গোপীগণের সাক্ষাতে তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ নাই । 
তবে শ্রীরাধার যুথগণের শ্রীকষ্াঘ্েষণের মধ্য দিয়া তাহ! ধরা পড়িয়া! ষায়। তাহারা 
বিশেষ ভাবে জানিতেন যে কৃষ্ণ তাহ র প্রিয়তম! রাধাকে সঙ্গে লইঙ্গ! গিয়াছিলেন 
কিন্ত তাহা গোপিগণের অলক্ষিতে। লে কারণ শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, গোপিগণের 
ভয়ে তিনি রাঁধাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে অন্ঠাপেক্ষা ত্যাগ 
না থাকায় প্রেমের গাঢ়তা স্ফুরিত হয় না। মনে হয়, শ্রীমন্মহাপ্রত জয়দেব কৃত 
গীত গোবিন্দে বণিত বাসন্ত মহারাসের কথা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইলেন এবং 
শ্রীরাষের মুখ দিয়! তাহা বাহির করিয়া লইলেন। “গীতগোবিন্দ” গ্রনস্থকে তিনি কি 
ভাবে সম্মান করিতেন, তাহাও “চৈতন্য চিত!মৃতে' নিয্োক্ত কবিতায় বণিত আছে; 

“চগ্ডীদাস বিদ্ভাপতি লেখ নাক গীতি 

কৃষ্ঝ কর্ণামৃত আখ আগাতগে|বিন্দ | 

রাষ র'মানন্দ সনে, মহাপ্রহ পা'তরদিনে 

নচে গায় পবম "আনন্দ ॥ 

জয়দেব কৃত বাসন্ত মহারাসে রাধার প্রেম মহিমা উজ্লতর রূপে প্রকাশিত 
হইয়াছে । শারদীষ মহারাঁসের সহিত বসন্ত মহারাসের প্রভেদ 'আছে। শারদীয় 
মহারাসে গোপীগণের গর্বানরসন এবং মান প্রসাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীরষ্ণ র'সস্থলী 
হইতে অন্থহিত হইলেন, অবশ্য সঞ্লকার অলক্ষিতে পাধাকে সঙ্গে লইয়া! গিযাছিলেন। 
গোপিগণ বিরহবিধুর! হইয়! উন্মাদিনীব ন্যায় বৃন্নারশ্যে প্রগাঢ় আতিভরে কাদিতে 
কাদিতে তাহাকে অদ্বেষণ করিতেছিলেন। শাঁত তরু, লতা গুল্স প্রভতিকে সম্বোধন 
করিয়া কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। অপরদিকে বাসন্ত মহারাসে শ্রমতী 
রাধিক] শ্রীকৃষ্ণের সার্বজনীন প্রণয় ব্যবহারব কুষ্টা হইয! মানভরে রাপমগুপী ছাড়িয়। 
চলিষা গেলেন এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপী পব্ত্যাগ করিয়া» অনন্গবাণে 
খিন্ন হইয়া, অন্কতাপানলে দগ্ধ হইলেন এবং শ্রীব্ঃধাকে বনে বনে খুজিতে লাগিলেন। 
ইহ? সম্পূর্ণ পাণ্টাপা্টি ভাব। এন্থলে শ্ত্রীরাধার প্রাধান্ প্রদর্শন কর! হইয়াছে । 
শ্রীমন্ভাগবতে বাসন্ধ রাঁসের বর্ণনা নাই । শ্রাসণ তাহার বিদপ্ধ ম।ধব নাটকে 

বাঁসন্ত মহাপাসের বর্ণনা! দিয়াছেন। € 'শুমীয় তত্ত্রে খাসম্ত মহারাসের উল্লেখ 
আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরুচ সকল কাস্তাগণের প্রেম পীক্ষা করিয়া ঘখন 
দেখিলেন যে রাধাপ্রেমের তুলন। নাই, তখন তিনি দন্তবক্র বধেব পণ ঘারকা হইতে 
মধুর! দিয় ব্রজে ফিবিয়া "বা সিয়াছিলেন এরং বাসস্ত মহ।রাঁধের অনুষ্ঠান করিয়া- 
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ছিলেন। থাহাহউক বাসভ্ত মহাবামে রাধাপ্রেমের গাঢ়ত। গীতগোবিন্দে যেভাবে 
পরিশ্ফট হইয়াছে অন্ত্র তাহ! হয় নাই। 
যছুনন্দন ঠাকুর মহাঁশষ কৃষ্ণ কর্ণামৃতের “সাঙ্গ রজদাঃ টাকা অবলম্বনে নিয়োক্ত 
কবিতার দ্বারা রাসলীলার জয় ঘোষণা! করিয়াছেন। 
“জয় জয় রাঁসঙীল! জয় রাসলীলা । 
অর্থনিশি এই লীলা যেহ প্রকাশিল! ॥ 
কৃষ্ণ বিদধ্ধতা ভেরী সঘন বাজয়। 
রাধার সৌভাগ্য ময় দুন্দুভি ঘোষয় ॥” 
( প্হরে বিদগ্থতা ভে্ঘ্যা রাধা সৌভাগ্য ছুন্দভিঃ 1”) 
এতদ্বারা! প্রমাণিত হয় ঘে, কৃষ্ণ বহু বল্নভ হইলেও এক বল্লভ অর্থাৎ ব্রাধাবল্লভ। 
ব্রজলীলার নায়ক যেমন এক, নায়িকাও তেমনি একটা । কিন্ত বসের পুষ্টি বিধান 
করিবার নিমিত বু নাধিকাঁর প্রযোজন। অপরাপর গোপিগণ মধুব রলের পুষ্টি 
বিধায়ক এব* নিজেরাও সেই রসের আম্বাদক। এ প্রেম একনাধক এবং এক 
ললন। নিষ্ট। 
বাধা প্রেমের মহিম। জানিতে হইলে অন্রসন্ধন করিতে হইবে, যে এই প্রেম 
ভগবান শ্রীরুষ্ণের উপর কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তাব করে। চৈতন্য চবিতামুতকার 
শ্রীকষ্চের কথায় লিখিযা ছেন, 
প্পূর্ণ ননদময মামি চিন্নয় পূর্ণ তত । 
রাঁধিকাব প্রেমে আমায করাষ উম ॥ 
ন] গানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 
যে বলে আমারে কবে সর্বদা শিহবল ॥ 
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট। 
সদা আমাধ নান! নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥% ( ১18।১০৬-১০৮) 
গোবিন্দ লীলামূতে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। ইহা বুন্দাদেবীর 
সহিত শ্রীরাধার কথোপকথন । 
কম্মাদ্‌ বৃন্দে প্রি সখি? হরে: পাদমূলাৎ্, কুতোহসৌ? 
কুণ্ডারণ্যে ,কিমিহ কুরুতে? নৃত্য শিক্ষাং গুরু; কঃ? 
তং ত্বনম্তিঃ প্রতিতকলতাং দিগ্থিদিক্ুশ্দুরস্তী 
শৈলুষীব ভ্রমতি পরিতে। নর্তযস্তীত্বপশ্চাৎ ॥” (অষ্টম মর্গ ৭৭) 
একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীরাধারাণীর লহিত মিলিত হইবার উদ্দেস্টে, প্রীকৃষ্ণ 
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রাধাকুণ্ডেব নিকটবর্তী বনে উপস্থিত হইলেন । রাধা প্রেমে তিনি এতই বিহ্বল 
যে যেদিকে তিনি তাকান সই দিকেই তাহার বাধাক্ফর্তি হয়। প্রতি বৃক্ষে, 
প্রতি লতা যেন তিনি শ্রীবাধিকাকে দর্শন কবেন। মনা-মন্দ বায়ু সঞ্চালনে 
তকলতার অগ্রভাগ ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে .দথিয়া বাধা প্রেমে বিহ্বল শ্রীরুষঃ 
মনে কবিলেন, বুঝি শ্রীবাধাই নৃত্য করিতেছে । অতএব তিনি সেই নৃত্যের 
অনুকরণ করিষ'» যেমন নৃতাগুকব নৃত্যের অনকরণে নৃত্য শিক্ষার্থী নট নৃত্য করে, 
তদ্রপভাবে তিনিও নৃত্য কারিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীবাধাও শ্রীকৃষ্জেব সহিত 
মিলনেব নিমিত্ত যখন আসিতে লাগিলেন, তখন দূর হইতে তাহাব অঙ্গ গন্ধ পাইয়া 
শ্রীকৃষ্ণ তাহাব আগমন বার্ত। জ"নিতে পাবিলেন। গভীব উৎকণ্ঠা বশতঃ, ট্রাহাকে 
শীদ্র আনিব।ব নিমিত্ত তিনি বৃন্দাদেবীকে পাঠাইয়া দিলেন। বৃন্দাদেবীকে দেখিয়া 
শ্রীবাধা জিজ্ঞাস। কবিপেন, প্রিষ সখি বন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? 
বৃন্দা কহিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের চবণ প্রান্ত হইতে । 


্রীরাধা- তিনি কোথায়? 
বুন্দা--"তনি বাধাকুপ্ডেব সন্গিকটগ্থ বনে। 
শ্রীণাধ ভিনি কি কবিতেছেন? 
বুন্-_তিনি নৃত্যশিক্ষা) করিতেছেন। 
শ্রীধাধা- ভাহাব নৃত্য শিক্ষার গুরু কে? 
বৃন্দ। -দিগ্বিদিকে প্রত তকলতায় স্ফৃত্তি প্রণপ্তা -তামাৰ মোহিনী মূর্তিই প্রধানা 
নর্তভকীব ন্যায় স্বপশ্চাতে প্ররষ্ণকে নাচাইয! চাবিদিকে ভ্রমণ করাইতেছে। দক্ষিণে, 
বামে, সন্ুখে, পশ্চ'তে যেদিকে তাকান, সেই দিকেই তিনি মনে কবেন যে তোমার 
মূর্তি নাচিতেছে এবং তদঞ্কব” তিনিও নৃত্য কবিতেছেন। 
যে ভগবান বহিবঙ্গামায়াপাশে আবদ্ধকরিষ1 বিশ্বচবাচব »কলকেই নাচ1ইতেছেন, 
প্তরাময়ন সব$তানি যন্ত্রাকঢাশি মাযঘ।, এবং অন্থবঙ্গা যোগমাষা প্রভাবে তাহাব 
ভক্তগণকে প্রেমে 1বহবল কবাইষা নাচাইতেঙ্চেন, বণ্ধ প্রেমেব এমনি মহীয়সী 
শক্তি যে ভাত সহ স্বয়ং তশখান শ্রীরুষ্ণকে পয্যপ্ত নাচাইতেছেন। 
“কষ্চেবে নাচ।স্ব প্রেম -ভক্কেবে নাচাষ। 
আপনি নাচযে__তিণে নাচে এক ঠাঁই ॥ (চৈঃ ৯১ ৭১৮1১৭) 
বাধ। গ্রেমের কি এক অন্টুত স্বভাব ধেশ হুষকে নাচাষ, ভত্তকে নাগ'ষয এবং 


নিজেকেও নাচাষ। 
পবিশেটে শ্রীকবিবাজ গোস্বামী লিখিলেন, 
“পরিপৃণ কৃষ্চ প্রান্থি এই প্রেম। ভৈতে। 
এ ঠেমেব বশ কঞ্জ কহে ভাগবতে ॥৮ 
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বিংশ তরঙ্গ 
রাধা চক্জাবলী 

ব্রজধামে আর এক নাধিকাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিও অঙঞ্চুল প্রেম 
সম্পত্তির দ্বারা বিখ্যাতা। এই নায়িক! শ্রীপ্ঘতী চন্দ্রাবলী-_দক্ষিণা নায়িকা। 
কৃষ্ণও তাহার প্রেমরস পান করিবার হুম্স কখন কখন তাহার কুঞ্জে আভসার 
করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও রাধ! প্রেমের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবার এবং রসের 
পুষ্টি বিধান করিবার নিমিভভ। তাহার প্রেমের মধ্যে গভীর অন্রাগ আছে 
কিন্ত রাধা প্রেমের উদ্ধামতা নাই বা! মহাঁভাবের চূড়াস্ত বিকাশ নাই । 

তাহার মধ্যে বাম্য নাই। তীহার আচরণ সরল, ব্যবহার সরল এবং দৃষ্টিও 
সরল ॥। তিনি মান গ্রহণে অসমর্থা। নায়কের প্রতি যুক্ত বাক্য গ্রযোগ করেন 
এবং কারণ বিদ্যমান থাঁকিলেও নায়কেব স্ততি বাক্যে অতিশয় মুছু এবং মুগ্ধা 
হইযা পড়েন। তাহা কৌটিল্য নাই। তিনি দক্ষিণা নান্সিকা এবং মুগ্ধা 
নায়িকা । সে কারণ তাহার ঘধ্ো প্রেমের বহুমত্খী বৈচিত্র্য নাই 1 

অপব পক্ষে শ্রীরাধ! বাম! নায়িক।। তিনি মান গ্রহণে সতত উদ্যৃক্তা, 
মন শৈথিল্যে কোপন স্বভাবা। নায়ক কর্তৃক অভেগ্া "অর্থাৎ নায়ক 
তাহার মান গ্রসাদন করিতে অসমথ । তিনি নায়কের প্রতি কঠিনাবপে 
গুতীযমানা । 

উজ্জল নীলমণি বান।, দক্ষিণ। এবং মুগ্ধ' নায়িকার নিম্োক্ত সংজ্ঞ! প্রদান 
ক বযাছেন। 

বাম! নায়িকা ।. 

"মান গ্রহে সদো দদুক্তা, তচ্ছৈথিল্যে চকোপনা। 
অভেগ্ভ! নায়কে গ্রাষঃ ক্রুরা বামেতি কীত্যাতে ॥ (স্থী প্রঃ ৩২) 
দ্ন্দিণা নায়িকা । 


“অসহামাননির্ববদ্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী । 
সামভিস্তেন ভেগ্তা চ দক্ষিণা পরিকীর্ভিতা ॥% (সর্থী প্রঃ ৩৮) 
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মুগ্ধ! নারিকা। 
মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ৷ বাম সথীবশ| । 
রতিচেষ্টাস্থ সব্রীড়-চারু-গুঁঢ় প্রযত্রভাক্‌ ॥ 
রুতাঁপরাধে দয়িতে বাম্পরুদ্ধাবলোচন! । 
প্রি়াপ্রিযোকোৌ চাশক্তা-মানেচ বিমুখীসদা ॥” (নাধিকা ভেদ প্রঃ ১৩-১৪) 
যে নায়িকার নবীন বয়স ও নব্য কাম, কিন্তু রতি বিষয়ে বাম্যভাব অর্থঃ . অন্ত্রম, 
লঙ্জাদির দ্বারা আবৃত, যিনি মখীগণেব অধীন, বুতি চেষ্টাসমূহে অতিশয় লজ্জাশীল', 
অতএব মনোজ্ঞ অথচ বাহযতঃ 'অন্যক্ত নির্বন্ধ, প্রিফতম অপরাধ করিলে যিনি সাশ্র 
নয়ন হন, প্রিষ ব। অপ্রিষ বাক্যে যিনি অভ্যস্ত নন এবং মানে বিমুখী, তাভাকে 
মুগ্ধী নাধিক! বলে। শ্রীমতী চন্রাবলী দক্ষিণ! এবং মুদ্ধী নাধিক। । 
রাসোৎ্সবে কৃষ্ণ বখন অর্তহিত হইযা পুনরায় গোপীগণের সহিত মিলিত হইলেন, 
তখন দক্ষিণা নায়িক। শ্রীমতী চন্দ্রীবলী এবং তাহার সন্ীবৃুন্দ তাহ।কে সাদরে 
অভিনন্দিত কবিলেন। কিছ্ধ বাশ্যস্বভাব! শ্রীরাধা তাহাকে অঙ্গীকার না করিয়! 
দশনে অপর দংশন ক'রয়! ভ্রকুটাময় তীক্ষ বত্রদৃষ্টির দারা শ্রীকষ্ণকে বিদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। বক্রন্টিতে রুষ্ণ জঞ্জারত হণ বটে তথাপি সর্ণদ1 এবং সর্বাবস্তাতেই 
এই নামিকার আন্রগত্য খীকাঁর করেন। বেদ তাহাব খবপের যে সঞ্ল মহিমা 
গান করিয়া থাকেন, তাহ। অপেক্ষাও প্রিযার ভন তাহার নিকট অধিক 
মনোহর । 
“প্রিষ' যদি মান কবি করযে ভত্সন। 
বেদগ্,৩ ভহতে তাহে হরে মোর মন ॥৮ (চৈ চ ১৫৪২৩ ) 
শ্রীরাধার মাঁন ত্াীহাব শ্রেমরূপ নন্দন কাননের প্র্মটিত পাবিজাত কুম্্ম। 
শ্রীরাধ। এবং চন্কাবলী এই ছুই নাঁখবকাঁর মধ্যে তুলনা কবিষা উজ্জল নীলমণি 
লিখিযাছেন £-- 
“তধযোরপ্যুভযোমধ্যে রাধিক। সর্বথ+ধিকা 1 
মহাভাব স্বরূপেষং গুণৈবতি খরীধসী ॥৮ (বাধা ৬৫ ৩) 
এতদুভয়ের মধ্যে রাধিক। সর্ববিষ”ণ মধিকাঁ। তিনি মহাভাব স্বরূপা এবং 
সর্বগুণ গরিষ্ঠা । 
প্রেমসর্বস্বা ব্রজবধূগণের প্রেমের স্বরূপ আলোচনা করিয়। বৈষ্ণবাচাধ্যগণ নির্ধারিত 
করিয়াছেন যে উহা! ছইটি বিশিষ্ট ধারায় বিভক্ত। একটি তর্দীয়তাময় ভাব এবং 
অপরটি মদদীয়তাময় ভাব। অভিমান ভেদ বশতঃ ইহাদের বৈশিষ্ট্য । যে 
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প্রেমাভমানের অনুভূতি “আমি শ্রীকষ্ের' অতএব তাহার অধীন, তাহার সেব। বত 
এবং তাহার আদরেই ষে প্রেমের চরম সার্থকতা তাহাই তদীয়তাময় ভাব । 
তদদীয়তাময় ন্নেহকে আদরময় "গ্বত জে বলে। এই প্রেমে আদর, ঘত্ব এবং 
পরিচর্যার প্রাবল্য । এই সমুদষ ভাব বিশিষ্ট নায়িকার শিরোমণি শ্রীমতী চন্দ্রাবলী | 
তিনি ধীরস্বভাবা, আম্ুকুল্যপরায়ণা এবং দাক্ষিণ্যাদিভীবসম্পন্না। সে কারণ 
তিনি দক্গিণা নাষিকা পে পরিগণিতা 1 অতিশষ সমাদর বুদ্ধিতে তিনি প্রেমিকের 
সেবা করিষ! থাকেন । এই প্রকার নাষিকা সর্বদাই কান্তেব অধীনা। এই প্রেমে 
বহুলাংশে সংকোচমধ ভাখ নিহিত ছে। 

পক্ষান্তরে মদীষতাময প্রমে প্প্রাকঞ্চ হামার” এই প্রকাব হৃদষে হুদূঢ় অভিমান 
আছে। ইহাই প্রেমের ডুভান্ত বিকাশ । মদীধতামধ ভাবের দ্বার বিভাব্তি! 
হইষ] প্রেমের অধিষ্াত্রী দেবী শ্রীবাধা মনে কবেন--ঘদি মামার বলিতে জগতে কেহ 
কিছু থাকে তাহা হইলে শ্রীরুষ্$ই কেবল 'আমার এখং তিনি আব কাহাবও নন 
এবং তিনি ব্যতীত 'মামাব আব কিছুই নাহ। ইহা অন্রগাগবাঞ্জিত মদীষতাময 
প্রেমের চরম অভিমান। সেকাবণ এখ স্ঞ্মকাব ভাবধাম্য, স্বভাব প্রথবা । এই 
নাবিকাব সেবা যন্তকে “মধু স্সেহু” বলে। মধু স্নেহে আদর পক্চি্যাব্প সাধারণ 
বাঝভারের প্রাচ্য নাই । আছে প্রচুব মাদকত। শক্তি, যাবা নাক তাহার বশীভূত 
হন। সে কারণ এই নাক! স্বাধীন ভভ্ৃকা । 

মধু যেমন অন্ত বস্তর সংযোগ ব্যতীত আপনা আপনি মধুব এবং মাদকতাপূর্ণ 
তেমনি মধু ন্বেহ স্বীয় গুণেই মধুর। মীধুধ্য সম্পাদনার্থ অন্ত কোন ভাব সংযোগেব 
প্রপোঞগ্গন হয় না। মধু ম্নেহে শুক্ভ'বে অশেষ বিশেখ বসের অবস্থিতি আছে। 
কিন্তু ঘ্বত যেমন লবণ প্রভৃতি অন্ত কোন বিজাতীয বস্তর সংযোগ বাতীত 
আপনা আপনি স্বাছু হয় ন, তদ্রপ ঘ্ত নেহ অন্ত ভাবসংযোগ ব্যতীত মধুর 
হয় না। 

কবিরাজ গোহ্বামি মহাশয় গোবিন্বলীলামূতে বিবিধ কাব্যালক্কারের ছারা চন্দ্রাবলী 
অপেক্ষ। রাধার উতৎকষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার সারার্থ এই স্থলে বিবৃত 
হইল । 

একটি অলঙ্কার তিনি দেখাইয়"ছেন তাহার নাম সারান,মানের জাহ্বর্ধয । ইহ! 
নিম্নোক্ত গ্লোকের দ্বারা তিনি ব্যাথ্যা করিয়াছেন, 

“নীভূলীলা যুবতিযু বরৈঃ সদ্‌গুণৈঃ সারভৃত। 
স্তাভ্যঃ স! শ্রীস্তত ইহ মহাপ্রেমগোপাঙ্গনান্তাঃ | 
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তাভ্যশ্চন্দ্রাবলিমুখলসদ্‌ যুথনাথ! অমুভ্যঃ 
শ্রীরাধাস্যাং ষদিহ নিতরাং সোহপি কৃষ্ঃ সতৃষ্ণঃ ॥ ( ১১ সর্গ ১৩০) 
( সারামানাভ্যাং সন্করঃ ) 
যুবতিগণের মধ্যে উৎকৃষ্ট সদ্‌্গুণ দ্বারা গী' ভূ, লীল! (সরস্বতী, পৃথিবী এবং 
লীল। ) প্রভৃতি শক্তি বর্গ সা ব্ববপ।। তদপেক্ষা লক্মী সার স্বরূপ । তদপেক্ষা 
ব্জমগ্ডলে স্ুমংতপ্রেমসম্পন্ন ব্রজাঙ্গন'গণ সার স্বর্ূপা। তাহাদিগের হইতে 
চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যৃথেশ্বরীগণ সার ম্ববপ', এবং তাহাদের অপেক্গণ শ্রীপলাধা সার স্বরূপা, 
যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ এই রাধাষ অতিশয় সতৃষ্ণ হহয়! থাকেন। 
সার- উত্তরোত্তর কোনও বস্তুকে বদি ত্রমশঃ উৎক কর! ঘায়, তাহাকে 'লার' 
বলে। এস্তলে সরম্বতী প্রভৃতি লীল।ণক্চি হুইতে লক্ষমীদেবী শ্রেঠা । লক্ষী হইতে 
ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রেষ্ট, তাহাদের হইতে চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ঠা এবং তাহা হইতে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইহ সারালঙ্ক।র ৷ 
'অন্ুমান--সাধন দর্শন করিষা সাধ্যের স্থিরীকরণকে , 'অন্গমান” কহে। এস্থলে 
শ্রীবাধ। নিখিল যুবতীগণের সার, তাহাক্কারণ শ্রীরুঞ্ণ তাহাতে সতষ্ণ হইয়া থাকেন। 
এই বাক্যে ধভ্রীত্রাধ। সার ইহা সাধ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ ইহা। কারণ বা হেত। 
এইবূপে সাধন দর্শনে সাধ্যের স্থিরীকরণের নাম অন্ম।ন। শ্রীরাধার উৎকর্ষ আছে 
বলিয়াই শ্রীকষ্চ তাহাতে সতৃষ্ণচ। এইরূপে সার হইতে অন্মান জম্মিয়াছে। স্থতরাং 
সার অঙ্গী (প্রধান ) এবং অনুমান (অঙ্গ, অপ্রধান )। অপর দিক দিয়া একথাও 
বল! চলে, যেহেতু শ্রীরুষ্ণ রাধায় সতৃষ্ণ সে হেতু শ্রাবাধাব উৎকর্ষ। এস্থলে অনুমান 
(প্রধান) এবং সার অঙ্গ (অপ্রধান )। অতএব উভয়ের যখন অঙ্গাঙ্গিভাঁব হয় 
তখন তাহার নাম সক্কর। অর্থাৎ ইহ! সার এবং অনুমানের বথাক্রমে অঙ্গাল্গিভাবে 
সমীকরণ । 
পুনরাষ তিনি ব্যাঘাঞ্ড অলঙ্কারের সাহায্যে শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন, ষথা ;-- 
“চচ্জ্রাবলী প্রণয়রূপ গুণৈঃ প্রয্দ্‌ 
ব্যক্তীকতৈব্যপচয়ৎ স্বরশং বকারিম্। 
শ্রীরাধিক! তু সহজ প্রকটেনিজৈত্তে__ 
্যম্ারয়ত্মিহ তমপি হা! কুতোহ্ন্যাঃ ॥ (১১ সর্গ ১৩১ 
চন্দ্রাবলী অতি যত্ব সহকারে প্রণয়, রূপ ও গুণ সমূহ ব্যক্ত করিয়া শ্রীকক্ককে 
আপনার বশীভূত করেন, কিন্তু শ্রীরাধা তাহার স্বতঃস্ফৃর্ত প্রণয়, রূপ ও গুণ দ্বার 
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শ্রীকষ্ণকে এমনি ভাবে বণাতৃত করেন য তাহাতে শ্রীকষ্ণ চন্দ্রাবলীব কথাও তুলিয়। 
যান। তাহ হইলে কি আশ্চর্য, অপব নারীগণকে কিসে গণনা কবি। 

ব্যাঘাত অজস্কার। যে বস্থকে -য উপাযে সাধিত কব! যায, সেই উপায়েই 
যদি সেই বস্তব অন্তথ! বা খণ্ডন করা হৃষ, তাহ। হইলে তাহাকে ব্যাঘাত অলঙ্কাব 
বলে। 

« বদ্বপ্ত াধিতং যেন কক্ণেন তদন্থথা। 
তেনৈব যদি তন্য স্যাদ! খ্যাঘথ'ত ইস্যুতে ॥৮ 

এন্কলে চন্দ্রাবল" .য থে গুণে ্ীকৃষ্ণকে ৭শাভৃত চগ্ঘ়াছিলেন, শ্রীরাধাও সেই সেই 
গুণে শ্রাকৃষ্ণকে বশভৃত কবিয্ী ছলেন। কিস্তি এমনিভবে বশাভূত কবিয়াছি পেন, যে 
তাহাতে তিনি চক্্রাবলীব কথাও বিস্মত হুইয়।ছিলেন। 

এন্থলে উপাদানগত পার্থ ; নাহ কিন্তু কাঞ্কায্য এবং পবিবেশনেব পার্থকা 
গ্রচুব। একটা স্বতঃস্ঘূর্ত এব” স্বাভাবিক, অপবটি ব্যক্ত এবং যন্ত্র সহকাপে প্রকটিত। 
একটি মধু খেহ দ্বাব। বশান্ুত কা, অপরটি ঘ্বত -ন্নহেব দ্বাবা বশাভৃত কগা। মধু 
স্নেহের এমনি মাদক্তা। শক্তি যদ্ধাণ! শখাধা। শ্রীকধকে চন্দ্রাবলীকে পধ্যন্ত বিস্মাবিত 
কবাইয়াছিলেন। শুতবাং এ উপাষে সন্ত স।।ংহ ৬য, সেই উপাষেখদাবা তাহ 
অন্থা্থ। ব1 পণ্ডিত কণ। হলে চাহাকে ব)াবা* জলশাবধ বলে। 

স্বল কথ। এহ যে শ্রাবাধাৰ "ভিযান? "বিপ?6। এখং পধিবে*নে অপুব কৃতিত্ব 
তাহাকে শ্রীকষণবশাকবণেখ যোগ্যতা প্রদান কাথ্যাছে | 

অপর পক্ষে শ্রবণ যখন চন্দ্রাবশীব কুঞ্জে আসার কবিতেন, হথন তিনি 
শ্রীরাধাব স্মৃতি হ্বদযে বহন কবিয়। যাইতেন। ফ্লে কিজ্ঞাত সাবে, 1ক অজ্ঞাত 
সাবে তাহাব বসন। হতে বাধা নাম সহসা ধ্বনিত ৬ইয়। ডঠিত । বিদগ্ধ মাধব 
নাটকে হহাব একটি কৌওঙলদ্দীপক কাহিনী বন্িত 'আছে। এক জমযে তিনি 
বাধার কুগ্ধ হইতে সহস। বহির্গত হইখ চন্দ্রাবশীব এগ্রে গিষ স্টপন্ডিত হইলেন । 
সেখানে গিযা! তাহ+* শ্রমথ হইতে বধ! নাম শিগি৩ হইধাছিল। ও।গাতে তিনি 
অপ্রতিভ হইলেন এব* বাধ নাম শুনিয জীশবজ্জী জািশয বচা ভইখা ছেন দখিয়। 
কৌতুকী শ্রীরুষ্চ নিক্ষেকে একট সামলাইধ। ভাঁভাকে সান্বনা দিবাব ছলে 
বলিলেন, “প্রষে, কহ আমি তো বাধা খলি নাহ, «মি ধাবা বলিষা ছ। পথে 
আসিতে আসিতে একটি ন্লিপ্ধ জল্ধাবাষ স্নাত হই*1 আসিষাছি এই কথাই বলিতে 
যাইতেছিলাম। কিন্ত তুমি সর্ধদা বাঁধাকে ধ্যান কব বলয়! সব সময বাঁধ। নাম 
গুনিবা থাক। তবে হযতে! শুনিতে গিষ! তোমাব শ্রতিবিপর্যয় ভইতে পারে, 
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কিন্বা আমারবলিতে গিয়! বর্ণবিপর্ষয়ও হইতে পারে। যে কোন কারণেই হউক 
এই প্রকার ভ্রাস্তিব উদ্ভব হইয়াছে। এবক্রকার বাকে) তিনি প্রতিপক্ষীয়। দক্ষিণা 
নায়িকা চন্দ্রাবলীকে সাত্বনা দিতেন। ( ৪র্থ অঙ্ক ১৩ অনুচ্ছেদ । ) “বিপিনাস্তরে 
মিলম্তীমধুরসা শীতলম্পর্শ৷ । অমৃতময়ী তদ্িরহেসমজনি তাঁপন্নতয়ে রাধা! ॥ (ইতি- 
সসম্রমং ) ধারাধারা ॥৮ 
শ্রীরাধাতেই যে শ্রীকৃষ্ণের চঈমতম আকর্ষণ এবং শ্রীমতী চন্াবলী যে দক্ষিণ! নায়িক। 
তাহার আর একটি বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, শ্রীরপ তাহার “উৎকলিক! বলরী” 
নামক স্তবের একট ভ্তবকে। ইহা আরও প্রমাণিত করে যে রাধার কিন্কসীগণই 
কেবল শ্রীরুষ্ণ স্থখাঁকাজ্কিনী। শ্লে।কটি এই 7; 
«“'অঘহর বলীবা্দঃ শ্রেয়াল্নবস্তব যো ব্রজে 
বৃষভবপুষ| দৈত্যেনাসৌ বলাদভি যাতে । 
ইতি কিল মুষাগীভিশ্চন্দ্রাব-ী নিলষস্থিতং 
বনভূবি কদ! নেষ্যামি ত্ব'ং মুকুন্দমদীশ্বরীম্‌ ॥” ৬০ 
শ্রীরা*“! সঙ্গ লোলুপ নাগর রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য বুন্দাবনের বনপথে 
চলিতেছেন। পথিমধ্যে চন্দ্রাবলীর সীদেব সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তীাভার! 
বলপূর্বক তাহাকে তাহাদের প্রিয়সথী চত্্রাবল।র কুঞ্জে উপনীত কগাইলেন। বন্বল্লভ 
নাগর মনেমনে প্রিয়ারাধারসঙ্গাভাবে কাতর হইলেও চন্দ্রার সহিত কপট প্রেম 
সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলেন। এমন সময় হঠাৎ কৌঁথা হইতে ব্যত্ত সমন্ত হইয়া 
ভ্ীরূপ ঃঞরী প্র কুগ্ধে আসিয়াই “অহে অধহর, তোমাৰ সেই প্রাণপ্রিয় বলীবর্দিটিকে 
বুষভাজুর আক্রমণ করিয়া,ছ--বাহা করিতে হয করি ও অ|মি চলিলাম 1” এই প্রকার 
মিথ্যা বাক্য বলিষ। শ্রীরুষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ ভইতে রাধার কুপে লইয়া আসিলেন। 
এই গ্লৌকটিতে দেখান হইয়াছে এক দিকে শ্রীক্ঞ্চের রাপাসঙ্গ লোলুপতা, আব 
একদিকে চন্দ্রাবলীর দাক্ষিণ্য স্বভাব এবং আর একদিকে রাধ। কিস্করীগণের সেবার 
বিচিত্র কৌশল। 
শ্রীরঘুনাথ দাস মহাশয় মনঃশিক্ষায় দশম ্দোকে চন্দ্রবলী এবং অপরাপর যুবতি 
বুন্দ হইতে রাধার উৎকর্ষ দেখাইয1 1৭; খয়াছেন )-_ 
“বতিং গৌরী লীলে অপি তপতি সৌন্দধ্য কিরণৈঃ 
শচী জক্মী সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবঙ্গনৈঃ । 
বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলি মূখ নবীন ব্রজসতী: 
ক্ষিপত্যারাদ্যাতাং হরিদয়িত রাধাং ভজমনঃ ॥৮ 
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যিনি সৌন্দধ্য কিরণ-মালার দ্বার কাম পতী রূতিকে, ভবপত্বী গৌরীকে, শক্তি- 
রূপা লীলাদিগকে সন্তাপিত করিতেছেন, যিনি সৌভাগ্যের দ্বারা! শচী লক্ষ্মী এবং 
কৃষ্ণ পত্রী সত্যভামাকে পরিভব করিতেছেন, যিনি বশীকারাদি স্বীয় ধর্ম বারা চন্দ্রাবলী 
প্রমুখ নবীন ব্রঙলতীদিগকে সন্ভাপ দিতেছেন, হে মন তুমি সেই হরিপ্রিষ। রাধাকে 
সর্বদ1 ভজন। কর। 
“সৌন্দয্য কিরণ মালা, জিনে রতি গৌবীলীল। 
অনায়াসে স্বঝপ বৈভবে। 
শচীলক্মী সত্যভামা, যত ভাগাবতীরামা 
সৌভাগ্য বলনে পরাভবে ॥ 
ভঙ্গ মন চবণ তাহার । 
চন্ত্রাবল" ধথ যত, নবীন নাগবীশত 
বশাকারে করে তিরস্কার ॥ 
র।গ- নীলিম। এবং রক্তিম! ৷ 
উজ্জ্বল নীলমণি গোপীগণেখ বাগকে ব্ংএর সহিত তুলন। করিয়! দুহ ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন। একটা নীলিমা! অপরটী রক্তিম] ৷ নীলি বৃক্ষ এবং শ্যামা লত। হইতে 
উৎপন্ন রাগকে “নীলিমা, বলে । যদিও এ* রাগ শান্রতিরোহিত হয় ন1, তথাপি 
বাহে ইহা! তত প্রকাশশল নহে । ইহা অবাইথ] অখাৎ আত্মগোপন দ্বার! মনের 
নিজস্ব ভাবকে প্রচ্ছন্ন করির] রাথে। সে কারণ ইহা বিশেষ উজ্জ্বল নয়। শ্যাম! 
রাগও শীলিম! রাগেব ভ্াষ। শ্যান। রাগে প্রথমতঃ ওষধি বিশেষের “পুট ভাবন।” 
দিলে নীল খাগ হইতে অধিকতর প্রকাশশীল হয় । কিন্ত শ্যাম! রাগে অল্পতর মধু 
স্সেহ এবং অধিকতব দ্বুত মেহের সম্মেলন থাকায় ওজ্জল্য প্রকাশে দেরী হয। নীলি 
রাগ এবং শাম! রাগ শ্রীমতী চঞ্জাবলী এবং তাহার যৃথ বুন্দে দৃষ্ট হয়। সে কারণ 
চন্ত্রাবলীর রাগকে নীলি বাগ বলে। 
রক্তিম রাগ ছুই প্রকারের--একটি কুশুস্তকুস্থমবৎ রূক্তিমা, অপরটি বরক্তবর্ণ 
মঞ্জিষ্ঠা নামক লত| বিশেষ হইতে উৎপন্ধ রক্তিম! | কুনু রাগ চিত্তে শীদ্রই সঞ্চারিত 
হয় এবং নীলিরাগ এবং শ্ঠাঁম! রাঁশ হইতে অধিকতর প্রকাশ শীল। কিন্তু ইহার 
ম্লান হইবার সম্ভাবনা আছে। তবে শ্রীরাধার সঙ্গিনী দিগের সঙ্গ দূপ পপুট ভাবনা 
দিলে ম্লান হয় না। সখী শ্যামলার রাগ কুন্স্ত রাগ । তিনি তটস্থা নায়িকা ঃ 
তিনি কখনও চন্দ্রাবলীর ঘূথে এবং কখন ব্লাধ। যুথের সহিত মিলিতা হছন। তিনি 
যখন রাধার সঙ্গিনী গণের সংস্পর্শে থাকেন, তখন তাহার কুম্ুতস্ত রাগ ম্লান হয় না। 
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প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইতেছে যে ব্রজে নায়িক! চতুরধিধ! যথা” ম্বপক্ষা, বিপক্ষ সুহৃদ 
পক্ষ এবং তটস্পক্ষা । চন্দ্রাবলী এবং তাহার যৃথ বৃন্দ যথা! শৈব্যা, ভদ্র! "প্রভৃতি 
শ্রীরাধার বিপক্ষ! নায়িকা । ললিতী, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুরেখা, ঢম্পক লতা, রঙ্গদেবী, 
তুঙ্গবিগ্যা, এবং সুদেবী এই অষ্ট প্রধান] সথী শ্রীরাধার ব্বপক্ষ নায়িকা । এতঘ্যতীত 
প্রত্যেক নাযিকাব অনন্ত মঞ্জরী আছেন। আর বাহার! এই ছুই নাধিকাব 
মধে] কোন এক নাধিকার আম্মুকুঙ্্য বিধান করেন, ষ্ঠাহারা সেই নায়িকার 
সুহৃদ *্দ | আর ধাহাব! প্রীরাধাব সহিত শ্্রীরুষ্ণের সহিত মিলন হউক আর 
চন্ত্রাবলীর সহিত মিলন হউক, তাহ'তে কোন আপত্তি কবেন না, ভাহাবা তটস্থা- 
পন্দা । 

ব্র্ে রাধ! এবং চন্দ্রাবলী এই ছুই মুখ্যা নায়িকার মধে) প্রেমেব প্রহিদ্িন্দিতা 
ধাহাঁবা যে পক্ষেব অজ্ঙুক্ত তাহাখা! সেই পক্ষীযা। ধাহার| যে পক্ষের প্রাতিকৃণা 
করেন, তাহার সেই পক্ষের বিপক্ষীয়1, ধা] যে পন্মকে সমর্ধন কবেন, ত্রাহাব। 
সেই পক্ষের সুহৃদ পক্ষীযা এব” যাহারা নিবপেক্ষ', তাহার! তটস্থাপক্গীয়। | 

পৃবে খল! হহয়াছে যে চক্রাবলীব গরাগ নীবিবাগ ) * শ্রীরাধাব রাগ সঞ্ঠিষ্ঠ। বাগ । 
মঞ্রিষ্টা রাগ যেমন শ্বতৎস্দুক্ত, তেমনি স্থায়িত্বে, উজ্জল্যে এবং শোনাসম্পদে নীলিবাগ 
এবং কুস্তুন্তবাগ হততে উত্রুষ্ট। এই খাগন্রত ড্গ্রত হয, অবর্দ। উজ্জ্বল থাকে 
এবং কখন ম্লান হয না। ইহা অন্য নিরপেক্ষ অর্থাৎ ইহাকে স্থাধী এবং উজ্জল 
করিতে কোন প্রকার 'ভবনা” দিতে হয় না। ইহা! সততবর্ধন শীল এবং 
অভিশষ টহল। ইহা কেবল বাধার বিছ্বামান। কিন্ধ প্রেমোৎকর্ষ বশতঃ 
মঞ্জি্। বাগের আধিক্য একশাত্র শ্রীবাধিকাতে। সে কারণ চন্দ্র'থলীব অপেক্ষা 
শ্রীরাধার প্রেম শ্রেষ্ট। 

একটি ঘটনার উল্লেখ কবিয় ্রীরাধাপ্রেমেব শ্রেষ্ঠত্ব এখানে প্রদশিত 
হইতেছে। 

এক সৌভাগ্য পুিম! তিথিতে বাধিকাকে কষে সংগত করিবার জন্য ললিতা 
বিশাখাদি কৃষ্ণ অছেষণে বুন্দাবনে ভ্রমন কর্রতেছিলেন। তথন চশ্জবলীব সখী 
শৈব্যা ভদ্র প্রভৃতিও চন্দ্রাবলীকে কষে সংগত কখিবাব চেষ্টা করিতেছিলেন। 
সে সময় উভয পক্ষেব সাক্ষাৎ হয। তাহাদের কথোপকথনেব মধ্যে ষে টুকু ইঙ্গিত 
পাওয়া যায় তাহা হইতে রাধ। প্রেমের আধিক্য সৃচিত হয়। ললিতা, বিশাখা 
জিজ্ঞাসা করিলেন_-সখি শৈব্যে, আপনাদের প্রিয় সখী চন্দ্রাবলি যখন কৃষ্ণ 
বিরহে মুহামানা হন তখন আপনাবা কি কবেন? শৈব্য। উত্তর করিলেন, “কেন 
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আমরা তখন আমাদের প্রিক্র সথিকে কৃষ্ণ নাম গান করিয়া শুনাই। ললিত 
জিজ্ঞাসা করিলেন --তাহাতে তিনি কি করেন? শৈব্যা উত্তর করিলেন--তিনি 
তাহাতে আশ্বন্তা হন। 
একথ! শ্রবণ করিয়া ললিতা বলিলেন তাহলে দেখছি আপনারা পরম 
সৌভাগ্যবতী কিন্তু আমাদের অবস্থা বিপরীত। আমাদের এতই ছুর্ভাগ্য যে 
যদি আমরা আমাদের প্রিয়সখীকে কৃষ্ণ নাম শুনাই, তাহা হইলে তাহার 
অবস্থা যে কি ভীষণ হয় তাহ! আপনার কাছে আর কিজানাইব। তখন 
তিনি কখন হাসিতে থাকেন, কখন কাঁদিতে থাকেন, কখন গান করিতে থাকেন 
এবং কখনও নুষ্ঠা করিতে থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি 
উন্মার্দিণী হইয়া যান। তখন তাহার ধৈর্যা বক্ষা করা আমদের কঠিন হইয়! 
পড়ে। 
“এবং ব্রতঃ স্বপ্রিষ নাম কীন্তা 
জাত'্রাগে। দ্বতচিত্ত রুচ্চৈ 
হ'পতি, রাদিতি, বৌতি গায় 
তান্মাদবৎ নৃত্যতি লোক বাহ £₹॥” (তাং ১২২৮০) 
[বপ্রলন্তের মধ্যে নামেব আস্বাদন যেন গরলামুতের সম্মেলন। একদিকে 
মিলনের স্বর্তিজাত অপূর্বআনন্দান্টভব, অপরদিকে অপ্রাপ্তি নিবন্ধন মমন্তদ 
যন্ত্রণা । এনাম প্রজলোকে মহীয়তে। এ নাম ব্রজ বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধা 
ঠাকুরাণীর নিজন্ব সম্পত্তি। ইহা হইতে রাধা প্রেমের উদ্দামতা বুঝা যায়। 
বাধা প্রেমের উজ্জঙ্তা এবং নিষ্ষামতা আব্রও অনুভূত হয়, যে রাধার।ণী 
প্রায়ই বলিয়! থাকেন, কৃষ্ণ যদি চন্দ্রাবলীব কুঞ্জে গিয়া অধিক আনন্দ লাভ 
করেন, তাভা হইলে তিনি চন্দ্রাবলীর দাসীত্ব স্বীকার কৰিতেও কুগ্ঠী বোধ 
করিবেন না। ইহা নিষ্ষাম প্রেমের পরিচয় । কিন্তু তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন 
যে শ্রীকৃষ্ণ সেখানে গিয়া কোন স্থথখ লাভ করিতে পাবেন না, তাহার স্থৃতি বক্ষে 
ধারণ করিয়া যাঁন এবং কোন প্রকারে তাহার সঙ্গে কালাতিপাত করেন, শুধু 
চন্ত্রাবলীকে সুখী করিবার নিমিত্ত । তিনি সেখানে থাকিয। মুখা হন ন। বলিয়া 
তাহাকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে ভীহার স্বপক্ষগণ-মিথ্যা কথ! বলিয়াও বাহির করিয়। 
আনেন এবং রাধাসঙ্গ লাভ করাইযা দেন। 
তাহা হইলে কি বলিতে হইবে যে চন্দ্রীবলী উপেক্ষিত নায়িকা ? না, ব্রজধামে 
কেহই উপেক্ষিতা নন। প্রতিকুল অবস্থা সত্বেও চন্দ্রাবলী কখনও মনে করিতে 
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পারেন না যে তিনি কৃষ্ণ কর্তৃক অনাদূত। ৷ রুষ্ণ প্রেম তাহার মধ্যে এমনি ভাবে 
নিহিত ধে তিনি কৃষককে ক্ষণ মাত্রও ভুলিতে পারেন না। ধষাহার যে প্রকার ও 
যে পরিমাণ প্রেম, কৃষ্ণ সেই প্রকার এবং ততটুকুই আব্বাদন করেন এবং তাহার 
কাছে সেই প্রকার বশীভৃত। ব্রজধামে সকলেই কৃষ্ণগত প্রাথ। এমনকি যাহারা! 
রাধাগোবিন্দের মিলনের প্রতিকুলতা করিতেন, তাহারাও কৃষ্ণকে প্রাণাপেক্ষা! 
ভাল বাসিতেন। এমনকি জটিগ কুটিল আয়ান প্রভৃতি সকলকার মধ্যে কৃ 
প্রেম নিছিত। নরোঘ্বধম দস ঠাকুর মহাশয় কৃষ্ণের শত নামের মধ্যে লি *য়াছেন $ 

“আযান বাঁখিল নাম ক্রোধ নিব'রণ। 

জটিল] ল্াখিল নাম মদন মোহন ॥* 

জটিল। ঘন পুত্রবধূ অন্বেষণে বহিগতা৷ হুইযা কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতেন, তখন 

তিনি অলক দৃষ্টিতে চাহিযা আত্মহার1 হইয়া রষ্ণের বদন মাবুর্ধ পন ক'রতেন এবং 
বলিতেন- এই মাধূর্ষের জন্য আমার পুত্রবধূ পাগলিনী। লীলারস পুষ্ট করিবার 
জন ব্রগের সকলেরি প্রয়োজন, কাহাকেও উপেক্ষা করা চপেনা। বিপক্ষ, 
সপক্ষ সুহ্ৎ পক্ষ প্রতি সখীদিগের যে শ্রেণীবিভাগ, তৎসমুদয় রাধাকৃষ্ণের 
[মিলন মাধুর্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এবং রসের পুষ্টি সাধন করিবার নিমিত্ত । 
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একবিংশ তরঙ্গ 
রাধ! প্রেমের উৎকর্ষ 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে মাঞ্জিষ্ঠ রাগবতী শ্রীরাধারার প্রেম সহঙ্গ, সরল এবং 
স্বাভাবিক। ইহা আগস্কক নহে, ইহা স্বতংশ্র্ত কিন্ত বক্র গতিতে পরিচালিত 
ধদিও তীহাঁর প্রেমে বাম্য, কৌটিল্য ত্রবং অদাক্দিণ্য জড়িত আছে, তথাপি €স বাধ্য 
তাৰ প্রেম রসের পুষ্টি বিধায়ক । কোন দ্বিধা নাই, ত্রাস নাই এবং সংকোচ নাই, 
আছে কেবল প্রাণভ:1 ভালবাসা । স্ুচতুর ভগবান সর্বত্রই তাহার এশ্বর্ধ্য প্রকাশ 
করিতে গিয়াছেন, প্রেমের গভীরতা পরীক্ষ। করিবার নিমিত্ত । সকল স্থানেই তিনি 
তাহার ভগবত দর্শন করাইয়! প্রেমকে শিথিল করিতে পাঝিয়াছেন। কিন্তু রাধা 
প্রেমের সম্মুখে তাহার ভগব্ভার প্রভাব স্তিমিত হইয়া যায়। তাহার বছ দৃষ্টান্ত 
বহু গ্রন্থে বণিত আঁছে। তত্মধ্য হইতে দুই-একটী কাহিনী এখানে বিবৃত হইল। 
শ্রীকষ্ণের চতুভূর্জত 
একদ। বাসন্ত রাসোৎসবে, নিভৃত নিকুপ্ধে শ্রীরাধাকে পাইবার মানসে তাহাকে 
ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণ যখন রাসস্থলী পরিত্যাগ করিলেন, তখন গোগীগণ কৃষ্ণকে 
অদ্বেষণ করিবার নিমিত্ত বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যখন তাহার! প্রায় 
কফ্ণের সন্নিকটে আসিতে লাগিলেন, তখন কৃষ্ণ মনে করিলেন-_আচ্ছা আমার 
যদি এই সময় আঁর ছুই খানি হাত হইত, তাহা হইলে গোপীগণ আমার চতুভূ্জ 
ৃত্তি দেখিয়া নারায়ণ ভ্রমে অন্যত্র চলিয়া যাইতেন। ইচ্ছা! শক্তির আবির্ভাবে তখনি 
ব্য আসিগ। প্রভুর সেবায় রত হইলেন । তৎক্ষণাৎ দ্বিভূজকৃষ্ণ শঙ্ঘ, চক্র, গদা 
পদ্মধারী চতুভুজি. রূপে প্রতিভাত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া! বাস্তব মূর্তি বলিয়। 
ধারণ! হইলন1, মনে হইল একটা নিশ্চল প্রন্তর নিগিত প্রতিমা দীড়াইয়া আছে। 
গোগীগণ আসিয়! দেখিলেন যে ইনি নারায়ণ, তাহাদের কৃষ্ণ নহেন। তখন তাহারা 
তাহাদের উপাস্য দেবতা! নারায়ণকে ত্তবস্ততি করিয়া কৃষ্ণ সঙ্গ প্রার্থনা করিয়া 
চলিয়া, গেলেন । 
এদিকে রাধিক1 আসিতেছেন দেখিয়া কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন__“আচ্ছা 
এবার দেখ যাক্‌ রাধ! কি করেন?” কিন্তু রাধা প্রেমের এমনি অদ্ভুত শক্তি যে 
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শ্রীরাধা ঘতই কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, অমনি কৃষ্ণ তাহার আগন্তক 
হস্ত ছুইখানি কোন ক্রমেই রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। যিনি অসীম শক্তিধর, 
বাহার ইঙজিতে হাষ্টি-স্থিতি প্রলয় চক্ষুর নিমিষে নিষ্পন্ন হয়, রাধা প্রেমের সন্মুথে তাহার 
চতুরভূজত্ব কোন ক্রমেই রক্ষিত হইল না। যেমনি শ্্রীরাধ। সম্মুথে আগমন করিলেন, 
অমনি আগন্তক হস্ত দুইটা অর্তহিত হইল। রাধার সান্গিধ্যে আসিয়া চতুভূমূর্তি 
ধারী শ্রীরষ্ণ তাহার স্বাভাবিক দ্বিতুক্জ মূরলীধর রূপ প্রকাঁশ করিতে বাধ্য হইলেন। 
রাধা প্রেমের সন্ুথে একদিকে এশ্বর্যের পরাভব ব্বীকার, অপরদিকে মানর্য্ের পুষ্ট 
বিধান করিবার নিমিত্ত এবং রাধ প্রেমের “গীরব ঘোষণা করিবার নিমিত্ত, শ্বর্যের 
সময়োচিত সেবা । রাধার উন্নত প্রেম ভগবানের ্রশর্ধযকে ন্তনম্তিত করিয়া 
দেন। 
এই সুপরিচিত ঘটনা শ্রীমদ্াগবতে উল্লিখিত হয় নাই, গীত গোবিন্দে বণিত হয় 
নাই, বাসভ্ত মহারাসেও ইহার উল্লেখ নাই । গৌতমীয় তন্ত্র বাসন্ত মহারাসের উল্লেখ 
আছে । শ্রীকুঞ্ণ বসজ্ত কালে কুসুম সৌরতে চতুদ্দিক আমে।দিত পরম রমনীয় গিরি 
গোবর্ধন তটে গোপীগণের সহিত রাস ক্রীড়া করিয়াছিলেন 
“বসন্ত কুস্থমামোদ সুরভি ক্কৃত দিত্ব,খে 
গোবর্ধন গিরৌ রম্যেস্থিতং রাঁস রসোৎস্থুকম্” ॥ 
শ্রীরূপ তাহার উজ্জলে নাধিক1 ভেদ প্রকরণে যঠ এবং সপ্তম শ্লোকে রাধা প্রেমের 
চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । 
“ভূজ! চতষ্টয়ং কাপ নম্বর্ণ ধর্শয়ন্পি | 
বুন্দাবনেশ্বরী প্রেয়া দ্রভূক্ত-ক্রিয়তে হরি; |1৮ 
ষথা- 
রাসারম্ত বিধৌ নিলীয় বসত কুঞ্জে মৃগাক্ষীগর্ণৈ মুক্ভিং খৌপয়িতুং 
সমুদ্ধরধিয়: যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।। 
রাধায়াঃ প্রণয়স্ত হস্ত ম'হমা যস্থতরিয়৷ রক্ষিতুং স 4ক্যা প্রভবিষুনা!প 
হরিণ! নাসীচ্চতুর্বাভত! |* 
কোনও সময়ে পরিহাস পটু শ্রীকষ্চ গোপীণণেব সহিত পগ্থহাসরঙ্গরস আহ্বান 
করিবার ছলে এবং তাহাদের প্রেম পসাঁকা। করিবার নিমিত্ত চতুর্ভুজ মুর্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! শ্রীরাধ। প্রেমের এমনি মহিমা যে শ্রীরাধার জস্ুথে 
তাহার কৃত্রিম হস্তদুইটি তিনি কোন ক্রমে রক্ষা করিতে পারেন নাই । রাধা প্রেমের 
আশ্চর্য্য প্রভাবে অসীমপ্রভাবশীল হরিরও ত্র্বধ্া স্যভিত হয়। গ্রচৈতন্য 
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চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী উজ্জল নীলমণির উপবের গ্লোকটি উদ্ধৃত 
করিষা বর্ণনা করিয়াছেন । (১1১৭৯) 


রাধ! গেমের অসংকোচময় ভাব। 


প্রবাধার স্বাভাবিক প্রেমে যে অসংকৌচ ময ভাব নিহিত আছে, তাহা নিযম়োক্ত 
আর একটী লীল] কাহিণীব দ্বাবা বণিত হইতেছে । এখানে লক্ষ্য কবিবাব বিষষ 
এই যে, এই নায়িকাব বিবহে যে প্রকাব মর্মন্তদ প্রলাপ, মিলনেও সেই প্রকার 
কৌতুকাবহ, লজ্জা, দ্বিধা এবং শঙ্কাহীন মধুর সংলাপ । কি বিযোগে কি.সংযোগে 
ইহাব প্রেম অতুলনীষ । 

এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বাধাকে সম্বোধন কবিযা! বলিলেন, “আচ্ছা, তোমবা যে আমাব 
সহিত হাস্য পরিহাস কবিযা থাক, কিন্ক তোমব! কি জান 'আমি কে? রধিকা 
হাস্য সহকারে জিজ্ঞাস! কবিশেন, 'ঙমি আবাব কে ।” ককিঞ্চ উত্তর দিলেন, “জাননা, 
আমি ত্বযণ ভগবান । বাঁধিকা প্রশ্ন কবিলেন, 'তাহাব প্রমাণ ?” কৃষ্ণ বলিলেন, 
“প্রমাণ? প্রমাণ দেখছনা, আমাব পদধুগলে কত প্রকাব ধবর্জ বঙ্গান্কুশ প্রভৃতি শুভ 
চিহ্ব দি অঙ্কিত রহিয়াছে । 

তবে বাধিক1 বলিলেন, «ও"১ এই গুলি বুঝি ভগবন্তার প্রমাণ ? তা যদি হয, 
তাহলে আমার পদ যুগলে তোমাব *পেক্সাও অধিকতব সুন্ব। সুন্দৰ ,বখা অঙ্কিত 
বহিমাছে । ইহাই যদি ভগণন্বাব প্রম'ণ হয, তাহ] হইলে তোমাকে স্বীকাঁৰ কবিতে 
হইবে যে আম তাম| অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভগবান ।” এই বলিষা নখীনা কিশোবী স্বীয 
চরণ কমল নবীন কিশোবেব পদ যুগলেব উপব অধুষ্ঠিত চিত্তে সনস্কাপন করিয়! 
প্রেমেব অলংকোচতা প্রমাণ ক বলেন। 

ভগবানের তরশ্বর্ধ্য সমঞ্জষ! বতিমতী কক্সিণ্যাি পষ্টর মহুষীগণকে সন্বস্ত এব 
কুঠিত কবে, কিন্য সমখ"ব ৩মতী শ্বাধাঞ্চে তাহার প্রেমে মাসন হহতে খিন্দুমান 
বিচলিত কবিতে পাবে না । বক্সণীদেবীব নিকট শ্রীরুষ্চ যখন ভগবত্ব। প্রচ্ণাশ 
কবেন তখন ক মাধবী চঞ্চল হইয়া পড়েন এবং মনে করেন যিনি ৬গবান, তিনি 
নিশ্চয়হ উদাসীন এবং সববিষষে নিলিপ্ত। তিনি তাভার্দিগকে বিবাহ করিয়াছেন 
কেবল ধর্ম রক্ষাব নিমিত্, অন্ত কে'ন কারণে নয। কিন্ত শ্রীবাধাব স্তুনর্তব প্রেম 
কখন ত্রশ্ব্্য জ্ঞানে শিথিল হয় না। তাই কল্সিণ্যাদি পষ্ট মহিষীগণের ধশ্বর্যয-শিথিল 
প্রেমে রুষ্চ কখন প্রীত হন না। স্ুনিতব প্রেমের নিকট তিনি অন্[দৃত 
হইয়াও সর্বাপেক্ষা! আদৃত। ১ 


৯০৭ 


প্রেমপরীক্ষা ( গ্ীকষ্ণের অসুস্থতার ভান ) 
ঘাবক"য অবস্থান কালে গ্রীরুষ্জেব একবাব অস্থথ করিযাছিল । হাষবে, প্রেমের 
মহিমা, যিনি অয়জ্ঞ ন তব ধীহাব দেহ -দহীী ভেদ নাহ, খিনি গুণাতীত, সর্বনিয়ন্তা 
এব" সচ্চিদানন্ন স্ববপ তাহাব অ বাব অন্তস্থৃতা । 
তাহাব কি কাবণে অস্্রথ কবিয়'ছিল গাহ নিখ্পণ কর! কঠিন। তবে বোধহষ 
বাধ!প্রেমে তাহাব মন্তিষ্ বিরত হহযাছিল ' প্রেমেব দ্বাব। ন"ধিক"ই যে উন্মাদিনী 
ত'হ। নহে, নাষকও ৬সই গুকাঁর উন্মাদবে গ গ্রস্ত ॥। বৈষ্ঞবাচার্যগণ প্রেমকে 
সবোর্ধে স্থাপন করিষ। দেখাইয।ছেন, যে ভগব'ন আম্মত্তপ্ত, নিবিকাব এবং বিতৃত্ত্ 
হইলেও প্রেমেব ঘা বিকৃত হন। ইহা বৈষবা"য় প্রেমেব মহীযসী শক্তি। শ্রীৰপ 
এই প্রকার ভগবানের জয ঘোষণা ক বষ' গহিযাহেন__ 
'কয জয বলভ রাজ কুমাব। 
বাধা বন্মসি হবি মণি হ'ব 
রাধ ধুতি হব ১বল* তার। 
নযন'ঞ্চল কুত মদন বিকাব ' গাভাখলী ) 


প্রসঙ্গ ক্রমে রথবাত্রার নিগুট আর্থ 
শুন। মায় পুবীধামে লশশপ ত শ্রশিজগঃ ৭ দবেরও জন হহধ। খকে। শসা 
দেবে কি করণেজবহয়ত& বুঝ ফান । তবেঙাতদন মন্দিব ঘব কন্ধথ!কে 
এবং মধ্যে মধ্যে তাহাপ্কি প ধ সদন কবন 2: ৩্পবে ণ্কাপন [তিনি হাতার 
গ্র'ণপ্রিয়। ট্রাম লক্ষাদেৎশাক প বন্যাগ শাবখা মন্দিব হহছে নিক্ষান্গ হন এব 
ক্রসজ্ভত বথে আবোহণ ৭ বিষ। ক ন এক ৬ না দ্বেব সন্ধানে খাত্র। কবেন। 
বাধাভাবাবি শ্রচৈতস্কঠ্বে বথেব অনুহে দড ইষা বথাবড জগন্নাগদেবকে 
দ্রশন করিষ। মনে কবিতেন, যেন তিনি কুরুন্দো । শ্রীৰষ্কেব সহিত মিলিত হুহয় ছেন। 
বথেব সন্থথে নৃত্য ক বতে কবিতে এই খুয়্া” ন নু বতেন 
“সেই ত পবাখ নাথ পা । 
যাহ! লাগি মদন দহনে ঝুবি গে । 
এই ধুয়া গ*নে ন চেন দ্বিতীষ প্রহব। 
কৃষ) লই হজে ঘ'ই এভাব অন্তব ৮ (চৈ, চ ২১৫০) 
১৬৩ 
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তিনি কুরুক্ষেত্রে শ্রীকষ্ণকে দেখিষা, বিশেষ সুখ অচ্ভব করিতে পারিতেছেন ন1। 
কারণ সেখানে ত্াছাব বাজ বেশ, সেখানে বাজধানীর কোলাহল, বহুমূল্য মাণিক্যাদি 
খচি৬ রথের উপর তিনি উপবিষ্ট এবং উাহ।ব চাবিদিকে অসংখ্য ছাতী ঘোড 
বিরাজিত। এদৃশ্ঠ তাহার নিকট মনোরম বলিষা বোধ হইতেছে না। তাহার মনে 
পরিতেছে বুন্দাবনের নিভূত নিকুপ্রেব কথা "যে স্কল প্রশ্ুটিত কুসুম সৌবছে 
আমোদিত, দ্বিবেফ মাল'ব স্রমধুব গুঞ্জনে বন্কত, পিককুলের কুহু ববে মুখব্ত, 
বিচিত্র তকরাঞ্জি ববিধ ফলসন্ভাবে অবনত এখ* মলয়ানিল প্রাণে প্রেমে শিরণ 
জাগ'ইয! দিয়া প্রবাহিত । সেই বৃন্দবনে যদি তাহার প্রাণনাথকে পান, তাহলে 
ত'হাব প্রাণেব 'আঁকাজ্জ?। পূর্ণ হয। 

তৎপরে চাপল্য ভাবেব উদয বশতঃ ভিনি মনে কবিলেন যে তাহার প্রাণব যা 
তো যাচ্ছেন কিন্তু ্াহাব তো এখনও কুপ্ধ সংস্কার কব! হয নাই। ত্বাহাকে কিভ+ 
সমারব করিবেন? তাইতিনি সখীরন্দে পরিবেষ্টিতা হইয! সংমার্জনী হন্তে বুপ্ত 
সংস্কার করিতে মনো নবেশ কবিলেন। বিচিত্র পুষ্প মালায় স্রশোভিত কবিশা 
তোরণ ঘ্ব নিম'ণ কবিলেন। শয্যেপবি বুস্তইখন সুগন্ধি কুস্থুম 'আকীর্ণ করিষা, 
বিবিধ “বশভূষায সুসজ্জিত হইয়। এব" দ্'ব দেশে দাডাইয়া থ'কিয়া, প্রাণবণন্ 
আগমন এতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন তিনি বামক সঙ্জিকা নাধিকার 
ভাবে মগ্র। 

ভাহার আসিতে দেবী হইতেছে দেখিয। উতপা হইযাঁ, সখীর কগ্চদেশ ধাঁবণ কবিষ। 
জিজ্ঞাসা কবিলেন, “সখী কষ্ড তে আবু এলেন না । তিনি বোধহয এখন আমাদের 
কথা 'ু'লষ। গিয়াছেন।” সবীরা শ্রীমতীকে আশ্বাস দিযা বলিলেন, “প্রিয সখি, 
তুই এত উতল। হচ্চিদ্‌ কেন? তিনি বখন বলিষাছেন যে তিনি আসবেন, তখন 
তিনি নিশ্চঘই আসবেন।” কিষৎক্ষণ পরে সথী পুনবাষ ব'ললেন, ওই শোন 
তার রথের ঘর্থব শব্দ, ওই তার বথেব চুডা দেখা যাচ্চে। তাব 'মাব আমিবাব 
বিলম্ব নাই।” 

ব্রীমতী রাধিকা পুনবায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে তাব রাঁজ বেশ কেন, আর রথে 
চডেই বা আসছেন কেন» পূর্বে কখনতো রথে চডে আসেন নাই, তারপর তাহার 
মুবলীই বা কোথায়?” সখী উত্তব কবিলেন, “তিনি বাজধ নী হতে আসছেন, তাই 
তর রাজ বেশ এবং অনেক দূর হতে আসছেন বলে তিনি রথে করে আসছেন । 
তবে তোর সঙ্গ লাভ করিলেই তিনি "গে'পবেশ বেণুকব, নবকিশোর নটবর” হষে 
বেন ।” 


১৪৯৪ 


নবম শিবস সেখানে অবস্থান করিয়া যখন জগন্নাথদেব পুনরাগমন করিতেন, 
তখন লম্মীদেবী রুষ্ট! হইয। সিংহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিতেন। তখন মহাঁকোন্দলের 
স্ষটি হইত। লক্মীদেখী মন্দিরের উপরিভাগ হইতে জগন্নাথদেবের কার্য কলাপ 
নিরীক্ষণ করিতেন এবং তাহার সেবকগণকে বাধিয়া আনিতে আদেশ করিতেন । 
শ্রীমহাপ্রহ্ এই সকল লীল। দেখিয়। কৌতুক অনুভব করিতেন। 
অবশ্য এই সব কথ শুনিয়। অনেকে গুন করিবেন, এ আবার রথবাত্রার কি 
প্রকার ব্যাখ্য। হইল? এষে অদ্ভুত, আজগুবী ব্যাখ্যা, আমর! জল্মাবধি শুনিয়! 
আসিতেছি, “রথে বামনং দষ্টা পুর্ণঙ্ুত্ম ন বিগ্াতে।, তাহার উপর কবিগুরু 
লিখিযাছেন--- 
“রণ ঘাত্র। লোক'রণা, মহ। ধূমধাম। 
ভক্তের। লুঈাযে পথে কৰিছে প্রণাম ॥ 
পথ ৬*বে আমি দে”, বুথ ভাবে আমি। 
মৃতিভাবে আমি দেব, হাসে অন্তযামী? ॥৮ 
বল। ব"ছুলা, শ্রীচৈতন্বদেব এ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গিতে জগন্নাথ দেবের বথযাত্রা দেখতেন 
ন। তিনি শ্রিমুত্তিকে ন্বষং সচ্চিদানন্দঘনবি গ্রভস্ববপ মনে করিতেন। ইহ! 
পৌন্তলিকত| নয । প্রাণেব 'মীবেগে যে ভাবেই তাভাকে দেখা যায়, সবব্যাপী এবং 
সবান্ত যামী ভগবান সেই ভাবেই হার নিকট ক্ষুপ্তি প্রাপ্ত হন। ইহা! ভক্তি অঙ্গের 
কং|। জগন্ন।থদেবকে দাখয। তাভাব ছুনয়ান হইতে অবিরল অক্রধারা নিত হইত। 
রথযাত্রী কালে অসংখ্য ভক্বৃন্দে পবিনেষ্টত হইয়া এবং সপ্ত সন্প্রদাষ গনিত করিযি 
যখন শ্রীচৈতন্তদেব রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃন্তা করিতেন এবং কীর্ঠনের মধুর রোলে দিগন্ক 
মুখবিত কবিতেন, তখন রথাস্থত ভগবান শ্রীঞ্সগন্গাথদেব যেন হাসিতে হাদিতে চলিতে 
থাকিতেন । তাভাকে দেখিতে না পাঈলে রথ অচল হইত, কায়িক শক্তি তখন 
ব্যর্থ হইত । শ্টীভার নর্$ন, কুদ্দন এবং কীর্তনাদি দর্শন এবং শ্রবণ করিলে পর রথ 
পুনরায় চলিতে থাকিত। যিনি সব! নিগুঢ়ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সেই 
ভগবান শ্রীচৈতন্তদেবের পক্ষেই ইহা সম্ভব । 


্বারকার নারদ মুনির উপস্থিতি 


যাহা হউক, কষ্চের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়! ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ আসিয়! ঘারকাঁষ 
উপস্থিত হইলেন। তিনি কৃষ্চকে অসুস্থতার কারণ এবং তাহার প্রতিকার সঙ্বন্দে 
জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহাতে রুষ্ উত্তর দিলেন যে যদি তাহার কোন ভক্ত তাহার 


১৯৫ 


পদধূলি স্বেচ্ছায় ত্তাহার মন্তকে অর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রোগমুক্ত 
হন। 

তখন নারদ মনে করিলেন, যে দ্বারকায় তো কৃষ্ণের অসংখ্য মহিষী আছেন এবং 
স্তাহারা সকলেই তাহার মধুর রসের ভক্ত । দেখা যাক, তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বীয় 
পদধূলি কৃষ্ণের মন্তকে দিতে পারেন কিনা । 

এই গুঁৎস্থৃক্য লইয়। তিনি দ্বারকায় প্রত্যেক মহিষীর নিকট গিয়া পদধূলি প্রার্থনা! 
করিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই তাহাকে পদধূলী দিতে স্বীরুতা হইলেন 
না। কারণ যিনি তাহাদের পতি এমন কি অখিলেকর পতি তাহাকে তাহার পত্বী 
হইয়। কিএকারে নিজের পদধূলি দিতে পাবেন । তাহাহইলে ষে তাহাদের অধর্ম 
হইবে, কুল ধর্ম নষ্ট হইয়! যাইবে এবং পরিশেষে তাহাদিগকে নরকে বাস করিতে 
হইবে। অতএব তিনি সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীদিগের নিকট হইতে পদধুলি 
আহরণ কর! নিক্ষল বলিয়া মনে করিলেন। 

তৎপরে তিনি সমগ্র ব্রন্ধাণ্ড ঘুরিয়! যখন পদধূলি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, 
তখন নিরাশ হৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, প্রভু কোন 
স্থলেই তো পদধূলি মিলিল না, এখন কি করি বলুন।” তখন রুষ্ণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তুমি কি ব্রজ্ধামে গিয়াছিলে, যদি ন1 গিয়া থাক তাহা হইলে সেখানে 
গিক্পা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ, পাও কিনা” 


ই্নারদের ব্রকে গমন 

নারদ সকল বিষয়ই জাঁনিতেন বটে, কিন্ধ উদ্ধবের ভ্কায় ভাহাবও ব্রজপ্রেমের 
সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিলনা । তিনি মধুর বীণ। ঝঙ্কারে কুষ্ণনাম গান করিতে 
করিতে বৃন্দাবনে গিয়া ব্রজবধূদিগের নিকট কৃষ্ণের অঙ্তস্থহা নিবেদন করিলেন এবং 
জানাইলেন যে তাহাদের যধ্যে যদ্দি কেহ তাহার পদধূলি স্বেচ্ছায় এবং অসংকোঁচিত 
চিত্তে ক্বষ্ণের মত্তকে অর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রোগমুক্ত হইবেন। 
আবার তিনি একথ। বলিয়াও সতর্ক করিয়া দিলেন যে ধাহার পদরজঃ পাইবার নিথিত্ত 
দেবতাবৃন্দ অভিলাষ করিয়া থাকেন, দেই ভগবানের মস্তকে নিজের পদধুলি দিয়া 
কে আর পাপ সঞ্চয় করিবে? এমন বাতুল আর কে আছে? আমাকেও তিনি 
পদধূলি দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্ধ আমি গ্রতুর নগণ্য দাস হইয়া কি করিয়! তাঁহার 
মন্তকে পদধূলি দিতে পারি। বিশ্ব ব্রন্গা্ড ঘুরিয়া আসিলাম, কিন্তু কাহারও 
পনধূলি জোগাড় করিতে পারিলাম ন! ৷ 
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ব্রজ হইতে পদধূলি আনয়ন 

রক্বধূগণ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং পদধূলি দিতে কোন প্রকার ইতস্তনঃ 
কবিলেন না। পদধূলি দিলে উহাদের বত বড় অধর্মই হউক ন| কেন, তাহাতে 
তাহাদেব কোন ভয় ন'ই। যদি তাহাতে তাহাদের চিবকাল নরকে বাস করিতে হয় 
তাহাও শ্রেয়ঃ। পদধুলি দিলে যদি তাহাদের জীবনসবন্ব কৃষ্ণ রোগ মুক্ত হন, তাহা 
হইলে পদধলি দেওয়াই তাঞ্ঠদেব কন্তবা। সকলেই পদধূলি দিবার নিমিত্ত তাহাদের 
চরণ সম্প্রদারণ করিলেন। তৎপবে সকলকার ইচ্ছায় তাহাদের যৃথেশ্বপী সর্বশক্তি 
গরী্যনী শ্রীমতী রাধারাণী 'অসংকুঁচিত চিন্তে এবং অবল*লাক্রমে তাহার পদধুপি দান 
কবিলেন। নাবদ সেই পদধূলি আনয়ন করিয়। রুষ্ণের মস্তকে অর্পণ করিলেন । বল 
বাছল।, সেই আঁকণ"জ্ঞিত পদরজঃ শিরে ধাবণ করিয! মতা কপটার অন্ুস্থতা দুর 
হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাধার অসংকোচ প্রেমের মহিম। জগতে বিঘোষিত হইল । 
ধন্স বাধাপ্রেণ, যাহার পদরজঃ শিরে ধ'রণ কবিবাব জনক ভগবানের এত আগ্রহ! 

মর্ধাদ] জ্ঞান কোন স্থলে লঙ্ঘিত হইতে পারে, তাহার অন্তর্ূপ একটী কাহিনী" 
্রলন'মূলক হিসাবে এন্থলে বিএত হইতেছে। 

গোবিন্দের সেব। কাহিনী 

শচৈতন্তদেব যখন ন'লাচলে গন্ভীরায় লীল। করিতেছিলেন, তখন সেখানে 
গোবিন্দ* নামে তাহার একজন 'অন্তরক্ত সেবক ছিলেন । তাহার সেবা পারিপাট্য 
মতীব বিচিত্র ছিল' শ্রামন্মহাগ্রভু যখন দ্রিব'বসানে অ'হাবেব পর বিশ্রাম করিতে 
ফাইতেন, তখন গ্গান্ন্দেব দৈনন্দিন কান) ছিল, তাহার পাদ সন্বাহন করা, যতক্ষণ 
পধ্যন্ত তিনি নিদ্রত না হন। একদিন »গাবিন্দ পদ সেব। করিতে গিয়া দেখেন 
এ ভীহার গ্রহ শয়ন কক্ষের দরজ প চৌকাটের উপর মাথা রাখিয়া এবং চরণ দয় 
ভিতরে ছড়াইয়া দিষ! কপট সিদ্রায় অভিভূত হইযাছেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল 
গে"বিন্দের বা পরীক্ষা কর] । 

গোবিন্দ তাহাকে সঙ্গেধন করিষা ডাঁকিতে লাগিলেন, “গ্রহ, 'মাঁপনি কুপ। 
করিয়া সরিয়। যান, আমাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কারতে দিন। আমাকে আমার 
কাখ্য করিতে দিন।” প্রভু যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তিনি প্রথমে কোন উত্তর দিলেন 
ন। তৎপরে গীড়াগীগ়ি করিতে উত্তর দিলেন» “আমি অতিশয় ক্লান্ত, আমার 
নড়িবার শক্তি নাই | গোবিন্দ বলিলেন, “প্র তাহলে আমি ঘরে প্রবেশ কি 
কি করিয়।? প্রত ব'ললেন, 'তা আমি জানি ন'+ আমি অতিশয় ক্লান্ত 1, 


৯৯৭ 


পুনয়ায় বাদানুবাদ না| করিয়! গোবিন্দ তাহাকে লঙ্ঘন করিয়। গৃহ মধো প্রবেশ 
করিলেন এবং যথারীতি পাদ সন্বাহন করিতে লাগিলেন। কিছু সময় পর মহাপ্রভু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, গোবিন্দ তোমার আহার হয়েছে কি? বাত্রি যে গম্ভীর হইতে 
চলিয়াছে।, গোবিন্দ তাহাতে উত্তর দিলেন, “আমি কি করিয়া যাইব, আপনি যে 
হারদেশে শুইয়া আছেন । মহাপ্রভু বলিলেন, “কেন যেভাবে গিক়্াছিলে, 
সেইভাবে ?” গোবিন্দ নীরব রহিলেন। 
এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িক] হইতে অ'মর শিক্ষালান্ভ করি যে প্রতুব শ্রীত্যর্থে যে সেবা 
কর! হয়, তাহাতে যদি শাস্ত্র মর্ধ্যাদ। লঙ্ঘিত হয় তাহ হইলে দে বিধি প্রত্যাখ্যান 
কর! কর্তব্য কিন্তু তাহা যদি নিজের স্বার্থে পর্যাবসিত হয়, ত'হা। তইলে শান্বীয় মর্ধযাদ! 
অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করা কর্তব্য । 
এই দুই কাহিনীর মধো তুলনা করিলে দেখা যায় থে ব্রক্দেখীগণ কোন 
বাদাগ্বাদ তর্ক বিতর্ক বা কোন বিচার বিবেচন। ন। করিয়' টাভাদের পদ্ধূলি স্বেচ্ছায় 
নাঁরদকে দিতে কুন্ঠিত হন নাই। কাঁণ তাহার। ভগবান শ্রীরুষ্ণেব স্ববপ শক্তি । 
তাহাদের মধো কোন ছেদ নাই, ভেদ কেবল বরসাম্বাদনের নমিত্ত । ভাদ ভ্ঞাল 
অ:সিলেই বিপঘ্যয ঘটে | 
রাঁধ! প্রেমের উৎকর্ষ এবং নিত্যসিদ্ধতা৷ 
কবি জয়দেব তাহার “গীতগোবিন্েে বাধারুষফ্জের লীলামাধূর্য) অনর্গল ভাবে 
লিখিতে লাগিলেন; 
স্থল কমল গঞ্জনং মম ছদম রঞ্জনম্‌ 
জনিত বতি রঙ্গ পর ভাগম্‌। 
ভন মক্ণ বাণি, কববাণি চরণ দ্বষম 
সরস-লসদলক্তকরাগম। 
স্মব্গরল খগ্ডনং মম শিবসি মগ্ডনম |” (পশমসর্গ মুগ্ধমাধব ৭-৮) 
এই পর্যন্ত লিখিয়া তাহার লেখনী থামিষ! গেল। ঠিনি কোনক্রমেই শেষার্দ 
পূরণ করিতে পারিলেন না। গ্রন্থে ডোর দিয়া তিনি গঙ্গাত্ীনে চলিয় গেলেন ! 
মনে কত চিন্তা করিতে লাগিলেন । একবার মনে হইল শ্রীমতীর পদ পল্লব শ্রীরষ্ণের 
মন্তকে দেওয়! যায় কিনা । কিন্ত কিছুতেই তাহার মন সরিতেছেন! । অবশ্ব স্বাধীন 
ভর্তৃকা নায়িক। শ্রীরাধার স্থলকমলের শোভাবিনিন্দ্যি রাহুল চরণ শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক সরস 
অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিয়! দিলে, হয়তো! কোন দোষ হয় না, কিন্তু শ্রীতীর 
চরণ কমঙ্গ কি করিয়া ভগবান শ্রীকষ্ণের মন্তকে অর্পণ করা! যায়--ইহ] তাহার গভীর 
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সমন্ত| হইরা দাড়াইল। তখন তাহাব ভগবনৈশ্বর্যের জান সম্পূর্ববূপে তিরোহিত 
হয নই, ভেদ জ্ঞান অবলুপ্ত হয় ন ই, অভেদ মনন আলে নাই। 
তৎপরে যখন তনি গঙ্গাঙ্গান করিধা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং গ্রন্থ খুলিয়! 
দেখিলেন যে পদ তিনি পূরণ করিতে লজ্জা, দ্বিধা! এবং সংকোচ বোধ কবিতেছিলেন, 
সেই জসম্পর্ণ পদ কোন্‌ এক অজ্ঞাত হস্তের তূলিক'য় পূর্ণ হইয়া! গিয়াছে। 
“দেহি পদপল্লব ঘুধারম্” 
একাধারে বিস্ময় এবং আনন্দে তাহার হ্দয় পূর্ণ হইয়৷ গেল। 
বসিককবিগণ এতদর পর্য্যস্ত বলিয়াছেন যে ভগবানের মুখমণ্ডল তখনই রমণীয়, 
যখন শ্রীবাধার চরদ্যাবক তঁ'হ'র কপোলদেশে ঈষংবিলহ্থিতকেশদমিকে অপরূপ 
বপে রঞ্জিত করিয। তুলে । তাহার বিট বক্ষংস্থল তখনই মনে'হব, যখম গোপান্গনা 
গণেগ কুচকল্স কুম্কুম রাগে রঞ্জিত ভষ । 
শ্রীগীতগোঁবিন্দ শন্থেব বস্ত নিদেশ এবং 'আধীর্ববাদস্থক স্লোকেব মধ্যে এই ভাব 
বাক হইযাছে £- 
“পদ্মা পযোধরতটা পরিবন্তলগ্র কাশ্শীব মদ্রিতদ্পরে। মধুসৰনন্থ্য | 
ব্যক্তান্তব'্গমিব থেলদনজখ্দেনেবান্বপৃবমন্তপৃত্য ই প্রিষণ্ৰঃ | 
(১ সর্গ ২৬) 
গাঁঢ় আলিঙ্গন কালে শ্রাবাধাব স্তন প্রান্তে লগ্ন কুমকুম ঘ্বাবা রঞ্জিত, অনঙগখেদ 
জনিত ঘর্মজল প্রবাহে ক্রীড়মান অন্র“গ কপে প্রকটিত মধুস্থদনেব বক্ষংস্থল তোমাদের 
নিরন্তর প্রিয় খানন' পূর্ণ কবন। 
তৎপরে শ্রীবিভ্বমঙল ঠাক্ব মহ পয ত'হাব “কষ্ণকর্ণামুতের” অপূর্ন বাঙ্কাবে বন্কৃত 
নিমোক্ত নবম শ্লোকের মাধ্যমে, এই প্রকার ভগবানকে আশ্রষ করিতে চান, ধাহার 
পল্পবের ন্যায অকণ বর্ণ পাণিপঙ্ক.জ" বেধু বি্বাজিত এবং যে বেণুরবে সকলে 
আকুল হইয়া! উঠে, ধা্তার পাদপস্ন প্রফুল্ল পাটলী পুষ্পকে নিন্দা করে, ব্রজাঙ্গনাগণের 
ুস্বনাদির দ্বার! ধাহাধ অধর উল্ললিত এবং সেই মাধুর্যাময় অধরের কান্তি শ্রেণীর বার! 
ধাহার মুখপন্প সবস এবং ধাহার শ্রীঅঙ্গ ল্ল্লবীগণের আলিঙ্গনে কুচকুস্ছমের দ্বার! 
চচ্চিত। 
“পল্লবারণ পাণিপক্কজ সঙ্গী বেখুরবাকুলম্‌। 
ফুল্পপাটল পাটলী পরিবাদি পাদসরোরুহম্‌ ॥ 
উল্লসন্মধুরাধরছ্যতি*মঞ্জরী সরসাননম্‌। 
বল্পবীকুচ কুস্কুম-পক্কিলং প্রভূমাশ্রয়ে ॥” € ঈনং শ্লোক ) 
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এই গ্রকার ভঙ্গনাদর্শ ত্রীমন্মহাপ্রহ্ন আমাদের সম্পুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন । 

অপ্রাকৃত কন্দর্পদেবকে কাম গায়ত্রী দ্বারা ভঙ্গন করার সন্ধান তিনি আমাদিগকে 
দিয়াছেন। যে ভক্তিরস পুর্বে অজ্ঞাত ছিল এবং যাহ] বহুদিন অপিতত হয় নাই, সেই 
সর্বোষ্ঠত এবং সর্বোজ্জল মধুর রসময়ী ভক্তি সম্পত্তি জীবকে প্রদান করিবার নিমিত্ত 
তাহার জগতে অবতরণ । ইহা আশ্চিগত্তাময়ীভক্তি । বৈধীভক্তি দ্বার! ভগবানকে পিতৃ 
মাত জ্ঞানে ভঙ্ঞন করা সাধারণ, কিন্তু রসময়ী ভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণাভক্তি দ্বারা 
শ্াররসরাভকে ভঙ্গন! করা অস"ধারণ। তাহার অন্তগৃহীত আচার্য গণ তীহ্ার 
আদর্শ জীবনে রূপায়িত করিয়াছিলেন এবং এই প্রকার ভক্তি অঙের যাঁভন 
করিয়াছিলেন । 

আমাঙের ন্তাষ গ্রারুত বিকারপ্রস্ত লৌকের পক্ষে, অগ্রাকৃত লীলায় অবগাহন 
কর|। ছুফষব। বাহার! প্রমেয় উন্নত কক্মায আরোহণ করিয়াছেন, যাহার। কুষ্ণতত্ব 
রাধাতত্ব সম্যককপে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, তীহারাঁই কেবল শুজ্ার রসোচিত 
লীলা আন্বাদন কবিছ্ে পারেন। 

প্রাপঞ্চিক অন্ুকবণে অনঠিত প্রেমের পথ এতই মন্ণ এবং পিচ্ছিল যে একবার 
পা পিছলাইলে কামনদে পতিত হইবার সন্তাবন। ৷ সে কারণ সাধারণ জীবের পক্ষে 
ভগবতাব আ'চবুকে ধরিঘা এবন্প্রকাব লীলাবুঝিব*ব চেষ্টা করিতে হইবে । নতুবা 
লৌকিক কাম ক্রীড়ান্ূপে পরিগণিত হইয়। অগ্রারত প্রেমের সরল এবং পবিত্র পথ 
পঙ্ছিল হইয়া পড়ে । শ্রাশুকদেব গোস্বামী আগীবন নগ্ন ব্রহ্মচারী হইয়াও রাসলীলা 
বর্ণন করিতে করিতে সাধারণ «লাকের মনে যাহ'তে এ লীল। কাম ক্রীড়াবপে তন্ঠভত 
ন] হয সে করণ, “ভগবান মহ'যোগেশ্বর হবি" প্রতি গ্রশ্র্যাতক নামের দ্বারা 
সম্বৌোধিত এবং বিশোঁষত করিযা জীবের ম লন চিত্তে ভগবস্তার আ্বাচ জাগায় 
রাখিয'ছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরাঁবিল মধুর এবং উজ্জল রসবন্তায় জগতকে 
প্রীবিত কবিয়াছেন। 

বাসলশলাব উপসংহাবে শ্রাশুকদেব গোস্বামী রাসলীলার ফলশ্রুতি বলিলেন-- যে 
ব্যক্তি অতীব শ্রদ্ধাসহকারে ব্রজ্বধুগণের সহিত শ্রীকুষ্তের রাসলীলা নিরন্তর শ্রবণ করেন, 
তিনি 'অবিলম্ষে কামাদি ছুর্ণাসনা বপ হৃদযেব চির রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। 
শ্রীধবম্বামী পাদ রাসলীলার টাকার প্রারন্ডে লিখিষাছেন যে শুঙ্গার রসকথার বাপদেশে 
অর্থাৎ প্রবৃত্তি মগ বলিষ। অন্তভূত হইলেও ইহাতে নিবৃত্তি মাগই অন্স্্যত হইয়াছে । 

অনেকের ধারণ! যে গোপীগণ কাত্যায়নী পৃজ। করিয়াঃ চাতুন্মাস্য ব্রত উদষাপন 
কবিয়। এবং পঞ্লা বন্ধু হুর্যদেবকে পুজা ক'রয়।,ভগবান শ্রীরুষ্ণকে পতিব্ূপে লাভ করিয়া- 
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ছিলেন। ভক্ত বংসল শ্রীরু্ণ ব্রজগোগীগণের উপর সন্ধষ্ট হইয়া তাহাদের অভিলাষ 
পূর্ণ করিয়াছিলেন। কূরধ্য পূজা যে কি ভাবে সম্পাদিত হইত, তাহা কাহারও অজান! 
নাই। এ যজ্ঞের হাত' শ্রীকৃষ্ণ, উপকরণ কৃষ্ণ, মন্ত্র রুষ্ণ, পুরোহিত কৃষ্ণ এবং হোতা 
কৃষ্ণ পাগলিনী শ্রীমতী রাধিকা । গীতার মহাবাণী শ্রীরুষ্ণ যাহ উচ্চারণ করিষ্া- 
ছিলেন,”যে যথা মং প্রপদ্যন্ত্ে তাং শুথৈব ভজানাহম” ব্রঙ্গ ধামে এবাণী প্রযুক্ত হয় না। 
এখানকার প্রেমে আম্মহার] হইযা শ্রীকু্চ বলিয়াছেন *__ 
কষ্ণের প্রতিজ্ঞ। দট সর্নকালে অ'ছে। 
থে যৈছে ভে কষ্ তারে ভজেতৈছে । 
এই প্রেমের অন্ুঝপ ন। পারি ভঙ্গিতে | 
সতএব খণী হয কহে ভাগবতে ॥ 
বাসোৎসবের ৩২ অধ্যায়ে রুষ্ণের উক্তি 
“ন পারয়েহহং নিরবগা সংঘুজাম্‌। 
স্বসাধুরুত্যং বিবুধাযুষাপি বঃ 
বা ম! ভজন ছুজ্জব গেহ শৃঙ্খলা: | 
স'বুশ্য ভদ্র গ্তিষাত সাধুনা ॥”৮ ('ভাঃ ১০।৩২।২২) 
“নিকপাধি ভজন পরায়ণ ঘুঞ্ষে 
রে সখি, য মহাভাব বৈদগ্ধো ॥ 
দঞঙ্জর আবাপ শৃঙ্খল করি ভঙ্গ | 
নিরমল রাগে দান দেযালি সঙ্গ ॥ 
তু সন*কার ও নিঙ্ত সাধু রুত্য। 
সব] সাঁধু স্বভাবে সঙ্চল হউ নিতা । 
যে যৈছে ভে হ।" ভক্তিব পেবপ। 
মে। নিজ মুখবাঁণী তৈ বৈরধপ ॥ 
অসকত প্রতদানে মুই প্রেমাধীন । 
খহি গেলা সব1 পাশ মঝু গুক খণ ॥% 
বাঁধার প্রেম নিত্য সিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ ন্ধ। সে কারণ কাহারও আবাধন। করিয়। 
এ গ্রেমলভ্য হয ন। শ্রীরু্ণ গৌররূপে অবিভ্ত হইয়াও এ প্রেমের খণ শোধ দিতে 
পারেন নাই । 
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রাধাপ্রেমের মাহাত্ম্য নিয্ললিখিত পয়'র ছন্দে “ঘাষণা 
করিয়াছেন ;-_ 
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“্হলাদিনীর সাক্স অংশ-“প্পেম” তার নাম ॥ 
আনন্দ চিন্মব রস প্রেমের আখ্যান ॥ 
প্রে.-মব পবম সার মহাভাব জানি । 

সেই মহাভাব রূপা বাঁধাঠাকুকালী ॥ 
প্রে-মব স্বরূপ দেহ পরম বিভাবিত । 
কষ্ণের প্রেয়সশ শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥ 
তেই মহাভাব হয চিস্তামণি সার । 
কৃষ্ণ বাঞ্চ1 পুর্ণ কবে এই কাব্য তাব ॥ 
মহাভাব চিস্তামণি, বাধাব স্থকপ | 
ললিতা দি-সখি ত্াব কায় ব্যহ কপ । (২৮১২২-১২৬)১ 

সী ঠা সী 

রুষ্ণেব উজ্জ্বল বস মুগমদভব । 

সেই মুগমদে বিচিত্রিত কলেবব । 

প্রচ্ছন্ন ম'ন বাম্য ধন্সিন্য বিন্য।স । 
ধীরাধীবত্ব 2৭ অঙ্গে পট্টব+স 

বাগ-তাশ্বল ব'গে অধব উজ্ঞন । 
প্রেমকোটিল্য -নত্র যুগলে কঙ্জল ॥ 
ক্দ্দীগ্ত সান্তিক ভাব হধাদি সঞ্চাবি । 

এই সব ভাবভূষণ সব অঙ্গে ভবি ॥ 
কিনকিঞ্চিভাদি-বিংশতি ভষিত । 

গুণ শ্রেণী পুম্প মাল। সর্ববাক্ষে পূবিত। €(২,৮/১৩২-১৩৬) 

শী নী নর 

কৃষ্তন(ম-গুণ-হশ জবতংস কানে । 
কৃষ্ণনাঁস গুণ ষশ প্রবাহ বচলে। 

ক্ষ্ণকে কবাক্স শ্যামরস মধু পান। 
নিবস্তব পুণণ কবে কৃষ্ণের সর্ব কাম । 
রুষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম বত্বেব আকব । 
অন্পম গুপগণে পুর্ণ কলেবব ॥ 
বাহাব সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে সত)ভামা । 
ধার ঠাই কলা-বিলাস শিখে ব্রড্রাম! । 
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ধার সৌন্দধ্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষী-পার্বতী ॥ 
ধার পাতিত্রত। ধর্ম বাঞ্ছে অক্ল্ধতী ॥ 
বার সদ্‌্গুণের কষ্ নাহি পান পার। 
ভার গুণ বণিবে কেমনে জীব ছার ॥ €২1৮1১৪০- ১৪৫) 
চে সু নী 
ব্রজেক্র নন্দন কৃষ্ণ-নায়ক-শিরোমণি | 
নামিকার শিরোমপি-বাধা ঠাকুরাণী 0৮ € ২৯৩৪৫ ) 


দ্বাবিংশ তর 
ব্রজের রতি কেবল মধুর! 


আপাত দৃষ্টিতে প্রতীযমাঁন হয় যে ব্রঞ্জের চন্ুবিধ! রতি হ্বন্বপ্রকোষ্ঠে আবদ্ধ । 
এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্ত গ্রকোষ্ঠে যাতায়াতের কোন উপায় নাই। ঠিক যেন 
“জা৪(শে, 1081)0 00101097606, অর্ধাৎ এক ঘাটের জল অপর ঘাটে যাইতে পারে 
না। ঘাঁদের যেবপন্তাব, সেই প্রকার ভাব লইয়া তীহা'রা নিঞ্জ নিজ প্রকোষ্ঠে আবন্ধ 
থাকিয়া শ্রীকুষ্ণের প্রীতি বিধ'ন করেন। ইহ! সন্বন্ধাগাসেবা । কিন্তু ততসবেও 
মনে হয বন্ধের রতি কবল মাত্র একটা এবং তাহ] মধুর । এ রতির সেবা কামানুগ! | 
অপরাপর রতি এই রতির অন্তপূরক এবং পরিপূরক । 

' মধুর রতির মধ্যে শান্ধ, দাস্ত, সখ্য এ ং বাৎসল্য এই চতুবিধা বতিব সমস্ত গুণই 
বর্তমান রহিয়াছে । উপরস্ত মধুরা রতির নিজন্ বৈশিষ্ট্য ও আছে। কষ্টদাস কবরাজ 
গোপ্াণি মহাশয় [লখিযাছেন। 

“আকাশাদির গুণ যেন পর পব ভূতে। 
ছুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥৮ (২৮১৮) 
যেমন পৃথিবীর মধ্যে যথা ক্রমে শব্দ, স্পূর্শ, রূপ রস এই চতুবিধ গুণ বর্তমান থাক! 
ব্যতীত তাহার একটি,নিঞ্জপ্ব গুণ রঠিয়াঞ্থে এবং ভীহা গন্ধ, সেই প্রকার মধুরে চতুবিধ 
রতির গুণ বিদ্যমান থাক সন্বেও, তাহার একটি নিঙ্ত্ব গুণ আছে, যাহ! অপর রতির 
মধ্যে নাই। “স কারণ মধুগ্র উৎকর্ষ। ইহ। সবেপ্রিয দ্বার! শ্রীরুষ্ণের অশেষ বিশেষ 
ভাবে সেবা বিশান। এ সেবার ফোন গণ্ভী নাই, কোন কিছুর দ্বারা এ সেবা বাধ! 
প্রাপ্ঠ হয় না । অতএব শৃঙ্ধার রস বা মধুখ রসকে পরমোজ্জল রস বলা হয়। ইহ! 
মূল রস। কোন কোন পণ্ডিত এ কথাও বলিয় ছেন যে মধুর! রতির পঞ্চ গুণের 
'প্রক একটি উপাদান লইয়। শান্ক, দশ, সখ্য এবং বাৎসল্য রতির স্ষ্টি হইয়াছে। 
মধুবা রতি বা কান্তা প্রেম যে সর্দভ্রেন্ঠ তাা শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু এবং রায় রামানন্দের 
মধ্যে গোদাবরীতীরে যে সাধ্য সাধন তন্বের আলোচনা হইয়াছিল এবং যাহা! শ্রীচৈতন্ 
চবিতামূতে বণিত আছে তাহ। হইতে সম্যক অবগত হওয়] ষায়। রায় রামানন্দ সর্ব 
শ'ম্মমর্স উদঘাটন করিতে করিতে পরিশেষে মধুর! রতিতে বা রাধা প্রেমেগিয়া 
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উপনীত হইলেন । শ্বধর্মাচরণ হইতে আরম্ত করিয়া কষে কর্ম সমর্পণ, সর্ব ধ্মত্যাগ 
এবং জ্ঞানমিশ্রাভক্তি গ্রভৃতিকে একে একে শান্ত বাক্য সমর্থনে সাধ্যার রূপে দাড় 
করাইতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্ত ্রীমন্মহা প্রভু প্রত্যেকটিকে বাহ্‌ বলিষ! উদ্াইয্না 
দিলেন। অর্থাৎ রায় রামানন্দ যতক্ষণ গীতার রাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তত 
ক্ষণ শ্্রীমন্মহাএ্তু সন্ধষ্ট হইতে পারেন ন'ই । শপরে যখন তিনি গীতারাজ্য হইতে 
ভাগবত রাজ্যে উঠিয়া বলিলেন, তগবানের পশ্বর্ষজ্ঞানশৃখ) কেবল! ভক্তি সার। 
মহাপ্রভু তখন আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “এ হো হয় আগে কহ আর ।” রায় রামানন্দ 
তখন ঈপ্সিত হ্ত্রের সন্ধ”ন পাইয়', অ শান্ছিত হইয়া প্রেমভন্িকে সব্বপাধ্য সার বলিয়। 
নিরূপণ করিলেন । এই ভক্তির মূলে কোন স্বার্থ বাস ন! পাই, আমিকের গন্ধ নাই 
আছে কেবল ভগবানকে অসীম মমত্ব বোধে এবং অস্মকে সর্পীম করিয় লইয়। 
ভালবাসা এবং অব্ত্রিম গ্রীতিবিধান করা। মহাপ্রভু ইনাকে “এ হে। হয়” বলিয়া 
আরও উন্নত স্তব্নে কথা শুনিতে ইচ্ছ। কগিলেন। তখন রামানন্দ হার শ্বীরূতি 
লাভ করিয়া একে একে দাগ্য 'প্রম, সখা প্রেম এবং বাৎসল্য প্রেমকে সংধ্য সার 
বলিলেন । মহ*গ্রভূ বাংসল্য প্রেৎকে এহোভিম বলিয। রী রামনন্দকে আরুও উদ্ধে 
উঠিতে বলিলেন। রায় রাম।নন্দ পরিশেবে কানা €€ুমকে সাধ্যসার খলিলেন। 
রাধা .প্রমকে সাধ্য শিরোম ণ রূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহার স্বরচিত বিলাস বিব্ 
চক একটি গীত শুনাইয়! মহাপ্রত্বুকে পরিতৃপ্প করাইলেন। গাতটি নিছে উদ্ধৃত হইল; 
“পছিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। এ সখি! নস সব প্রেম কহিনী। 
দিন বাটল-__ অবধি না গেল ॥ কণ্ভঠামে কবি বিহত্ও জান ॥ 
ন1] সে। বমণ না শাম মন" | না .থাজলু দতি না থাঁজল" আন। 
দত মন মনোভব পেষণ জশ্নি ॥ ছুৎকেরি'শিলনে মধাড পঞ্চ বাণ ॥ 
অব দোই বিরাগ $হ ভেল্ল দ্তী। 
স্পুরুথ প্রেম কি এন রীতি ॥"+ 
এই শীঞ্ছের অর্থ আলোচন। 
ইহার কিছু কিছু অংশ রাধার প্রেশ মাত্র শীষফক তরে বণিত হইয়'ছে | এই 
'আখায্সিক| ধর্ম তত্ব বিংঈষনের উতর পটভূমিকা | এই গশ্টার মধ্যে রাধার »ংমোগ 
এবং বিয়োগ উ€য় অবস্থাই বনিত আছে.। সে কারণ কেহ কেহ যমন এই গীতটীকে 
“বিলাস বিবর্ত' বলেন, তেমনি কেহ কেহ ইহাকে মাথুব বিরহের গতও বলেন। প্রথম 
দুই ছত্র শ্রীরাধার মগ্রিষ্ঠা রাগের বর্ণনা । মঞ্রিষ্ঠারাগ সম্বন্ধে বিংশ তরর্দে অ'লো- 
চিত হইয়াছে । শ্রীউজ্জল নীলমণি মঞ্জিষ্। রাগের নিম্োন্ত চাগ্িটী প্রধান লক্ষণের কথ। 


০ 


বলিয়াছেন :_-(১) ভ্রুত সঞ্জাতত্ব (২) উত্তরোত্তর বর্ধন শীলত্ব (৩) অন্যনিরপেক্ষত্ব বা 
নিরপাধিকত্ব এবং (৪) ঙ্কাধ্যস্ব বা নিতত্ব। পহিলহিরাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল অর্থাৎ 
চোঁখের পলক পড়িতে না পড়িতে উভয়ের মধ্যে রাগ বা আসক্তি জম্মিল। ইহ! 
মঞ্জিষ্। রাগের দ্রুত সঞ্জাতত্বের লক্ষণ । ইহা অচিন ব'ঢুল অর্থাৎ এই অন্রাগ নির- 
বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রতিদিন বাড়িক্না চলিতে লাগিল। ইভার অবধি ব! সীম! রহিল না । 
ইহ] মঞ্রিষ্ঠারাগের অন্রদ্িননর্ধন বা উত্তরে'ত্তর বর্ধনশীলত্ব ক্বভাবের প্রকাশ । তৃতীয় 
এবং চতুর্থ ছত্র বিলাস বিবর্ভড অর্থাৎ বিল'স মহত্বের পরিচায়ক । ইহা বিলালের 
পরিপন্ধ অবস্থা । ইহ! নিধৃত ভেদ ভ্রমের অবস্থা । ইহা! পরৈক্য সচক। ভূমি, 
ও “আমি* এই ভেদ জ্ঞান বা দ্বৈতজ্ঞান উচয়ের বিলাস তম্ময়তায় ডুবিয়। গিয়াণছল। 
ইন্। বিলাস মহত্বের চঃম পরাকাষ্ঠা৷ এবং প্রেম বিলাসের পরিপন্ধতা ৷ উভয়ের বাসন 
কেবল পরম্পর পরম্পরকে স্থখীকর। । স্বস্তথ বাসনার ছ্বারা এ রাগ প্রতিহত হয় ন।। 

উপবন্ধ বিলাসের চবমৌৎকর্ষ অবস্থ। গ্রাপ্তি হইলে বিলাস মাত্রৈক তন্ময়ত। এতই 
নিবিভ হধ যে নায়ক নায়িকার কাহারও স্বকীয় অস্তিত্বের বোধ থাকে না। বিবত 
শন্রের একটি বৈদাস্তিক অর্থ আছে বথ। "“অতন্বতোহন্যথ। প্রথা” অর্থাৎ তাহারা স্বন্বতত 
হইতে বিচ্যত হন না। উ'ভার। নিজ নিজ স্ববপেই থাকেন, কিন্ত বিল'স মহক্কেব 
এতাদৃশী ক্ষমতা যে তাহাদের শ্বরূাপগ£ ম্বাতস্ত্বোধ থাকেনা ! গরৈক্য ভাবের 
উদয় হয। ইহ] বিলাসমহবে" পরিপক অবস্থা । শ্রীজীব *গাস্বামী বিব্রত শব্দের 
'র্থ কবিয়াছেন 'পরিপাক”। অপর অর্থ ভ্রম এবং বৈপরীতা । পরিপাক অর্থ অঙ্গী, 
অপৰ অর্থ অর্থাৎ ভম এবং বৈপরীতা ইহার অঙ্গ স্বরূপ । বিলাস বিবর্ত শ্রীবাধার 
মাদনাখ্য মহ!ভাবের চরমতম বিকাশ | 

শেষের অংশ গুলি শ্রীরাধার বিরহ শুচক। সে কারণ অমেকে ইহাকে মাথর 
বিরহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহা(ত বিরহ জনিত শ্রীরাধার বক্রোক্তি এবং 
প্রলাপ ও বণিত হইয়াছে। কবিকর্ণপূররচিত শ্রীচৈতন্ত চন্রোদয় নাটকে বর্ণিত 
আছে যে শ্রীরুঞ্চ যখন মথুরায়। তখন শ্রীরাধা তাহার একসতীকে দূতীরূপে কের 

ট পাঠাইয়াছিলেন। মথুরা যাইবার প্রাকালে তিনি তাহার সথীকে শিখাইয়া- 
ছিলেন -সথি তুই তাঁকে গিয়! বলিস, থে প্রেম স্বতঃ উদ্দ্ধ হুইয়! নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 
বাড়িতে বাড়িতে সর্বোচ্চ কক্ষাষ উন্নীত হইয়াছিল, যাহাতে পরৈকা ভাবের উদয় 
হইয়াছিল, এখন তিনি সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন । কিন্তু হায়, আমাদের মিলন 
সংঘটন করিতে পূর্বে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতাব প্রয়োজন হয় নাই--এখন 
কি ন। সেই প্রেমকে পুনরায় স্থাপন করিবার জন্ত তোকে দুত্তী করিয়া! পাঠাইতে হইল 
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ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয় । “না খোজলু দূতী না খোছলু' আন? ইহা মঞ্জিষ্ঠা 
রাগের অন্য নিরপেক্ষত্ব হ্বভাব। শেষ ছত্রটী শ্রীরাধার বক্রোক্তি-শ্রীরাঁধা পরিহাস 
এবং ছঃখ,করিষা বলিযাছেন, “উত্তম বিদগ্ধ নাগবেব এইবপ নিয়মই বটে---” 
অন্বরাগের প্রেরণাঁষ প্রথমে মিলিত হওষ1 এবং পরিণামে সব কথা ভুলিয়া যাওয়। 
উত্তম নাগরের' প্রেমের রীতিই বটে। 


মাহা হউক এই গীতটাকে সংযোগ অবস্থাব গীত এবং বিয়োগ অবস্থান গীত ছুই 
ভাবেই লওযা যাইতে পারে, কাবণ সংযোগে ও বিষে"গের অবস্থা যথা অহেতুক মান, 
*প্রম বৈচিন্ত্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায এবং বিযোগ দশাষ প্রপাপোক্তির মধ্যেও 
লংযোগেব মধুব স্মৃতি হৃদযে জাগবিত হয। এই গীতেব মধ্যে অনেকে পূর্ব্বান্রাগ, 
কলহাত্তরিতা প্রভতি নাধিকাব বহুধিধ লক্ষণ আছে বলিধ। মনে করেন। উপরস্ত 
এই লীতটা শ্রীবাধার প্রেমের নিত্যন্থ অর্থাৎ শ্রীবাধার ম'জিষ্ঠ রাগ্রে নিত্যত্ব প্রমাণ 
করে। এই গাতি কাবতাঁয় শ্রীবাধাব মাঞ্সিষ্ঠ রাগের চতুবিধ লক্ষণ প্রকাশম'ন, উপরস্ধ 
বিবহের প্রলাপৌক্তিপ্রভৃতি ভাব নিচষয নিহত আছে । 


অতএব বহুবিধভাবে প্রমানিত হইয়াছে 'ঘ শ্রীবাধার মধুরা রতি শ্রেষ্টারতি। 
ইভাতে কোন কাম গন্ধ নাই, স্বশ্থখ বাসনাব স্থ ন নাই, ভগবদৈশ্বর্যের দ্বার এ বতির 
সেবা বাণ প্রাপপ হয় না। ভগবানকে মণুর জ্ঞগনে আপন কবিয়া লই! সবেন্জিখের 
ঘাব। তাহাঁব সর্দাতোভাবে সেবাবিধান করা এই বতির কায। এখন অপরাপব রতি 
ইহার অন্্পুবক এবং পরিপৃবক কি প্রকাঁবে হইতে পাঁবে, ইহাই এ প্রবন্ধে আলোচ্য 
বিষয়। 

প্রথমওঃ দাশ্য রতি দাস্ত বতি সকল বতিব মধ্যে জডিত, কি সথ্যে কি বাৎসল্যে 
কি মধুবে সকল রতিব মধ্যে দাস্যের ব্বো৷। বহিযাছে। ইহা স্বর্ণতন্ধর ন্যষ সর্ব বির 
মধ্যে ওত: প্রোতভাবে জড়িত আছে--অপবের কী কথা, এমন কি নন্দ যশোদ। 
ঘশহাবা শ্রীকৃষ্ণের গুক স্থানীষ এবং পিত। মাত। বলিষ। অভিমান করিতেন, কবিরাজ 
গোম্বামী তাহাদিগকে ও 'রুষ্খদাস” বলিয়া অণ্ভহিত করিয়াছেন। দাশ্য ভাব 
পর পর রতির মধে) 'অন্প্রবিষ্ট হইযা! সেই সেই বাউর রং এ উপরঞ্জিত হয় এবং 
পবিশেষে মধুরে গ্রবেশ করিয়া] অপুর্ব মাধুম্য মণ্তিত হইয়াউঠে। 


ছিতীবত:-_সথ্য বলের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধুর! রতির অর্থাৎ রাধিকার প্রেম মাধূর্য 
'আম্বাদন করিতেন। অর্জুন, সব, মধু মঙ্গল প্রভূত নর্মসখাবৃচ্দে পরিবৃত হইয়া 
তিনি মধুরা রতির আনন্দ উপভোগ করিতেন । গ্রোষ্ঠ গমন কালে তাহার 
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অভিনৰ বেশ, প্রেমসম্পুিত দৃষ্টি সঞ্চারণ, বাম বাহ সখাদের স্কন্ধে অর্পপ, দক্ষিণ 
বাছুর দ্বার। লীলাকমল সঞ্চালন গ্রভৃতি অপূর্বব ভাব ভঙ্গি মধুর! রত্চিয় উদ্দীপন 
ভাব বিষয়ক । 

কৃষ্ণ সথা বৃন্দ সমভিব্যাহারে গোচাবণে যাইতেন। সেখানে সখাদের সঙ্গে খিবিধ 
ক্রীড়া কৌতুক করিতেন, তথাপি তন্সধ্য দি! রাধিকার প্রেম নির্যাস আম্বাদন 
করিভেন। গোষ্টের মধ রাধিকাকে প্রাপ্ত হইবার ভক্ত প্রবল উৎকগঠার উদয় হইত 
এবং রাঁধিকাও হৃর্য পুজার ছলে গোষ্ঠে আগমন করিয়া কাস্তকে সন্দর্শন করিতেন। 
আবার যখন গোধূলি লগ্নে, বেহ্থ নাদে, ধেনগ সমভিবশহারে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন, 
তখন ব্রজ যুবতীগণ চন্দ্র শালকার উপর হইতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়1 কৃষ্ণকে বিদ্ধ 
করিতেন এবং কৃষ্ণও তাহাদের মুখপন্ম এবং কুচদন্দেদিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেন। 
মনে হইত তিনি কতযুগ ধবিষা তহাদের সঙ্গলাভ করিতে পারেন নি। ব্রজ 
যুবতীগণেরও তাদৃশী "অবস্থা । গোখুবোখিত, ধুলি ধুসরিত কুঞ্চিত কেশ দামে 
পরিব্যাপ্ত মনোহর বদন সৌন্দর্য দশন করিয়। তাহারাও মদনাভিষিক্ত হুইয়। অপলক 
দৃষ্টিতে তাহার বদন সুধী পান করিতেন। 

কৃষ্ণের সথ। দিগের শ্রেণীবিভাগ 

রুষ্ণের সথাদগকে ঢাবি ভাগে ভ'গ করা হইয়।ছে বথা শুহৃত্। সৎ্চ।, প্রিষ সথ 
এবং প্রিষ নর্মসখ। | যহার! সুহ্ৃৎ তণ্হাদের বয়স কৃষ্ণ অপেঙ্গ। কিঞ্চিৎ ধিক । 
তাহারা কষ্চকে বিপদ আপগ্দ হইতে বক্ষ। করেন এবং গোষ্ঠ গমন কালে উঠার 
্ীকষ্ণের অগ্রে থাকেন। বথ'" সু-ছদ্র, খীব্ভদ্ বিজ্য় গোভট্ট প্রভাত । সে কাবৎ 
তাহাদের সখোব মধ্যে বাংসল্য াঁব মিশ্রিত আছে । যাহারা সখা তাহাবা ক হহতে 
কিপিং কনিঠ। কৃঞ্জের অঙ্গ সেবা খিষষে তাহ'দেব খিশেষ আগ্রহ । 'অতএব 
তাহাদের সথ্যে কিঞ্চিং গৌববহয দ্ান্টের গন্ধ বভিযাছে | যথা বিশংল, বূষভ, দেবপ্রস্থ 
কু্ুমাপীড়, মণিবন্ধ করদ্ধম এুভতি । 'প্রয় সখাদের বয়স কৃষ্ণের সমান এবং ভাহাদেব 
ভাব গৌরব সন্থমহীনবিশ্রন্ত প্রধান শুদ্ধ সথ্যভাব। থা দাম, শ্রীদম, দাম, ফি্নী 
বন্থদাম ইত্যাদি । শ্রারপ গোস্বামীর মতে শ্রীলাম, দাম, সুদাম, বন্থাম। ও “কম্কিনী 
ইহাব! শ্রীকষ্ণের প্রিষ নর্মসখা রূপেও পরিগণিত | গৌতমীষ তগ্ৰাহুসারে তাহাবা 
প্রীরুষ্ণের অন্তঃকরণ ত্ববপ | প্রিষ বয়স্য দিগের মধ্যে শ্রীদাম প্রধান । াহার। 
তাহাদের অর্ধতুক্ত ফল সুমিষ্ট লাগিলে কুষ্ণকে খাইতেদিতেন। তাঁহার! ক্খের 
সহিত লড়াই করিতেন এবং হারিলে কুষ্ণকে কীধে করিতেন এবং জিতিলে রুষ্ণ 
তাহাদিগকে বাধে বহন করিতেন। 


প্রিয় নর্মসখাগণ শ্রীরুষ্ণের লহিত ব্রওধুধতীগণের মিলনের আনুকূল্য করিতেন । 
তাহার! অন্যান্য সখাবৃন্দ হইতে -শ্র্ঠ। উজ্জল নীলমণি প্রিয় নর্মসথার সংজাদিরাছেন 
ধাহারা আত্যন্তিক রহশবেভ। সথীভাবাশ্রিত এবং প্রণয়িগণ মধ্যে পরিগণিত । 
গোকুলে মৃবল অজ্জুন, মবুমর্জল, গন্ধ, বসন্ত, উজ্জলাদি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম 
সথা। ভক্তি রসামুত সিন্ধু বলেন, ইহাদের মধো ম্থবল ও 'অঙ্জুন সর্বপ্রধান। উজ্জল 
নীলমণি সুবলের ভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করিয়া! বলিয়াছেন, স্থবল কষ্খের কোন্‌ 
সেবার না! অধিকার পাইয়াছেন? কৃক্চকাস্তাগণ কলহ করতঃ প্রস্থান করেলে 
স্থবল বিবিধ অন্নয়ে ত“হাদিগকে প্রসন্ন করিষা অ'নয়ন করেন। কুঞ্জ গৃহে শ্রীকষের 
কন্দর্প লীলার উপষোগি শধ্য! রচন' কৰেন এবং ম্মরবিলাসে 'ম্বদঘুক্ত শ্রীকঞ্ের প্রিয়া 
বক্ষে স্থাপিতাক্গ উত্তম গে বী,ন করেন। চন্দ্রাবলীর কুগ্ হইতে রুষকে মিথ্যা কথা 
বলিয়া! আনয়ন করেন এবং রাঁধাম সই মিলন ঘটাইধাদেন | 

সখ্য রতি স্ধারশতঃ অনুরাগপর্শন্থ বধিত হয কিন্ত তাহার বতি মন্থরাগ সীম! 
অতিক্রম করিয়। ভাব পর্যন্ত বদ্ধিত হয। অতএব -দখাঘায় যে সথ্য রতি মখুরা বণ্তর 
পুষ্টি বিধায়ক এবং মধুরা রতি দিকে তাহার প্রবণতা আছে। 

তগপরে বাৎুসল্য রম ব'২সলা বতি কি প্রক বে মধুর! র।উব ্গপৃবক এবং 
পবিপূরক হইতে পাপে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ এই দুটি রতি সম্পর্ণ 
টিভিনা। বাৎসল্য রতি মপুবা রতিব কি প্রকারে পুষ্টি বিধান কবে তাহা অন্ধ বম 
করিবার নিমিত্ত প্রাথমিক ভাবে একটি লীলা কাহনী বিবৃত হ-তেছে। 

রসাল। গৃহের মধ্যে অনবগুন্ঠিত। শ্রীন্জী রাধারাণী অকুষ্ঠিত চিন্তে কাগ্জের জন্য নান! 

বিধ ভোম্য দ্রব্য পাক কগিতেছেন | দস এশ্চ তে বসিয়। মশল। প্রস্তুত করিতেছেন । 
'অনঠিদৃবে ম। বশোমতী কষে জন্য রন্ধন কার্ধ; প্দর্শন কর্রিতেছেন। এমন সময়ে 
গবক্ষ দ্বারে নাগত্রর সহসা আগমন । দাসী ভাইকে দেখিয়। থম কথা মুহহাস্ত্ে কি 
যেন বলিতে যাইতেছেন, অমনি নাগ । তাহাকে নিষেধ করিতেছেন, যাহাতে এদরশনেব 
সুযোগ হইতে তিনি বঞ্চিত না ভন। ন গরেব চপল দৃষ্টির মধুর জ্যোভিঃ যেমন নাগবীব 
অচঞ্চল উন্মুক্ত বদনে গিথা পড়িল, অননি বাম, নায়িকার কুগ্ঠ। গাঁগিযা! উঠিল । 
অনবগুষ্ঠিত1 তখন কু্ঠিত। হইয়া! নাগরকে ভংসন। করিয়া ঝলিলেন, "ছিঃ, ম যে 
অনতিদুরেে দপ্ত'য়ম্না, আগ এমি এতই 'শলজ্জ যে, গোপনে র্ষন শালার গব,ক্ষদ্বাবে 
আসিয়া উপস্থিত । ম। যদি দেখেন তাহলে ভিনি কি মনে করিবেন । তখন জাম'দেব 
লজ্জ! গীথিবার স্থান থাকিবেনা |” 


'মপ্রাপঞ্চিক লীলা প্রাপঞ্চিক ইণচে তল বঙ্গিয়া অ'ম'দের মনে জতিশয় কদধ্য 
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বলিয়া মনে হয়। কারণ মাঁমর' এই সকল লীলা প্রাকৃত গুণে অন্ুরঞ্জিত করিয়া দেখি; 
ফলে আমরা পংত্রষ্ট হইয়া! লীলা মাধুর্ আস্বাদন করা! তো দূঢের কথা, প্রাকৃত পন্ধিল 
হদে পড়িয়। নিমজ্জিত হই । ইহা! আমাদের পক্ষে ম্বাভীবিক। অপ্রাকৃত শ্গ্কার 
বস মনবুদ্ধিরঅগোচর । তবে একথা আমরা মনে করিতে পারি ষে শুঙ্গার রসের 
হেয় অর্থ কখনও ভগবৎ স্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে ন। | অগ্রাকৃত শুগার রদোচিত 
লীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, ভগবত্তার অআচকে হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে 
হুইবে, একথা পূর্বেও নানাস্থলে বলা হইয়াছে । গ্ৰাচ নিশ্রভ হইলেই ক:মনদে 
পড়িবার সম্ভাবন! । পরীক্ষিতের ন্যাষ শ্রে'ত'কে৬ ভ'গবত-বক্ত। শ্রীপ্তকদেবকে বনু 
প্রশ্ন করিতে হইয়াহিল। শ্রীগুকদেব পরিশেষে বসলেন; 
“গোগীনাং ততৎপতীনাঞ্চ সর্বেষাঞ্চেব দেহিনাং। 
যোহস্ত শচরতি সোশ্ধ্যক্ষঃ এষ ক্রীড়ন দেহভাক্‌ ॥৮ 
( ভাঃ রাসলীল। পঞ্চম অধায় ৩৫ শ্লোক ) 

গোপীগণ, তাহাদের পতিগণ এবং সকল দেহীর হৃদয়ে নিধস্তারূপে যিনি 
বিরাজমান, সেই সবাধ্যক্ষ সর্বস'ক্ষী ভগবান কেংল ক্রীড়ার জন্য দেহ ধারণ 
করিয়াছেন। 

যাহা হউক, ইহার দ্বার মনে হয় বাৎসল্য রতিও মধুরা রতির পুষ্তি বিধাযক | যদি 
কা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি বিজড়িত না থাকে ত'হা! হইলে এপ্রমের বৈচিত্র্য হয় ন|। 
আর বুতি যদি পরকীয়। ন' হয়ঃ তাঁহাহইলে রসের উল্লাস বধিত হয় ন' | যেখ'নে বিবিধ 
বাধা নিষেধ নিহিত আশে এবং যেখানে কামনা গ্রচ্ছন্ধ এবং সংগোপিত, তাহাই শুক্গার 
রসের পরমোৎকর্য। তবে ইহা ধারণা করা সমীচীন নহে যে ইহ" জুগুপ্সপিত পরকীয়] 
রস। ইহা স্বকীয়ায় পরকীয়া অভিমান এবং পরকীয়ার ম্বকীয়'য় পর্যবসান। 
ইহা] নিজের আনন্দ নিজেই অনুভব কর1। এখানেও ভগবানের আত্মারামত! বিদ্যমান 
'আছে এবং তাহ! সুদুঢ় প্রেমের আধারের মধ্য দিয়! অভিব্যক্ত। 

গ্রসঙ্গ ক্রমে, উল্লিখিত হইতেছে যে নিত্য স্বকীয়াত্ব এবং নিতা পরকীয়াত্ব সন্ন্ধ 
লইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে গ্রচুর মতভেদ আছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবতি প্রমুখ নিত্য 
পরকীয়াবাদিগণ বলিয়া! থাকেন যে কি প্রকট কি অপ্রকট উভয় লীলার মধ্যে 
যে পরকীয়া সম্বন্ধ নিত্য দৃষ্ট হয়, তাহা মাফ! প্রত্যায়িত এবং অবাস্ছুব নহে। ইহা 
নিত্য । তীঞ্থার! গ্রকট লীলা এবং অপ্রকট লীলাব মধ্যে কোন স্বরূপগত ভেদ স্বীকার 
করেন না। 

কিন্তু শ্রীবপ গোত্বামী, শ্রাীমনাতন .গান্বামী প্রমুখ মহাপ্রহুর অন্থগত আচার্যগণ 
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নির্ণঘ করিয়াছেন যে প্রকট লীলায় পরকীয়াত্বের যে প্রতীতি তাহা কেবল রস পুষ্টির 
নিষিত্ব। অঘটন-ঘটন-পটাযসী শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি যোগমায়ার দ্বারা প্রত্যায়িত। 
প্রবল উৎকণ্ঠা জাগাইবার নিমিত্, রসের পবম উল্লাস বর্ধন করিবার নিমিত্ত এবং 
পরম পুকষ'থের প্রধোজন নিচ্তি নিক্গপত্বাস্থলভ প্রেঘরসকে যোগমায়ার দ্বার! 
পরদারতে প্রত্যাখিত করা হইযাছে। প্রকট লীল"য় ব্রঙ্দ গোপিগণের সহিত যে 
পরদার স্ববপে ,প্রমধাবহার লক্ষিত হয়, অপ্রকট লীলা ধামে অর্থাৎ গোলোকে সেই 
গে'প'ন! বুন্দের সহিত স্বকান্*বূপে পমব বহার প্রদশিত হয়। ব্রহ্ম সংহিতায় 
“খ্রিয়ঃ কানা: কান্ধঃ পম পুকষঃ, এবং “আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিঃ* ইত্যাদি 
বন্ধ শ্রোক হইতে "চারা প্রম'ণ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমস্তাগবতে খবভ, আধ্যপুত্র 
প্রভৃতি শন্দের প্রয়ে'গ থাকায়, এবং সেই সকল শব্দের অর্থন্বামী বুঝায় এবং সর্বশেষে 
“ুষণবধব2' শব্দের অর্থ কৃষ্ণের বধূ অর্থাৎ পরিণীতাস্ত্ ইহার এই অর্থ গ্রহণ করিয়া 
তাহাব' স্বকীয়্+বাদ প্রতিষ্ঠত করিবাছেন। চর্বাস! মুনি ব্রজবধৃগণকে কৃষকের সামগ্রী, 
বলিধছেন। স্বকীয়'বাশিগণ ইন'র 'অথ করিয়'ছেন বিবাহিতাপত্বী । যিনি বুষভান্গ 
স্থত বলিণা জগতে বিদিতী) সেই নাধিক। শিরোমণি ভগবান শ্রারুষ্জের আনন্দ 
সন্দোহমধী ললাদিনী শক্তিবপা এবং তার একান্ত বল্লভা। ইহা শক্তিমানের 
স্বকীয়! শক্তিব লল৷ বৈচিত্রা। ইন স্বস্ববপস্থ রসের আস্বাদন ব্যতীত আর কিছু 
নহে । কবিব*ছ গোন্বামী বললেন, 
“পরকীয়া ভাবে মতি রসের উল্লাস। 
ব্র্গবিন ইনার অন্তর নাহি বাস ॥৮ (181৪২) 

প্রকটলীপ] ব্যতীত এ সসের অন্ৃত্র অর্থাৎ অগ্রকট লীলায় স্থান নেই । শ্রীজীব 
গোস্বামী তাহার গোপালচম্পু গ্রস্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে দন্ত বক্র বধ করিবার পর 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়! আসিয়াহিলেন এসং শান্ত্রবিধিমতে নন্দ যশোদা, বৃষভাহ্রাজা 
গুভৃতি সকল ব্রবাসীর সম্মুখ মহী আড়ম্বরের সহিত ব্রজকান্তাগণের পাণিগ্রহ্ণ 
করিয়াছিলেন । অভিমন্য, গোবর্ধন মল্ল প্রভৃতি যাহ'রা রাধা এবং চন্দ্রাবলীর পতি 
বলিষ। মনে করিতেন, তাদের মায়িক স্থতি চিত্রে বিদূরিত হইল । যোগমায়। দেবী 
তীর মায়াজাল গুটাইয়া লইলেন এবং *::* সঙ্গে পরকীয়'ন্ব বোধেব নিরসন হইল । 
তৎপবে কৃষ্ণ তাহাদিগকে লইয়া অপ্রকটলীলাক়্ প্রবেশ করিলেন। ইহ। পূর্বেও অন্থত্র 
উক্ত হইয়াছে । ললিত মাধব নাটকে সমৃদ্ধিমান সন্ভোগপ্রকরণে শ্রীরূপ গোন্বামী 
প্রন্টলীলার অন্থিমে প্রিকষের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ কাহিনী বর্ণনা 
করিয়! পরকীমাত্বকে স্বকীষাত্বে পর্যবসান করিয়াছেন। মনে হয় ইহা 
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শ্রীমন্মহাপ্রতৃর অনুমোদিত ছিল। কারণ এই গ্রন্থ তঁহার সময়ে লিখিত 
এবং আলোচিত হইয়াছিল । 

কিন্তু শ্রীলবিশ্বনাথ প্রমুখ বৈঝ্ঃবাচার্য)গণ যাহার] নিত্য পরকীবাত্ব স্থাখন করিতে 
আগ্রহশীল, তাহারা বহু শাস্ত্র বচন উদ্ধার করিয়া এবং ভাগবতে জার ধমের কথাই 
বধিত হইয়াছে এবং কোন স্থলে তাহা থণ্ডিত হয় নাই, এই বলিয়। তাহারা পরকীয়া 
বাদের অন্থকৃলে যুক্তি প্রদর্শন করিযাছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর হ্যা পরমপণ্ডিত 
তৎকালে আর কেহ ছিলেন ন! এবং অগ্াপি আছেন কিন সন্দেহ, সে কারণ 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবতি মছা+য় তাহাকে স্বদলতৃক্ত করিবার উদ্দেশে তাহার “আনন্ৰ 
চন্দ্রিক” টীকা! নামী উজ্জল নীলমণির টাকায় প্রথমতঃ পরম পুজ্য শ্রীক্গীব গোস্বামীকে 
প্রণাম করিয়। বলিযাছেন যে শ্রীজীব তাহার উজ্জবন নীলমণির “লাচন রোচনী' টাকার 
উপসংহারে লিখিয়াছেন, আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি তাভাঁর কিয়দংশ আমার শ্ষেন্ছ- 
প্রণোদিত এবং কিয়দংশ পরেচ্ছ। প্রণোদিত। যে অংশে পূর্বাপর সমঘ্বষ অব্যাহত 
আছে, তাহা আমার স্বেচ্ছালিখিত এবং তদ্বিকদ্ধাংশই পরেচ্ছা প্রণোদিত। এই 
কারিক। আমার সকল সংশয ভঙ্জন করিয়া দিয়! নিত্য পবকীযা বাদে দৃঢ় বিশ্বাস 
আনয়ন করিয়াছে। 


কা'রকাটা নিম্নে প্রদত্ত হইল ,-__ 


“স্বচ্ছযা লিখতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ ত্র পরেচ্চয়ী | 
যংপূর্বাপর সম্বন্কং তৎপুবমপয়্‌ পরম্‌।” ইতি 


কিন্ধ স্বকীযাবাদিগণ বলেন নে ইভ] প্রক্ষিপ্তী, হস্থলি থত পুথিভে এই ক্েকক 
নাই। পসারসংগ্রহ? নামক একথশান পুব1তন গ্রন্থে এই কারিকাটীর উল্লেখ আছে। 
এই গ্রন্থ কলিকাতা। প্বশ্ববিদ্যালয হইতে গ্রকাঁশিত হইযাছে। নুশিদাবাদ কাহনী 
নামক পুস্তকে উক্ত আছে যে ম্বকীযা এব, পরকীয়া বাদ লইয়া মুশিদ।বাঁদের নবাব 
জাঁফরআলির দরবারে পণ্ডিত মণ্ডলীর একসভ! হইযাছিল। শ্রীব্পদেব নামক এক 
দিথিঞয়ী পণ্ডিত জয়পুর হইতে দিল্লশ্বরের পরোয়ান। লইয়! সৈল্ঞ সামন্ত স্মভিব্যহাঁবে 
মুশিদাবাদের নবাবের দরবারে আসিয। “ম্বকীয়া এবং প কীয়। বাদ্+লইয! বিচারপ্রার্থা 
হইয়াছিলেন ৷ ছয়মাস পদ্যন্ত বিবিধ বৈষ্ণব শাস্ত্র লইয়া স্বকীয়! এব" পরকীয়। বাদের 
বিচার হইয়াছিল এবং পরিশেষে পরকীধ বাদ সংস্থাপিত হুইয়াছিল। দিগ্রিঙষী 
পণ্ডিত অঃয়পত্র স্বাক্ষর করিয়' দিয়াছিলেন, এবং সে সাক্ষরপত্র অদ্যাবধি বিদ্যমান 
আছে। কিন্তু ইহ! প্রকট লীল। কি 'অপ্রকটলীল| লইয়া হইয়াছিল, তাহার সঠিক 
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প্রমাণ নাই। উপরন্ ইচার মধ্যে বহু স্ববিরোধি যুক্তি আছে, গবেষক্ষগণ তাঁছ! বাহির 
কবিয়াছেন। 

যাহা হউক, ধাহার। যুগলের ভজন! করেন, তীহাদের চিত্তে যদি জাগরুক খাকে 
যে ইহ। জুগুপ্সিত বস তাহা হইলে তাহ।দের ভঙ্জন বিদ্থ্িত হয। উপরস্ত পরকীয়ায় 
দ্বিধা, কুঠ! লজ্জাভয় সড়িত থাকাক্স যুগলেব নিশ্চিন্ত, শাশ্বত এবং সমৃদ্ধি মান সন্ভোগ 
হযন।। ব্বকীযা বাদ প্রতিষ্ঠিত না হইলে সমৃন্ধমান সম্ভোগের পরাকাষ্ঠ! প্রাপ্ধি 
হুযন। | 

উপবেব কারিকাটী শ্রীজীব গোত্বাশীর লিখ্খিতকিন! সেবিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ 
থাকে, কাবণ পরকীষ! বাদই যদি তাহার অভিমত হয় তাহ| হইলে তিনি এত পরিশ্রম 
কবিয়া, পুরাণাদি হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ্থ কৰিয! গোঁপাঁলচম্পু নামক মহাগ্রন্থ লিখিলেন 
কেন? এই গ্রস্থাট পরকীয্প] বাদের নিরসন এবং স্বকীষ! বাদেব স্থাপন । এ সম্বন্ধে 
২য খণ্ডে বিশদভাবে "আলোচনা কর! হইযছে |গ্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ অ+ভাস দেওয়া 
হইল। 

যাহা হউক, বাৎসল্য রতির মধ্যে মধুব'বন্ির যে ছাযাপাত রহিয়াছে তা 
প্র'ীন বহু "কের মধ্যে দৃষ্ট হয । কবি বদেব তাহার গীতগোবিন্দ কাব্যে বাসস্ত 
বাদেব বর্ণনা! কবিতে গিষা উপক্রমণিক।ঘ বর্স। খতুব বর্ণন' করিয়া একটি রহস্যময় 
ক্েকেব অবতারণ। কপিলেন। গ্লোকটি নিয়ে উদ্ধত হইল । 


“মেতৈর্সেদুরমন্থব" বনতুব, শ্যামাত্তমাল ভ্রুসৈঃ 
নক্তং ভীকবয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং গ্রীপয | 
ইথ* 7 ক নিদেশতশ্চলিতয়ো: প্রন্যধ্বকুঞ্জ ক মম্‌ 
রাধা মাঁধবযোর্জযন্তি যম্নাকুলে রহ, কেলয়ঃ ॥” 

'আক'শ মেঘাচ্ছন্ন। বনভূমি তম্।ল বৃক্ষে শ্তামীয়মান। এই বালক ভীতি 
পরাষণ হইযাছে। অজওএব হেরাধে! ইহাকে গৃহে লইষ! যাও। গোপরাজ নন্দের 
এই আদেশান্সসারে নির্জন পথের কুঞ্জ বিওপীব তলে তাহাবা৷ উভয়ে গমন কবিলেন 
এবং তথা নিতৃতে শিশগুকৃষ্ণ অচিজ্ত্য শক্তি বদল শোর রূপ ধাবণ করিয়া কুঞ্জ 
কেলি ক্বলেন। রাধা কষণেেব যমুনানব এই নিহত কেলিবিলাস জয়ধুক্ত হউন । 

বাৎসল্য রসের মধ্যে মধুরারতি আপিয়! পড়িলে, রস “বরোধ হয় মনে করিয়া 
অনেকে মন্তব্য কবেন .য ইহা গো-রাজনন্দের উক্তি নহে। ইহা কোন সখীর 
উক্তি এবং "নন্দ নিদেশ*, শব্দের ব্যাখ্য! করেন “আনন্দ নিবন্ধন ।+ 

বর্ম! বৈবর্ত পুরাণ; গর্গসংহিতী! প্রস্ৃতি গ্রন্থে বণিত 'আছে যে শিশু কৃষের গ্রারাধি- 
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কার সহিত নির্জন বনমধ্যে ব্রহ্ধ! কর্তৃক বিবাহ সম্পাবিত হুহযাছিল। কিন্ক তাহ! 
অতিশয় গোপনীয় এবং কুহেলিকাপৃণ। মনে হয, এই কাহিনী অবলম্বনে কবি 
জয়দেব তাহার গ্সোকটা রচনা করিষাছেন। আঁবও মনে হষ পরকীষ! রস বর্ণন 
করিতে গিয়া তিনি প্রথমেই বাধা যে কৃষ্খের ত্বকীযা এবং তাহা সংগে।পনে এবং 
অলক্ষিতে বহিয়াছে প্রকাবাস্তবে তাহাই দেখাইযাছেন। এমন অনেক প্রাচীন 
ক্লেক আছে যাহা! হুইতে স্থম্পষ্টরূপে প্রতীযম[ন হয যে বাৎসপ্য বতি অলক্ষিত ভাবে 
মধুবা রতির পরিপে'ষণ কবিডেছে। নন্তর্ধপ একটি শর ক পদ্যাবলী হইতে নিরে 
উদ্ধৃত হইল ,-_ 
“আহতদ্য মহোতসবে, নিশি গৃহং শৃন্ধং বিমুস্যাগত। 
ক্ষীবঃ প্রেষ্কন:, কথং কুলবধু বেক।কিনী যাশ্যতি? 
বৎস, ত্বংতর্দিমাং নষালযম্‌ ইতি শ্রত্ব যশোঁদ1 গিবে' 
বাধামাধবয্পোর্জয্ি মপ্ুব স্মেব লসা দৃষ্য়ঃ ॥”। 
এস্কলে দেখিতে পাওষা যয যে মা যশোদ শ্রীবাধা কুলবখু হণ্সা ব খিতে গৃ 
পবিত্যাগ কবিবা একাকী বতেছেল .দরিষ। কৃষ্গকে তাদেশ কবিলেন, বৎস ক্লু 
তুমি উহাকে 'মামাদ্রে আলযে ইমা এস |” ম। যশোমতীথ এই কথ। শু“ন্য। শ্রাব'ধাব 
প্রতি শ্রী মধুব হ স্তসম্পুটি “দৃষ্টি নিক্ষেপ করিযা তাভাকে লইয়া! অ ফিলেন। 
এবন্প্রকাব শ্রর'ধামাধব জয-্ত্ত, হউন | 
ইহ] শ্রীজধদেব কৃত “মেবৈমেব+ শ্লেকেব পাণ্ডপা্ণি উত্তা। মা যশোদা 
শ্রীবাধিকাকে পুত্রবধৃঙ্জ নে সমযে সমযে 'অ লিক্ষন, চুগ্ধন প্রভৃতি সপ্গেহ ব্যবহ ব 
করিতেন । 
মনে হযঃএখানে ও মা যশোদ। অজ্ঞাতসারে খাবধামীধবেব মিলনের সহাধতা কবিতে 
ছেন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বক্ীযাত্বই স্তাপন কবিতেছেন। “নন্মলিদেশত,” 
শবের পরিবর্তে যশোদ] গিবিঃ+ শব্ধ প্রসুক্ত হইযা এই শ্লোকটা কবি *ষদেবেব শ্লোকেব 
প্রত্যু্তব ঝ। প্রতিধ্বনি বলিষ। বোধ হয। এখানে নন্দ 'নিদেশতঃ* বাক্যের বায 
'যশোদাগিবঃ বাঁক্োর ঘর্থক অর্থকব। যয না। শবে অনেকে যশোদাগিবঃ: শব্দের 
অন্ত অর্থ করিযাছেন “যশোদাষ বাক্য ।” 
লক্ষণসেনের সমযে বঙ্গদেশে অনেক যশ্বী কবি ছিলেন। াহাব। রাধ কৃষ্ণের 
মিলন লক্বন্বীয বহু গ্লোক রচন!| করিয়াছেন । সে সময় কবিদিগেব মধ্যে কাব্য প্রতি- 
যোগিতা হইত। তাহাব মুখ্য উদ্দেশ্খ ছিল কাব্য কল। প্রদর্শন । সিদ্ধান্ত বিরোধ বা 
রসাভাস যে তাহাদের মধ্যে ছিল ন৷ তাহা নহে। কিন্তু উক্ত ক্নোকটা বপ 
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গোস্বামীর “পদ্যাবলী”তে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহা তাঁহার অভিএ্রেত বলিয়! 
মনে হয়। 
এই প্রকার আলোচনা! হইতে বুঝ! যায় যে অপরাপর রতি মধুর! রৃতির আন্নকুল্য 
বিধায়ক । এমনকি অন্থান্ত ধামের ষে মধুর! রতি অর্থাৎ ঘারকা এবং মথুরা ধামের 
রতি তাহাও ব্রজের মধুর! রতির পরিপূরক এবং রাঁধ। প্রেমের মহিম! জ্ঞাপক । শ্রীকৃষ্ণ 
দ্বারকায় কক্সিণ, সতাভামা প্রভৃতি পষ্টমহিষীগণে পরিবৃত থাকিলেও ্ঠাহাদের 
প্রেমের মধ্য দিয়! রাধাব অহুলনীয় প্রেম মাধু্য আন্বাদন করিতেন। চন্দ্রাবলীর 
কুঙ্জে যাইতেন সেখানেও বাধাপ্রেমেরস্থতি বক্ষেকপিয়া। সেখানেও তাহার 
বিশ্বমশীলতা৷ প্রকাশ পাইত। বিল্বমঙ্গলের একটি ক্সোকে এবম্প্রকার বিশ্রমের একটি 
মনোবম চিত্র আন্কত হইযাছে। 
“রাধামো ন মনন্দিরাদুপগত শ্গ্রাবলী মুঠিবান্‌ 
রাধে ক্ষেখমিহেতি ভন্য ব5নং তদাহ চন্দ্রাবণ | 
কংসক্ষেমমধে, বিমদ্ধ হদযে কংস-ক দৃষ্টস্থয। 
রাধা কেছি বিলজ্জিতে নতমুখঃ স্মেরে'হরিঃ পাতুবঃ ॥ 
রাধামোভননামক কোন এক মন্দব হইতে শ্রীরষ্জ চন্দ্রাবলর কুঞ্ধে সমাগত 
ভইয়। বাধা ভ্রমে চন্্রাবপীকে সন্বেধন কবিলেনঃ 'হে বাঁধে । তামার কুশল হা? 
তচ্জবংন চন্দ্রাবলী বলিলেন,ওষেকণ্স .তামার মঙ্তদ তো ?? শ্রীকঞ্জ জিজ্ঞাস! কবিলেন, 
“ভাষে বিমুগ্ধ হৃদযে* ভুমি কংদকে কোথায দেখিলে? তখন চন্ত্রাবলী বলিলেন, 
ভোমাব রাঁধাই ব। কোথ'য ?£, ইহা দ্বাবা প্রতীতি হয় যে শ্রীরুষ্খ যেখানে যেখানে 
প্রেম বস নির্যাস আম্বাদ* করিতে গিধাছেন, সেইখানেই বাধা প্রেমে বিভ্রীস্ত এবং 
বিভোর হইয| বিশুদ্ধ রধা প্রেম মাধুমই অন্তবে 'অন্তবে আস্বদন করিযাছেন এনং 
রাধা -প্রমের বিদ্য় ঘে ষণা কবিষাশেন। 
এতদ্বারা বুঝাযায়, যে ব্রঞ্গের রতি বলিতে কেবল মধুব রতিকেই বুঝায়। অপ- 
বাপর রতি মধুবা রতিব পবিপোষক কপে অবস্থিত এবং উন্নতৌজ্জল শৃর্ার বসের 
বৈচিত্র্য সজনে প্র,ক্ত। মধুবারতিতে চঠাঁব*ধ রতি বিরাজ মান ' সুতরাং মধুরা 
রতি আদি এবং অপরাপব রতি ইহাব *"স্বর্প। 


২১১৫ 


অয়োবিৎশ তরঙ্গ 
বনসভ্যত। বা নগ্ন সভ্যতার এঁতিহ্য 


ফ্রান্সের বিখ্য'ত সমালোচক মিষ্ট'র কুছ রুমি সভ্যত'ব বিকদ্ধে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন কবিধ। প্রাণে» আবেগে বলিয ঘেলিযাছিজেন, ৭941701059 080)9187 18 
01) ৫০190 01111980007) £ অঞ্চাৎ 'অ দিন যগেব বর্ববতা মানবে চবম সভ্যতা । 
আধুনিক মাবণাস্্েণ যুশে যদ তিনি শাচিষা থ*কিতেন তাহ হহলে যো আরও 
কত কি বলি” ফ্লিতেন। উ*ভ ব “হ বিকোধণক উক্তি ঠাহারও মনংপুত ইয় নাই 
বটে কিন্তু তাহ" এই উন্তিগ সপ্ত ভবনে প্রাঈন সভা ব কথা্চৎ সাদৃশ্য 
খুঁজিয়া পাওয়া যয । 

আরণ্যক অভ্যতা 

অমাদ্ব দেশের খি পুবামব অবন্ণ নদ কদ'তেন। জক্ণ্যে কুটীব নির্মান 
কবিয়। নির্জনে শ'ম্ম লেচনা ককিতেন | কক্সব বন্ধন পবিধ ন করিতেন এবং 
ফল মল 'ম'হার কবিয়। ভীবন ধাবণ কবিতভেন । গুম্ম এবং শা ধাবণ কবিষ্েন। 
পবিধানে বন্কলেব কৌপীন, হস্তে কস্গুলু এব সশ ত্র এক প্রকার নগ্র। আজকাল 
গুন্ক এবং শৃশ্র ধারণ কক কচি “ব" হক ভন্যাছে বটে, কিঃ ইদানীং কা.লও 
বছ গণামন, হশম্বী ব্য দীঘ শ্মন ববণ ব'বন্তেন এবং তহাভে তাহাদের 
সের কু না হইফ। বল্ং পক্বিধিত হইত | 

তাভা 1 অ'ম'দিগকে যে স্টি এবং সভ'্ত। দন কত! গিষাছেন, যে সভ্যতার 
আলোকবশ্ম পাইয আমবা এখনও .গীঁনক ৬5ভব কবত্ছি, এবং যে সভ্যতাব 
জন্ত আমবা বিশ্বে দবব*নে বিশ্যে স্থান লাভ কবয়াছ, সে সম্যতা অব্য 
হইত জাত। কন্তইহ ভখলে জ্ভাত নচে। জলে স্ভ্যত। বলিতে মাবামাবি, 
কাটাকাটি এঝায, কিন্তু এ বনস্ভাত | মপো ছিল মৈণী এবং প্রেমের বন্ধন। 
হিংন্ত্র প্রকৃতিক জন্কবা। পযন্ত ভাহাদের ₹ স্পর্শে অ'সিয়। ভি“স' ভুলিয়া গষ| পত্র ব্বভাৰ 
প্রাপ্ত হইত। 

তহাদেখ মধো কতরিমতা কিছু ছিল ন, অভাবও,কিছু ছিল না। তাহ'বা 
নির্জনে বসিষ। ভগবৎ সাধনা করিছেন এবং * স্ব দ্চ। করিতেন । বহু বিধ গ্রন্থ 
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প্রণধন করিয়। ভারতের সভ্যতা চ£ঃদিক্ষেবিকীর্ণকরিতেন | সাধারণ তাবে জীবন 
যাপন এবং উন্নত বিষয়ের চিন্ত(_এই নীতি তাহাদের জবনেব মধ্যে ধেভাবে 
বূপায়িত হইয়াছিল তাহার তুলন! কোন দশের ইতিংাসে দুষ্ট হয় না। ভারতের 
শ্রেষ্ট গ্রন্থ বেদ, পুরাঁণ ইতিহাস, কমতি স্তায় উপনিষদ গ্রভৃঠি অধিকাংশই অরণ্য হইতে 
ফমুস্ভুত। সে কারণ একপ|নি উপনিষদের নাম-_আরণ্যক উপনিষদ । 

দৈহিক উন্নার দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল ন!, লক্ষ্য !ছল কেবল মাত্র আত্মিক 
বিকাশের দিকে এবং মাত্সিক বিকাশ লাভেব পখিণাম ফলে ঠাদের দেহ ছিল 
হ্স্থ এবং বশিষ্ঠ । দেশেব মধ্যে যদি -কান গাদা সংকট এবং বিপঁয় দখা দিত 
তখন রানন্ত রশ রাক্গধধ'নী ১ইতে অতণ্যে আগমন করতঃ তাদের পদতলে মণি 
মাণিকাখচিত মুকুটপধিশোভিতমন্ত ছা অ.নত কগিয়া তাদেব মন্ত্রন। গ্রহণ 
ক্দ্তেন। বন্প।নগণ ছিস্ন র'জ্য পংলপণেব মন্ত্রনাদাতা, হয়ত্রাত! এবং ধর্মপথের 
[সন কর্তা । ইহ হ আম।'দেব আরণ্যক সভ্যতা ৷ 


বুনোরামদান 
অনে:ক বুনোবাম দাসের ন'ম শুশফ়। দাকিবেন। সে খু বেশী দ্রিনেব কথা 
নয। ভিনিন ছিলেন অদ্বিতীয় পণ, অসাধাংণ ধীশভ্িসম্পন্ধ। এবং সর্ব শাস্ত্রে 
পাঁবদশী । তিনি নখদ্বীপের এক নির্জন বন £ভ গে টাল স্থাপন কবিয়া অধায়ন এবং 
অধ্যাঞ্ন। করিতেন । *লাকে ত.কে “বুনোঃ খামদাস বলে ডাকত । 
একদ] কুষ্ণনগবেব মত বাঁজ। কৃষ্ণচন্দ্র তাভাব টোল পরিদর্শন কবিতে আসিষা 
তাহাকে জিজ্ঞ স' করিম।টি লন, “আচ্ছা! পণ্ডিতমশণস, আপনাব কোন মর্থানুপপত্তি 
অ+ছে কি?' তদ্রন্তরে ভিনি বলিয়াছিলেন, নন, মামার কোন শঅর্থা্পপত্তি নাই ।” 
একটী 'অন্রপপন্ভি ছিল ধটে কিন্ গন ল্য অনশনে "াণ্কয়। তাব সম ধান করিয়'ছি। 
বাজ| কক্চন্ত্র ভাহাতে বলিলেন, ন।, 'আম শান্্ীষ অনুপপত্তির কথা জিজ্ঞাস। 
করি নই, আমি সাংস*বিচ অভিপপত্তির কথা ভিজ্ঞ'সা করিয়'ছি ।? হা শুনিয়। 
তিনি উত্তর করিলেন, ন|, আমাক সাংসপিক্ অন্ুপপত্তিও কিছুই নাই। এই 
দেখুন আমাৰ কলপীতে বুল রষেঞ্হ, দেখুন তিন্ছিড়ীবৃক্ষ দ্ডারমান । বতদিন 
আমার কলসী/* তুল থাকবে এবং তি্কড়ীবৃক্ষে পব থাকবে ততদিন পর্মস্ত 
আমাব সাংস রিক অন্নপপত্তি কিছু থাকবে ন।।+ 
তাহার বাহিরে কোন মআকাক্ষ! ছিল না, ভিনি ছিলেন য/চ্ছ! লাভে অন্তষট 
এবং অনন্প্রতীক্ষ । তাহার অন্গর্ছিশ জ্ঞান'লোকে উজ্জ্ল। তাহার স্ক্ী যখন 
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গজ] জান কর্রিষ প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখন পৌরবাসিগণ তাগাকে দেখিয়া 
বলিভেন, “এহ ধমণীব শাখা সিছুর আমাদের দেশের গৌবব ।, 
উ্গঙ্গিনী ম। 
নগ্ন সভ্যতার আব একটি মনোধম চিত্র দেখতে পাই আমাদের মাতৃ পৃঞ্গাব 
মধ্যে। আমাদের আস্মাশক্তি মাতৃদেবী উলঙ্গিন'। আমরা মাকে একথান বস্ত্র 
দিতে কু্ঠিত হই । কিন্তু মাষের কেবল একটি নুসন্ত'ন হযেছিল, যিন কত কাকুতি 
মিনতি কবে, কেঁদে কেদে মাকে এডকে বলতেন-__ 
“মা বদন পব বসন পব, বসন পর মা ৬ঁমি গে! । 
চশ্দনে চাচ্চত জব। পদে দিব আমি গে। ॥৮ 
কিন্তু মা বসন পবলেন না । তিনি বল্লেন, না ভোদেপি যখন এত অভাঝ 
অভিযোগ, খন আম কি *বে বস্ত্র পবিধান কবি £ ককণ্মষী ম আমাদেব জন্য 
বস্ত্র ত্যাগ কবে চিবতবে উলঙ্গিনী হযে বইলেন। 


নগ্ন শর ওকদেব -গান্ব।মী 

এবাঁব হন্চুত খস্ণেব এক নগ্ন সম্াপীব বিবব” এস্লে প্রবন্ত হইল । উপবেখ 
অংশগুল জ্ানুষ ৮৯ এ৭ আলোচ্য খ্শিয স্তা।নে? ভূমিকা । তিন ছিসেন 
অথগুশাস্ত্রখিৎ ব্যাপ্ত ধ ্রীশুকদেব। ঠিনি আরীবন নঞএ্রসগাদী, £ মঙ্গ 
হইতেই ইলঙ্ষ। কখণ বস্ত্র এমনকি শ্ুদ্র কাপীন কন্থা বহিবাস পণঞ্ধ গণ 
করেন নি। অদ্মব। আনেকে পগ্ সন্ধাসী দেতোছ কিন্ত তাবা প্রথ্বণবহায হযতো 
বস্ত্র পবিধান কবেছ্িলেন, পবে খস্্র ত্যাগ কখেছিলেন। কিন্ত শ্রীষ্টকদেব গগাস্ব মী 
কোন কালেও ধদ্ব গ্রহণ কবেননি । 

তাহাব জন্মবহন্)ও মতি অদ্কত। তাহা পিত। ব্যাসদেব ব্রহ্গান্থত্র এবং আন্তান্থা 
শান্্র গ্রণযন কায যখ্ণ অন্তবে পবিত্ৃপ্তি লাভ ক।বতে পাগ্িলেন না, তখন শ্রীনাবদ 
আসিষ। তাহাকে উপদেশ দিপেন যে তিনি যদি শ্রীভগবানেব খপ গুণাপ্লীল। বর্ণন 
কবিতে প।বেন, ত "হলে তিনি 'অপাব আনন্দে পবিপুত হইতে পাবিবেন। সেই 
হইতে শ্রীমন্তাগবতের কুটি । শ্রীনন্মহাপ্রভু বলিতেন, 'শ্রীনভাগবত বেদেব অকৃত্রিমভ"ম্য 1” 
শ্রীসাতন বলিতেন, শ্রীভাগবত সর্বশাস্ত্া।বগীযুষ, সর্ববেদৈক সংফল এবং সর্বসিদ্ধান্ত 
রত্বাঢ্য ॥* প্রণবে যাহ! খীজাকাবে নিহিত রহিয় ছে ব্রক্গস্থত্রে যাহা হুত্রাকারে 
গুন্ফিত আছে এংং শ্রীনাবায়ণ হ'তে পণাম্পব' ক্রমে প্রাণ্ধ চতুঃঙ্গোকীতে যাহা ব্যক্ত 
হইয়াছে তাহাই শ্রীমদ্ভাগবতে পত্র পুষ্প ফলে সুশোভিত হইখা বিবাট মহীকহে 
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পরিণত হুইয়াছে। শ্রীকৃ্কই ভাগবতের প্রতিপাদ্য দেবতা । ভাগবতশান্ত্র ভক্তি এবং 
প্রেমধর্মের একাস্তিক প্রতিষ্ঠা । 
তাহার পিতা শ্রীব্যাসদেব যখন বদ্দরিকশ্রষে বসিয়! তপস্থা। করিতেছেন, তখন 
তাহার বাসন! হইল ষদি কোন শ্ুন্বপ্রেমিক ভক্ত তাঁহাকে শ্রীভগবানের সরসলীলা 
কথ! গুনাইতে পারেন তাহাহইলে তিনি চরিতার্থ হন। সে কারণ তিনি এ প্রকার 
এক পুত্র সন্তান লাভ করিবার প্রাণের বাসনা শ্ীভগবানের চরণে নিবেদন করিলেন । 
তাহা ফলে শ্রীশুকদেবের জন্ম । সুতরাং শুকদেব তাহার তপশ্যালন্ধ পুত্র । ব্যাসদেব 
বদরিকাশ্রমে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়' তাহার অপর ন ম বদরায়ণ এবং 
শতকদেব তাহার পুত্র বলিয়! তাহার আর এক নাম বাঁদরায়ণি। 
শুকদেব নামটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । ইহা আমাদিগকে বৃন্দাবনম্থ নিকুঞ্জে 
শ্রীতীরাধাগো'বন্দের পরম আদতে প্রতিপ(লত দক্ষ এবং বিচক্ষণ নামক শুকপক্ষীদ্বয়ের 
কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। তাহারা শ্রীশ্রীরাধাগোশিন্দের ন্ভিত নিকু্জক্রীড় প্রত্যক্ষ 
দর্শন করিয়। মধুর কে!মলালাপে ললিতা সথাবৃন্দের নিকট ব্যক্ত করিতেন। 
নিশান্তে বনদেবতাবুন্দাদেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইযা সাহারা স্মববিল'সে বিভোর 
মুগলের কপট নিদ্র| ভাঙ্খাইয়! দেন । তাই মনে হব তাহার'ই এইবার গুকদেব রূপে 
জন্ম গ্রকটন করিয়া ধঘগলের সবো২কর্ষলীলাক 1 হনী মনোহর কবে বর্ণন করিয়া 
জগত্বাসীকে .মাহানদ্রা হইতে প্রবোধিত ক রনার উদ্দেশ্যে ধ্রাধামে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । 
গ্রীল খিশ্বনাথ চক্রবি মহাপম (নকুপ্জ পা'লভ গুক পক্ষীর সহিত ুঁকদেবের তুপন' 
করিষা তাহার 'কৃষ্ণভাবনা” গ্রন্থে লি খয়াছেন,-_ 
“বুন্দেঙ্গিতজ্ঞঃ স বিচক্ষণ: শুকঃ 
শুকো। যথা ভাগবতার্থকো বিদঃ | 
দক্ষঃ প্রবোধে জগতাং প্রভোরিতি 
প্রেমাম্পদাত্বান্ুপমহ সমহ)ধ'ৎ ॥% 
বৃন্ধাদেবীব ইঙ্গিত পাইয়া দক্ষ এবং বিচক্ষণ নামে ছুইটি শুক পক্ষী যেমন জগৎ 
প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভগ্রনে দক্ষ ও “নি-ক্ষণ নামের সার্থকত! লাভ করেন, তেমনি 
ভাগবত তত্ববিৎ শ্রীশুকদেব ইগাতেঃ মায়। নিদ্রা ভঙ্গ করিতে দক্ষ এবং বিচক্ষণ। 
প্র. শুকর্দেবের জন্মরহস্য 
শ্রীশুকদেব গোস্বামিপদের জন্ম প্রকটনের একটি অলৌকিক কাহিনী টি 
তিন দ্বাদশ বৎসর মাতৃগর্ভে ছিলেন। এদিকে ব্যাদেব পুত্র ভূমিষ্ঠ হইতেছেনা 
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দেখিয়া অতিশয় শক্কাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি বালক, এতকাল মাতৃগভে 
বাস কবিতেছ, ভূমি হইতেছ না! কেন?” তখন গর্ভমধ্যস্থিত বালক উত্তর কবিলেন, 
না! আমি ভূমিষ্ঠ হইব না, কারণ ভূমি হইলেই মাধ! আমাকে কবলিত করিবে । 
তবে বদি স্বয়ং ভগবান আসিয়া আমাকে আশ্বাস দেন দে আমি জন্মগ্রহণ কৰিলে 
মায়াতীত হইয়! থাকিব তাহাহইলে অ মি ভূষিষ্ঠ হইতে পারি।' ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ 
খন তাকে অভয় দিয়া বলিলেন যে তি ন ভূমিষ্ঠ হইলেও মায়া তাকে কবলিত কণ্রিতে 
পাবিবে না, তখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন । ভূমিষ্ঠ হই ই তাহাব নবযৌবন প্রাঞ্চি এবং 
অনিন্যযন্থন্দর কান্তি । ভূমিষ্ঠ হইযাই তিনি উলঙ্গাবস্থায় গৃহ পরিত্যাথ করিয1! বনের 
দিকে ছুটিতে লাগিলেন। 


শুক-দেবের বনে গমন 

তিন ব্রক্মানন্দে বিভোর, তব বাহ জ্ঞান নাই, স্্পুকষভেদ জ ন নাই । নদীতে 
গন্ধর্ব পত্ঠীগণ নগ্নীবস্থাষ জলকেলি কবিতেছিলেন, সেই সময অঙ্লাধাবণ লাবণ্যপুঞ্জ 
নগ্ন বালক সেই দিক দিযা ছুটিতেছিলেন। ত'কে দেখিয়া গন্ধর্ব পত্রীগণ কোন 
প্রকাব লজ্জা! এবং সংকোচ 'অন্গভব কবিলেন না। 

ব্যাসদেব তাব পুত্রকে ফিশইয় শানিব+ব চন্য পশ্চাঁৎ পশ্চ+ৎ ধাবমান হুইলেন। 
তাহাকে দেখিযা গন্ধর্ব পত্রীগণ ব্যস্তমন্ত হইয গাত্র অণ্ববণ কবিলেন। তাহাতে 
ব্যাসদেব 'অতীব আশ্চ্যান্থিত হইয। জিজ্ঞাসা করিলেন, “ম! আ“ম অশীতি বর্ধ পৰ 
বৃদ্ধ, আর আমাব পুত্র নবযৌবন দম্পন্ন। তাকে “দখে 'মাপন"বা লঙ্জান্ুভব কণবলেন 
না, আব মামাকে দেখে লজ্জ! কবিতেছেন কেন? তুভ্তরে গন্ধ পত্বীগণ বলিলেন, 
'আপনাব পুত্র সম্পূর্নকপে বাহ্জ্ঞানশূণ্য এব' ত্রন্ষ'নন্দে বিভোব। বাহ্ান্থসন্ধান 
করিবার তাব কোন 'অবসর নাই। তিনি যৌবন প্রাপ্ত হইলেও শন্পুর্ণৰপে মাধাতীত । 
্থতবা তকে দেখে আমর! লজ্জান্ুভব কব নাই। কিন্কু আপনি বৃদ্ধ হইলেও 
তা ম্কীয মাযাতীত হইতে প'বেন নাই । তাই আপনাকে দেখে আমবা 
লজ্জাছুভব কবিতেছি।” ব্যাস্দেব পুত্রের এবক্পরক্কাৰ গুণ শ্রবণ করিয়া পবম 
আনন্দিত হইলেন । 

ধদিও খবিপ্র“র ব্যাসদেব মায'তীত তথাপি তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া গর্ব 
পরীাণ ইঙ্গিতে জগৎ্তক জানাইযা দিদেন থে, জীবের যৌনম্পৃহা এভইদুর্দমনীয় 
তা! যেমন যুবক্দিগকে আক্রমণ কবে, তেমনি বার্ধক্যাবস্থাষ ইন্দ্রিয় শিথিল হুইয। 
পডিলেও যৌনস্পৃহ৷ একেবারে প্রশনিত হয ন'। এমন কি সাধকৰৃন্দের গভীর 
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সাধনার অন্তব'লে আত্মগোপন কবিয়] সময বিশেষে 'আত্মগ্রকট করে। গীতায় উত্ত 
আছে ১» 

“বিষয়। বিনিবর্তন্তে নিখাহণ্বশ্ত দোইনঃ | 

রঙবর্ঞং রম্প্যস্ত পববধৃষ্টা। নিবর্ততে ॥” 

(দ্বিতীয় অধ্যায় €৯ »ক্লাক) 
ইন্দ্রিয় বর্গ শিথিল হইলে “দহীভোগ্য বন্ত গ্রহণ করিতে পারে ন' সত্য, কি তাহাতে 
দেহীর ভাগেচ্ছা থাকিয়। খায। খরং অতৃপ্তি নিবন্ধন আবও প্রজ্লিত হ্য। 
একমাত্র রসন্ববপ ভগবনের দর্শন লাভ কৰিলে ভোগেঞ্জ। চিরতরে বিলুপ্ত হয়। 
মদনের মোহপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিলে মদনমোহনেব শরণাপন্ন হওয়ার 
প্রযোজন। ইহাই বৈষ্ণবাচাধ্যগণে+ মত বিবেক । 

এদিকে ্রীশুকদেব গভীর বন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সমগ্র বনানী তব পের 
“জ্যাতিতে আলে |কত হইল। কাঠ বধাগণ কাঠ কাটিতে আসমা দেখি যে একটি 
অসামান্ত (জ্য'তিঃপুগ্জ সাবা বনে ঘুগ্সিযা। বেডইতেছে,। ভাহ'কে দখিয। ত"হ৪ 
অ'উশয শঙ্ষিত হইয উঠিল এবং তাাকে অপদেবত। বলিষ। মনে ক বল। পরিশেশে 
ত*বা ব্যাসদেবেখ নিকট আসি সমস্ত বৃত্তান্ত 'নবেদন করিল। এই শ্যোঙিঃ এুঞ্ 
যেকে তাহ ব্য*'সদেখেখ বুঝিতে বাকি বঞিল না । তখন তিনি মনে করিলেন 
এইবাৰ পলাতক শক পক্ষকে টঢিঞ্রন।বদ্ধ কবিতে হইবে। ত-দ্ধেশে তিনি এক 
কৌশল স্থির ক লেন অবশ্য তিনি শুক পক্ষীকে পিঞ্র/বন্ধ করিতে পারেন নাই, 
'৩বে ত'হ!কে নিতেদ বর্ষ নন্দ হইতে কষ নন্দে 'আনযন ক রয ছিলেন। 
নগ্ন ৩€০দবের পরাক্ষিতের সভায় শাগবত পঠন 
তিনি +ঠব্ষাগণকে বলিলেন «তাদের দুটী মন্ত্র পড়াইতেছি॥। তোঁবা এই 
দুটি মন্ত্র কস্থ কষ্‌। এই বাপদেশে তাহাদি"কে ভাগবতের শ্রীকষ্চের রূপ এবং 
গুণ মশ্বন্বীয় দুইটি ধোক কণ্স্থ কখাইযা লইলেন এবং বলিলেন, “এবার তোর 
গিয়া যখন সেই ভূতকে দ্থ.(ব, ভথ্ন এখ এইটি মন্ত্র বামে উচ্চৈঃম্বরে "আবৃত্তি 
কষ্বি। হা গুনে সেই তত তোদে গশ্চা্ৎ পশ্চাৎ ছুটতে থাকব । তোবা। 
তাতে যেন ভয করিস্‌ না । আমাখ '* কট একেব"রে -দীড়ে চলে আর্মব | তৎপবে 
আমি “সই ভূতকে ঝাঁড়াইযা দিবি" 


কাঠুকিষযাগণ বনে মধ্যে গিষ ধখন “সই শ্যোতি*পুঞ্জকে পুনবাষ দেখিতে পাইল, 
তথন তাহার ব্যাসদেবেব নিপ্শক্রমে ৬গবছেব ছুইটি প্লে একে একে অংবৃত্তি 
কবিতে লাগিল। 
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প্রথম ঈ“কটি কিশোর কৃষ্ের রূপ বর্ণন, যথা ভ'গবতে +-_ 
“বহণগীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়ো: কণিকারং-_ 
বিভ্রত্বাসঃ কনককপিশং বৈহয়ন্তীঞ্চ মালাং। 
রঙ্জা'ন্‌ বেশৌরধর ম্ুধয়! পুরয়ন্‌ গোপবৃন্ৈ 
বৃন্দারণ্যং ব্বপদঃমণং প্রাকিশদগীত কীণত্তিঃ ॥* 
(ভাঃ ১০।২১।৫ বেণুগীত ) 
শ্ীরুষ্ণ নটবর শরীর ধাবণ করিয়া স্বীয পদাক্কিত রমঈীয বুন্দাবনে প্রবেশ করিলেন । 
তাহ” মস্তকে মযুরপুচ্ছের মুকুট, কর্ণ্ধয়ে কণিকার অবতংস, পরিধানে কনকবৎ 
কপিশবর্ণ বসন, গলদেশে বৈজযন্তী মাল।। তিনি স্বীয অধর স্থধা বেণুরজ্জে পৃব্ণ 
করিতেছেন আর গোপী ণ তাহার কীতিগান করিতেছেন । 
খ্িশিয় শ্লে'কট শ্রক্চেব কারুণ্য গুণের বর্পন, যথা 
£অহো। বকীষং স্তনক'লকুটম্‌ 
জিঘাংসয পায়য়দপ্যসাধবী | 
লেভেগতিং ধাত্রুচিতাং তোন্ং 
কম্থ। যালুং শবণং ব্রজেম ॥”৮ (ভা; ৩২ ২৩) 
অহে!! অসাধবী অর্থাৎ ছুষ্টত্বভাবা পৃনা বাক্ষসী ত'হাব স্তনে কালকুট মিশিত 
করিষ , জিঘাংস! বৃত্তি অবলম্বনে ছয দিনেব শিশু শ্রীকুষ্ণকে স্তন পাঁন কবাইবা 
মারিবার জন্ত মাতৃরূপে স্েছভরে ক্রোভে ধাবণ করিক্লাছিল বলিয়া, তাহাকে যিনি 
সংহাব করিয়া ধাত্রীগতি দ'ন করিযাছিলেন, ত হাব ম্তাষ ককণাময আব কে আছে? 
সেই হতারিগতিদায়ক পরম দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অ'গ ক'হাকে শরণ লইব? 
শ্লোক শুনিযা আত্মহারা হইয! শুকদেব তাহ"দেব পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং 
অবশেষে তাহাব পিতার চরখঙলে আসিষা পতিত হইলেন। ব্যাসদেব তাহাকে 
সমগ্র ভাগবত শিক্ষ। দিলেন এবং প্রাষ্টকদেব নিতেদ ব্রন্ধানন্দ হইতে কষ্ণানন্দে বিভোর 
হইযা নগ্ন পরিব্রাজকরূপে পুনরায় ঘুবিষ। বেভাইতে লাগিলেন । 
তংপরে রাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ উপস্থত হইল । সপ্ত দিবসের মধ্যে তক্গক 
দংশনে ত'হ“র প্রাণ বিয়ে'গ ঘটিবে । খাজা পরীক্ষিত মৃত্যু নিশ্চয় জেনে গঙ্গাতীরে 
প্রযোপবেশনে পড়িয! রহিলেন । বাজষি, মহষি, দেবধি প্রভৃতি অগণিত খধিগণ 
বত প্রবৃত্ত হইয়! তাহাকে সেখানে দেখিতে আসিলেন ৷ ফলে তথায় খধিবৃন্দের এক 
মহুতী সভা! গঠিত হইল পরীক্ষিত মহাশষ মুমূর্যু জীবের আত্যস্তিক মঙ্গল কি তাহা 
জানিতে ইচ্ছা করিলেন। কেহ কর্মমার্গেব কথ কেহ জ্ঞান মার্গের কথা, কেহ যোগ 
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মার্গেব কথা তুলিয। তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন । কিন্তু হ্রীবের আত্যন্তিক মঙ্গল 
ক্তাহাব প্রকৃত সমণধান হইল ন । 

এমন সময কোথ হইতে নগ্ন পরিব্রা ক শ্রীত্কদেব সেই সভাষ আসিয়া উপনীত 
হইলেন । ্িন একেব+বে উল+, লজ্জ। নাই, সংকেন্চ নাই এবং লৌকিকতা৷ নাই। 
একথা ন কেখগীন কিন্বা বহিবাঁস পধান্ত পট ধান কব্যি! ,সই মহতী সভাষ 'অ'সেন 
না| কিন্তু তাব নগ্ন দেছেব মধা দিষ যে অলৌকিক জ্যোতিঃ বহিব হইতেছিল 
₹াবা সেই »ভা উষ্ভাসিত হইপ। সকলেই এমন"ক তাহার পিত , পিতামহ পরান্য 
গু্ভনখগ কে গ গোখান কবিষ উহ কে সম্বর্ধনা কবিতে হইযাহিল। 

সেই মহতী সভা গুকঝপে আমন গ্রহণ কবিয! নগ্ন অবধৃত পরীফিতকে 
সমণ্র ভাগবত শস্ত্র শবণ কখাহলেন। শ্রেতব্য বস্ত কি, জ্ঞাতশ্য বস্ত কি 
পঞ্ম পবিত্র বস্তু কি, জীব্বে অভ্যন্ঠিক মঙূল & তাহ" সবিস্যারে বর্ণন। 
এ নিলেন । প্রীঙবি” সৎস শীশাকথা তাহব শ্রীমুখ 5»তে নিও হইতে ল'গিল। 
সেই লীলা কথ" মকরন্দ পান কখিযা বজ' পরীক্ষিত এাং তত সঙ্গে সঙ্গে 
খাঁনবুন্দ সকলেই পবমাতৃপ্তি ল'ভ করিলেন। বা€। পরীন্ঘিত আত্যন্তিক শ্রেয়া 
লাভের উপায শ্রবণ কবয়' গতসন্দেভ হহলেন। যে সবস হরি কথা শ্রবণ 
লালসা ব্যাসদেব বদণ্বিকাশ্রমে বপিযা তপস্যা কবিলেন, সেই তপন্তালব পুত্রের 
দ্বর1 তাভার সই বাসনা পুগমাএ'ষ সফলতা ল ভ করিল। 

আমর। সাধারণতঃ গ্রশ্ন করি ভাগবতপাঠ শ্রবণে কি ফল হয। ভাগবতে 
ফলশ্রতির কথ। বিশেষভাবে লেখ! আছে বটে, কিন্তু আমাদেব নিকট প্রশ্ন 
কবিলে উত্তর আসে-্গগগবহশাত শ্রথণে সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হয এব" ফাড়া 
কাটিধা যায়। একথা খুবই সত্য। পবীন্সিঠেথ ফড|] কাটিযা গেল। তক্ষক 
আব দংশন করিতে আসিতেছে না । কিন্ত রাজা পবীক্ষিত আমাদের ভ্াষ 
সাধারণ মানুষ ছিলেন না, যে ফাড়া কাটিযা গেল বলিয়া সন্তষ্ট রহিবেন। 
তিনি তক্ষককে আদেশ করিয। ডাঁকিলেন, তদ্ষক সমর আগত, তুমি আসিয়। 
মাকে দং*ন কব। কিন্তু-যে-স্থল হবি বখায় ভরপুব, ষে স্থলে শ্রীশুকদেব 
পোস্বামী ভাগবতী কথার বক্তা এব পবীক্ষিতকে কেন্দ্র করিয়া অগণিত দেবধি, 
রাভধি এব* মহধি সেই লীলা কথাব শ্রোতা এবং স্বযং ভগবান শ্রীরুষ্ণ যেখানে 
স্বীয় হরিকথ য বমিত, সে স্থানে তক্ষক আদিষ কি প্রকাবে দংশন করিতে 
পাবে? তক্ষক আব আসে না । কিন্ধু পরীক্ষিত আত্যন্তিক শ্রেয়: লাভ 
করিয়া সম্পূর্ণ নিভীক। ভিনি কথন মৃত্যুকে ভয করতে পারেন না। পুনরায় 
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তক্ষককে সগ্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তক্ষক সময় হইয়া আসিয়াছে, তূষি আসিয়া 
আমাকে দংশন কর। নতুবা! ব্রহ্গবাক্য নিক্ষল হইবে, ধর্মলোপ পাইবে ।” তখন 
তক্ষক আসিয়া রাজা পরীক্ষিতের আদেশে তীহাকে দংশন করিল। পরীক্ষিত 
মৃতু পরপারে চলিষা গেলেন। মৃত্যুকে বরণ করিয়া চিরতরে মৃত্যুীয়ী হইয়] 
রহিলেন। 

এই আখ্যাগ়িকা বিভিন্ন জনে বিভিজ্থ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাঁকেন। কত 
মনে করেন, ইহা নিছক কাব্য কাহিনী, কেহ মনে করেন ইহা রূপক, কেহ 
মনে করেন ইহা ধর্মতত্ব বিশ্লেষণের একটা মনোবম পটভূমিকা। কিন্তু সে 
যাহা হউক এখানকার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে একটী নগ্ন অবধূতের দ্বাব। 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের অপুর বিশ্লেষণ হইল। ইহা! নশ্রসভাতার অপূর্ধ 
এতিহ্য। 

বিলাসী ভগবান 

পরিশেষে বন সভ্যতার পূর্ণপর্িণতি কোথায তাহাই এই প্রবন্ধের মথ্া 
আলোচ্য বিষষ। বন গভ্যতার পূর্ণ তাৎপর্য আমরা ্দখিতে পাই বৃন্দাবনেব 
নিগৃড ভজন বহস্তের ম্ধা দিযা। অখহা বন্দাবনের ঠাকুর বুনোও নন, নগ্পও 
নন। তিনি অতীব বিলানী এবং প্বম সুন্দর। বিঙগ'সেব যত কিছু উপকন্ণ 
আছে, তৎসকলেই তীাহাব প্রয়োভন। সমগ্র রঙ্দাণ্ডের তিনিই অখণ্ড ভোক্ত।। 
কর্তৃত্ব এবং ভোর কেবল হাতেই পথ্যবাসত হয। জীবের কতৃত্ব এবং ভেক 
খণ্ডিত, হ্তরাং ছুঃখশোকময় । তিনি বিশ্বেব ভোক্তাকপে হষ্টিব বন্ধে রহ্ধে 
অন্রপ্রবিষ্ট হইযা বিলসিত হন। এই ভাখ যিনি মশে মর্মে অগ্ুভব করিতে পারেন, 
তিনিই কেবল বিশ্ব স্থ্টিব মূল রহম্তয উদঘাটন করিতে পাখেন, নতুবা অপ 
কোন দ্বার্নিক মতবাদের ছার স্ষষ্টা মুল প্রয়োজনীয়ত। প্রমাণিত হইতে পাপে 
না। তিনি যখন তাহার স্বরূপ শঞ্জির সহিত বিলসিত হন, তখনই তিনি 
পরব্রজ্মদূপে অভিষ্থিত হন। ইহাই বৈষ্ণব বিদ্বদ্জনগণেব অভিমত | 

তিনি যদিও বিলাসী, তথ।পি তাহাকে ধাহার! ভজনা করেন, তাহাদি কে 
তিনি একেবারে নগ্ন করিয়া তুলেন বদি একখান! নুক্স মনোরম বস্ত্র পরিধান 
করিয়া, তাহাকে আরাধন। করিতে বাঁওয়া! হয় তাহা হইলে তিনি বলিষ। 
উঠিবেন, ছি কাঁপড় খানা আমাকে দে, আমাকে পরাইয়া দিলে কেমন হন্দব 
দেখায় দেখ ॥। মা বস্ত্র পরিধান করিতে চাহিলেন না! ধটে কিন্ত এ-ঠাকুবেব 
বিলাস লালস। অতীব বিচিত্র। মূল্যবান বসন তৃষণ এবং বিবিধ অলঙ্কারা দতে 
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বিভূষিত "হইয়া তাহার নিকট গেলে তিনি বত্রদিতে চাহিয়! বলিবেন, “এ বেশ- 
ভূষণ কি তোরে সাজে, এগুলি দিযে আমাকে সাঞ্জায়ে দে দেখবি, কি কুনার 
বলে তোদের বোধ হবে। সনাতন প্রভু মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিয়া, বিপুল মান 
প্রতিপত্তি দূরে ফেলিয়া দিব! একেবারে ফকির হইয়া চলিষাছেন। পথে তাহার 
ভগিনীপতি তাহাকে শীতবৃষ্টি হইতে বক্ষা পাইবাব জঙ্ত একখানি ভোট কম্বল 
দিয়াছিলেন। কিন্ত ঠাকুরের লোলুপ দৃষ্টি পভিল সেই ভোট কম্বলের দিকে । 
পরিশেষে সনাতন প্রসকে মূল্যবান ভোট কম্বলের পরিবর্তে, ছিন্ন কন্থা গ্রহণ 
করিয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে হইল। অতএব যদ্দিকেহ বলেন যেবৃন্দাবনের 
ভঙ্গন নগ্ন সভ্যতার রূপান্তর তাহলে প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই । 

কিন্ত তাহা হইলেও এখানকাব ভগবান অখিল রসাধূতসিস্কু নবকিশোব শ্যাম, 
লীলাপুরুষোত্তম এবং মৌজ্ী ভগবান । শ্্রীমন্মহাপ্রত্র অনুগত ভক্তগণ এবস্প্রকার 
ভগবানকে ভজন কর্সিযা আন্তবিক সুখ লাভ করেন। .স ক'রণ খাহাদের 
উপাস্য দেব বত ভোগী, ভাহারা ভত ভ্যাঞগী। অপর দিকে খাহাদের 
উপাস্য দেব বত ভ্যাগী, তাহারা ভত তভোগী। ইহার তাৎপর্য; এই যে 
ভোগ্ী ভগবানের বিলাস বাসন! চাবতার্থ করিবার জন্ত, তাহাব ভক্তগণকে সবস্থান্ত 
এবং ফকির হইতে ভয়। তাহার নিকট হইত কিছু চাওয়ার অভিলাষ থাকে 
ন]। অপর পক্ষে যোগী ভগবানের ভক্তগণ "হার নিকট হইতে কিছু পাইবার 
আশায় সাধনে প্রবৃত্ত হন। অতএব উভষ সাধনার মধ্যে বিরাট ব্যবধান । 


রম্দাবনের বৈশিষ্ট্য 


বৃন্দাবন বিহারী শ্ররুষ্ণের রূপেব "ধু এতই উচ্ছসিত, .য তাহা ভাষ। 
দ্বারা ব্যক্ত কর! যায না" তাই মধুর মধুর বলিবা পবিসমাপ্ত কঞ্গিতে হয়। 
তাহাকে মণিমাণিক্য খচিত বিবিধ তৃষণে বিভষিত করা হইলেও তাহার অঙ্গের 
ভূষণ ঠাহার অঙ্গ কান্তিকে বধিত করিতে পানর না, উপরন্ত তাহার শ্যামল 
কাস্তিচ্ছট। দ্বার! ভূষণের ভূষণত্ব বিহিত হুষ , চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন :-__ 
ভূষণের ভূষণ অজ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ 
তার উপর ক্রু ধঙ্ছ নর্ভন 
তেরছ নেত্রাস্তবাণ, তার দুঢ় সন্ধান 
বিন্ধে রাধ। গোপীগণের মন ॥॥ (২২১৮৭) 


২৫ 


মু 


তিনি কখন কখন মূল্যবান বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করয়া বনসাজে বিতুষিত 
হইতে ভালবাসেন। তাই তীর বাহুতে পল্লবের অঙ্গদ, শিরে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া 
কর্ণে কর্নিকার অবতংস, পদেনৃপুর এবং গলে পঞ্চবর্ণের বন ফুলের বৈজয়স্তী 
মাপ।। তিনি ব্রজ গোপীদিগ্র সহিত বিবিধ ঝুীক্রীড়া। করিতে থাকেন। তিনি 
তাহাদের প্রেমে মাতোয়ারা | বুন্দাবনে এমন বংশীধ্বনি করেন যে তাহা শ্রব্থ 
করিয়! স্থাবর জঙ্গমে পুলকের সঞ্চার হয়। কর্তা ভর্ভাদিগের সম্মুখে ব্রজযুবতীগণের 
নীবিবন্ধ খসিয়া৷ পড়ে । সায়ান্কে স্বর্গের দেবীগণ কল্পবুক্ষ হইতে কুসুম চয়ন করিতে 
থাকিলে, বংশীরবে তাহারা পর্য্যন্ত বিবশগাত্রা হইয়। পড়েনঃ এবং তাহাদের হস্তস্থিত 
কুনুম সকল স্থলিত হইয়|! বংবী ধারীর মন্তকে আসিষ। পতিত হয়। যমুনার কুলে 
বন্্র রাখিয়”, ব্রজকুম'রীগণ নগ্লাবস্থায় জলকেলি করিতে থাকিলে তিনি তাহাদের বস্ত্র 
অপহরণ কারয়া তাহাদিগকে বিব1 করিতে চাহেন। তাহাদের লজ্জাকুলশীল 
সকলি অপহরণ করেন। 

তাহার কীতি কলাপ বিচিত্র। তিনি গুণ কর্ম বিভাগান্সসারে চাতুর্বণ্য কষ্ট 
করিয়। বলিলেন, তিনি স্বয়” অকন্ত। ৷ “চাতুর্বপ্যংময়াহুষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশ: । তলত 
কর্তার মপি মাং বিদ্ধ কর্তার মব্যয়ম । “( গীত', চতুর্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক |) 

কিন্তু ইহা তাহার বিপ্রলিগ্পা । কারণ তিনি তাহার জীবনের মধ্য দিয়া সব ধর্ম 
পাশন করিয়াছেন । “তনি কখন উদ্াভম্বরে গাতার মহাসন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্রাহ্মণ্য 
ধমের কার্ধ্য করিয়াছেন। কখন উদ্ধত দৈত্য কুল নিধন করিয় ক্গাত্র কুলোচিত ধন 
পালন করিয়াছেণ। কখন ,গাচাঞগ্ণ চোণালনাদি কপ বেশ্ত বুলোচত কাধ 
করিয়াছেন । কখন রাজন বর্গে পাদোদক বহন করিয়া এবং তদ্বারা তাহাদের চরুণ 
ধৌত করিষা শুদ্রেব কাষ্যও করিয়াছেন । কিন্তু এগুলি তাহার স্বরূপ গত কর্ম নছে। 
বৈষ্ুবগণ বলেন, দাসত্ব করাই তাহার স্বভাখজ কর্ম কিন্ধ তাহ! অনুষ্ঠিত হয় কেবন 
মাত্র বৃন্দাবন ধামে, অন্তত্র নহে। তিনি তাহার প্রিয়তমা শ্রীরাধার অলৌকিক প্রেষে 
মুগ্ধ হুইয়৷ তাহার সহিত বনবিহার, জলকেলি এবং নিভৃত নিকুঞ্জে সুরত ক্রিয়া করিয়। 
থাকেন। তিনি তাহার প্রিয্ন়তমার কটাক্ষ লক্গমীর কণ! মাত্র লাভ করিয়! ক্রীতদাস 
হন। তাই তিনি কখন প্রিয়ার চরণ কমল অলক্তক রাগে রঞ্জিত করিয়া দেন, কখন 
তাহার বক্ষে কেলি মকরাদি অক্ষিত করেন, কখন তাহার ব্রাতুল চরণ শিরে ধারণ 
করেন এবং সৌভাগ্য পূনিমা তিথিতে তাহার প্রেমে সম্যক বিলসিভ হইয়া তাহাকে 
বৃন্দাবনের জাত্রাজ্ঞী বলিয়! ঘোষণ। করেন এবং স্বয়ং তঁ'হার প্রহরীর কার্ষে আত্মনিয়োগ 
করেন। অতএব শূদ্রের কাধই তাহার প্রিয়তম কার্ধ্য এবং তাহা অনুষঠিত হয়, দেৰ 


১৩৬ 


ছল ব্রজ লোকে । ভগবানের এব্প্রকাব প্রেমাধীনতা বৃন্দাবন ব্যতীত অন্তত দুটি 
হয না এব" ্রকাস্তিক বৈষ্ণব গণ এই বসেব গমিক। 
বুন্দ'বনের মুগ্ধ নাক যেমন বৃন্দাবন তাগ কবিতে পারেন না, তাহার প্রিরতম। 
শ্রীবাধাও বুন্দীবন ব্যতীত স্বর্গ মর্ত “কন্থা গোলকের অধীশ্ববী হইতেও চাহেন 
না। কান্তেব সঙ্গম সুখ বৃন্দাবন বাতীত অন্থাত্র 'ম'শলেও তাহা! উপভোগ করিতে 
চাহেন না। 
এই মঞ্ধ নাক যখন তাহ ব প্রিষম। শ্রবাখাব ভাবে বিভাবিত হইয়!, কোপীন 
মাত্র সার করিয। নীলাচলে উদ্দণ্ড নৃত্য কধিতেছিলেন, তখন সাহিত্য দর্পণেব 
নিম্নোক্ত শ্লাকটি চাভাব শ্রামুথ হইতে নিঃহত হইযাছিল। 
£য” কৌমার হরং স এবহি বরস্তা এব চেত্রক্ষপা 
স্তে ঠোম্মীলিত মালতী স্থুবভষঃ .প্রীটাঃ কদশ্বানিলা: 
প চৈবাশ্মি তথাপি তত্র স্ববতবাপাব লীল। বিধো 
রেবা বেধাস বেতসীহক্তলে চেতঃ সমুতৎকঠতে ॥” 
কেন এক প্রাকৃত নাধিক। তাভ।ব সবীর নিকট হৃদ দ্বার উদঘাটন কবিয়। শ্বীয 
গাপন কথ বাক্ত কবিতেছেন । ।ন বলিতেছেন যে নি যথন কুমাবী ছিলেন 
তখন ঠ'ভাব নায়ক ভ'হাব বূপ *০ণে মুন্ধ হহয়' “বব নদীব তীবে, বেতশীতত্ষতলে 
তাহার সহিত সংগত ভহ্ষাছিলেন। তথন শ্ছিল চৈত্র মাসেব পবম বমণীয়। বসস্ত 
জন । প্রস্দুটিত ম পতীবু্তনের (সীবভ বহন কবিয়া মলযানিল কদস্ব কাঁননেব মধ্য 
দিষ প্রবাচিত হভষা তাহ দিগকে *ৎমুল্প কবিতেছিল । এখন তাভারা বিবাহ বন্ধনে 
আবদ্ধ। স্উ।পাব পর" এখ'* সন্পন্তিত ম্বাছেন। এখন « সই বসও কাল সমাগত । 
স্তগন্ধি মলয পব” এবনও প্রব+হিত হংয ভাহাদশাকে মামোদিত কবিতেছে । 
এথাঁ” ঠাহাব মন বেব তাহ বত হব? তশে তা ব প্রিষংনেখ সহিত বশসিত 
হইবার এনা ইৎ্কন্তিত হভতেছে। 
শরমাপ্রহ অন্তানভিত ৬ বধ” শাখদম করিতে পাখখা আীঙ্প গোস্বাণ তাহ।ও 
স্বখট্ত কেন দ্বা,। তাহার নম ব্যক্ত ক বয ছেশ। 
*প্রিষ পোষণ ২ সভচাধ কুকক্ষেত্র মিলিত 
স্তথা্ং সা বাধা তধিদমুভয়ো' সঙমস্্রখম্‌। 
তথাপ্যন্তঃ খেলন্সধুবমুবলীপঞ্চম হুষে 
মনে মে কালিশ্শীপুলিনবি পনায় স্পৃহয়তি ॥ 
বাধ কুরুন্সেত্রে উ হাব *প্রযতম কৃষ্ণের সহিত মিলিত ভইযাছেন। তাহাদের 
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উভয়ের সঙ্গম সুখ তাদৃশই আছে, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পরিতৃপ্ত হইতেছেন ন|। 
সেখানে শ্রীকুষ্ণের রাজ বেশ, হাতী ঘোডা, বাজধানীর .কালাহল এবং অগণিত মনন 
সমাগম দেখিয়! তিনি আনন্দিত হইতে পারিতেছেন না । তাহার মন চাহিতেছে 
যমুনা! পুলিনস্থ মধুর বৃন্দাবনেব দিকে, যে বৃন্দাবন তাহার কিশোব প্রাণ ব্লতের বদন 
নিঃসৃত মধুর সুরলীর পঞ্চম স্বননে মুখবিত এবং যেখানকাব তরু, লত' পত্র পুষ্প, 
আকাশ বাতাস প্রেমের শিহরণ জাগাইয়। দিষ! তাহার ভাব বাজ প্রবল বন্তাব আত 
আনয়ন করে। 
প্রীরপে গোম্বামী তাহার ললিত মাধব নাউকেব পূর্ণ মনোরথ' নামক দশম অঙ্ষে 

অন্ুব্প আর একটি স্সোক রচন। করিয়াছেন । নিযে ইা উদ্ধত হইল। 

“ধা তে লীলারস পবিমলোল্গিবি বন্তা পরীতা 

ধন্ঠা ক্ষৌনী বিলসতি বৃতা৷ মাধুবী মাধুরীভি: | 

তত্রান্মাভি শ্চটুল পণুপীভাবমৃগ্ধান্থরাত: 

সংবীতত্ত্র* কলষ বদনোল্লাষি বেণু বিভ'রম ।; 

স্বাপরের কোন এক কল্পে দ্বারকাস্থ নব রূন্দাবনে শ্রীবাধার সভিত শ্রীরষেেখ বিবাহ 

অনুষ্ঠিত হইযাছিল। সে স্থলে ননদ যশোদ' এব” ব্রজস্ত সখীবন্দ সকলে উপস্থিত 
ছিলেন । বিবাহের পর শ্্ররুষ্জ শ্রারাধাকে গিজ্ঞস' কাবলেন, “ঠিয়ে, অতঃপর 
তোমার জন্ত আব কি প্রিক্কাষ করিতে পারি” তদুভ্তরে শ্রবাধ আনন্দসহকারে 
বলিলেন, “প্রিষতম, ব্রজস্ক আম'ব সকল সী এখানে আসধ। মিলিত হউযাছেন, 
ভগিনী চন্ত্রাবলীকেও পাইলাম । বৃজেশ্বব* শ্বশ্রমাতাকেও পাইলাম । আণব এহ নব 
বন্দাবনস্থ নিকুঞ্জে তোমার সহিত আমাব মিলন হইল । ইস্ার প্র আর আমার কি 
কাম্য থাকিতে পাবে? তথাপি আমার একটি নিবেদন .তাম'র চরণে জানাইতেছি। 
তোমাব শীলারসের সৌগন্ধ উদগারি খন সম্ত দ্বার! পরিবৃত এব" মাধুষ্য -সা্তবে পরি- 
শোভিত পরম স্সাথ্য যে ব্রজ্ভভূমি বিরাজ করিতেছে, £সই বুজ্জাবনে চঞ্চলম্বতাবা এবং 
গোপীভাবে মুগ্ধাত্বঃকরণ। আমাদের সহিত তুমি বেগু নাদে আপ্যাহিত করিব বিহার 
কর।, জমর্থারতিমতী শ্রারাধিক! পট্টমহিষীত্ব প্রাপ্ত হইয়াও শ্রাবুদ্দাবনের উন্ুখতা 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না । কাবণ প্রমোদ্দাম বশত: চটুল স্বভাব! গোপীভাবে 
ুগ্ান্তঃকরণী গ্রভৃতি যে সকল বিশেষণে বিশেষিত হইয়া তিনি বংশীধারী'র সহিত 
বিহারের অভিলাষ করেন, তাহ! কেবল বৃন্দাবনে সম্ভব | বৃন্দাবন সর্বাতিশাক্ষী প্রেমের 
পরমলীলাস্থলী ৷ বুন্দাবনের বনভূমি যুগল কিশোরেব পাদলক্ী দ্বারা! বিভূষিত। 
এতত্বারা বুন্দাথনের বনমাহাত্মা স্চিত হয়। অপর পক্ষে ইহা পরকীয়। ভাষেরও 
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ভোতক। অঘটনঘটনপটারুসী যোগমায়! কর্তৃক ন্তন্ত পরকীয়া আব্রণটা ইন্ধুক 
হইলেও শ্রীরাধারাপীর পরকীয! ভাব মাধুর্য আশ্বাদন করিবার অভিলাষ প্রপমিত হয় 
না। তাই বুন্দাবনের প্রতি তাহার লোলুপত। থাকিয়া! যায়। কারণ ইহা! কেবন 
বৃন্দাবনেই সংঘটিত হয়, অন্তত্র ইহার স্থান নাই) 

“পবকীয়্াভাবে অতি বসেব উল্লাস । 

ব্রজবিনা ইহার অন্ত্র নাহি বাস।” 

'্বভএব ইহ; হইতে মনে হয যে মপ্রকটে বা প্রকটের অন্ত কোন স্থানে 
বদি পবকীয়। ভ"্ৰ ন। থাকে, তাহ। ভইলে প্রকচত্রজেব লীলামাধূর্য নিশ্চয়ই 
অধিকতম হইবে । 

শ্রীরাধ! -যমন রক্ষধানীব আনন্দ চ'হেন না, নিভৃত নিকুগ্তে যেষন শ্রীকফের সহিত 
বিহার কবিতে ভালব"সেন, সেই প্রকার ধীর প্লিত ন*গর শ্যাম বৃন্দাবন পত্রিতাগ 
কবিয় তঅন্য* যাইতে চাহেন না । তাই শ্রমন্মহাপ্রতু শ্রৰপকে ললিত মাধৰ এবং 
বিদ্প্ধ মাধব নাটককে পথক যে'জন! কবিষ। “লখিতে আদেশ করিয়া বলিম়াছিলেন, 
এনপ, তে“লাব লটকে ' অথাৎ বিদগ্ধ ম'ধব নাটকে ) ভঙ্গি এ হেন কষ্চকে বুন্দাবনের 
বাহির কবি» :, অপব দ্দিকে সাধকবন্দ সধাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া এই বনের 
ভজন কবেন , এমনকি বুন্দাবনের বুজঃ দ্েবতাগণেরও অভিলধিত। সবশাস্ত্রবিৎ, 
বুদ্ধিসত্ম ফবাজের মন্ত্রী পরম ভাগবত ্রীউদ্ধব মন্থাশয় বন প্রেমে এতই মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন ,য “তিনি বৃন্দাবনের তার্ণজন পাইব'ব নিমিভ প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 
যথা ভাগবতে 

“আস্পমহে। চরণ বণুস্বযামহং আ্যাম্‌ 
বন্দাবনে কিমপি গুল লতৌবধীনাম্‌। 
যা দ্ুস্তজং স্বক্তন শাধ্য পথঞ্চ হিত্বা 

ভেঙু মুকুন্দ পদবীং শ্রতিভভি বিমুগ্যাম, ॥ 

শ্রক্ণেব গতি ব্জদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ দর্শন করাইবার নিমিত্ত এবং তাহাদের 
বিরহ বাথা উপশম কবাইবার নিমিত শ্রকষ্চ যখন শ্উদ্ধবকে মথুর! হইতে বার্তা দিয়া 
ব্রজে প্ঠইলেন, তখন পরম ভক্ত উদ্ধব মহাশয় শ্রীকষ্ের সংবাদ বহন করিয়া 
বন্দারনে আ-সয়া ব্রজবামাগণ যে ভাবে বলবৎ উৎকঠাব সহিত ইহকাল, পরকাল, 
লোকধর্ম ,বদধর্স, ধৈযা, লঙ্জ। প্রভৃতি জলাঞ্জলি দিষ শ্রীকঞ্ের অভিমুখে ধাবমান! 
হইতেন. সে সকল শুনিয়া তাহ'র বিস্ময়ের সীমা রহিল না । শ্রতিগণ গভীর অনুসন্ধান 
কবিষাও মৃকুন্দের যে পবম প্দ লাভ করিতে পারেন নাই, সেই ছুল্পভিপদ তাহারা 


২ 


তাহাদের অতুলনীয় প্রেম সম্পত্তির দ্বারা অনায়াসে লাভ করিলেন। ইহা! হইতে 
আর আশ্চর্য্যের বিষন্ন কি হইতে পারে । তখন তাহাদের আশন্ুগত্যে শ্ীরুষ্ণের প্রতি 
জাতীয় সেবা করিবাব জন্ত তাহার লোভ জন্মিল। 

কিন্তু তাহার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না যদি তিনি তাহাদের 
চরণ রেণু লীভ কবিতে না পাবেন। তাই তিনি ব্রজে তৃণ গুল্ম লত! বপে জন্মগ্রহণ 
করিবার প্রার্থনা! কবিলেন। তাহার কারণ ব্রক্ত রমণীগণ যখন প্রবল উৎকষ্ঠাব সহিত 
দিগ বিদিগ, জ্ঞানশৃষ্ঠ হইযা। শ্রীরুষ্টের বংশী ধবনিকে লক্ষ্য কপ্িষ৷ উন্মাদিনীব হ'য 
ছুটিতে থাকিবেন তথন তাহাদের পদধূলি সংস্পর্শে তু” গুম লতাদিগেব গাত্র বিভৃষিত 
হইতে পারিবে । তিনি দীর্ঘশিব বুক্ষ হইতে চাহিলেন ন"» কারণ তাহাদের পদবেণু 
বৃক্ষের উন্নত মর্ভক স্পর্শ করিতে পারিবে ন। এখং সে কাবণ "হব অভিলাষ পর্ণ 
হইবে না। তাই তিনি বুন্দাধনে তৃণ গুল্ম লত' প্রৃতিব কন একটি হম্মলাভ 
করিবার ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। | 

এই বিলাসী ভগবানের ভজনা কবিষ' ভক্তগণ অপুর্ব প্রেমে মহীয"ন্‌ ভইযা হহার 
বিপবীত গু৭ লাভ কবেন। অর্থ'ৎ তিনি বিলাসী. হ'হাব তক ৭" |ৰ্লাসবিমুখ 
তিনি হন মৌজি এবং ভাহাব ভক্রগণ তাভাঁব সেবাৰ জন্য বিপুল বর্মোুলাহে 
উদ্দীপ্ত । তিনি ভোক্তা তাঙাব ভক্তণদ ত্যাগী । এই বন সভাত' আগমদেশ 
শুফ জীবন ধারাকে সবস করিষ' পবমে জল প্প্রেম মার্গে পবিচালিত কবিবাছে এবং 
এই মধূব পথেব সন্ধান দযাছেন রাখা বিভাবিত স্বয়ং ভগবান ভ্রীমন্মন্থা প্রভু । 
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চতুধিংশ তরন্ষ 
শৃজার রস 


শূঙ্গার ব্রসকে মধুর রস বলে। ইহ] 'আাঁদিরস বা মুখ্য রস । ইহা উন্নত এবং 
উজ্জ্বল রস। ইহা! সর্ন রসের সমাশ্রয়। যেমন আকাশাদির গুণ শব, প্পর্শ, রূপ, 
বুস, গন্ধ এক কালীন পৃথিবীতে বর্তমান, সেই প্রকার শান্তাদি সকল রসের গু, 
শ্জার রসে সমাশ্রত। শঙ্গার রসে অনন্ত বিভেদ আছে। শঙ্গ'ররসে সম্ভোগ 
মুখ্য রস । সম্তোগণঅর্থে ্রামছুজ্জল নীপমণি বলিষাছ্েন ;- 
“দর্শনা লি্গন'দীনাং 'অশ্কলানিষেবয়া। 
ধনোরুল্লাস সম।রোহন ভাব: সম্ভোগঈম্যতে । 
(শরঙ্গাব ভেদ প্রঃ ৮৮) 
নায়ক এবং নাধিকাণ দন, আালিঙ্গন সন্তান ও স্পশার্দির যে পবম্পর স্রথ 
তাৎপর্য মূলক্ক নিষেবন, তাঁভা বব ৭1 উল্লাস প্রা ভাবকে সম্ভোগ বনে। 
সম্তে'গ অর্থে শ্রারীব তাহ*র লেচন বোচনী টীক1য সতক করিশ। দিষ1! বলিয়াছেন 
“আন্থকুল্যাদিতি কামময়: সন্তোগ? বা।বৃন্তঃ | অখাত ইহাতে কমন সম্ভোগ নিরারত । 
অতএব ইভা অপ্রাকৃত : 
রস্শাস্বক।ব শান লস সম্থন্ধে বলিয়াছেন, 
“শুঙ্গ ভি মম্মথে।ছেদ স্তদ]গমন ভেতুকঃ । 
উত্তমপ্রকৃতি প্রাষে। - 8 শর ঈম্কতে 1 €স"'ছতা দপর্দ ৩২৯০) 
মদনের মাবেশ নিবন্ধন ।চত্তের €ম উদ্ভ্রাস্ততা খা ব্যাবুন্তা, তাঙ্কার নাম শৃঙ্গ | 
শর্দের আবির্ভাব বশতঃ অশেষ গুণণতী /শ্রষ্ঠা বমণীর সহিত বিলাস বিহারাদির দ্বার। 
যে মানন্দাম্বাদন তাহাই বসশান্ত্রে শুার রস নামে অভিহিত । 
এতঘ্বার! বুঝ যায় ষে প্রাকৃত বিষয়ারাম সাধারণ নব নারীর যে বিহার তাহ! 
শ্ঙ্গাররসপদবাচ্য হয় না। কারণ প্রারুত জীবের রূপগুণ সীমাবন্ধ। তংপরে 
বিহারে নর এবং নারী উভয়ের মধ্যে স্ব স্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থতা কপ পক্ষিল বাসনা 
জড়িত আছে। কিন্তু শৃঙ্গার রসে স্ব ন্থথ প্রণোদিত হাবভাব তিরোহিত । 
সে কারণ, ইহাই স্বীকার্ধ্য যে পরম পুরুষের তাহার স্বরূপ শত্বিবৃন্দের সহিত 
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কিলাসে যে আনন্দোচ্ছ্বান তাহাই শুঙ্গার রস। ধাহাদের বপগুণ অফুরন্ত, সেই 
নায়ক নারিকাৰ স্বচ্ছন্দ বিহারকে শুঙ্গার বলে। 

যদ্দিও সম্ভোগ আলিঙ্গন, চুম্বন এবং সংপ্রযোগাদ্ি অশেষ বিশেষ লক্ষণের দ্বার! 
উপলক্ষিত, তথাপি ইহার বিশুদ্ধিত। এই যে নায়ক এবং নায়িকা কাহারও মধো স্বনুখ 
বাসনাবপ কালিমা নাই । সম্ভোগে কেহই নিজের স্খ চান না। প্রিয়তম চান 
প্রিয়ার সুখ, প্রিক্না চান প্রিয়্তমের স্থখ। স্বস্ুখ বাসন ছার তাহাদের রতি 
ভেদপ্রাপ্ত হয় না। সম্ভোগেচ্ছ। তাহাদের রতির সহিত এমনি ভাবে তাদাত্মপ্রাপ্ত, 
ঘষে বিলাসে কাহারও স্বস্ুথ বাসনার অন্তসন্ধান নই । ইহ] প্রেম সমুদ্র হইতে 
উত্থিত বরামৃত সদৃশ চিদানন্দ খিলাস | জড়ীয় বস্তর সহিত ইহ'র কোন সম্বন্ধ নাই । 

প্রাকত নর নারীর মধ্যে ইহা সম্ভবপর হয় নী । কারণ জীবের দেহ দেহ ভেদ 
আছে, জীব অসম্পূর্ণ স্ত!ঃ জীবের মধ্যে প্রম নাই, জীব মাষাধীন এবং কুবাসনা 
দ্বারা কদথিত। সে কারণ সচ্চিদানন্খ্ববপ, মায়াধীশ, পরম ব্রন্ধ শ্রীরুঞ্ণ 'শূঙ্গার 
ব্সরাজ” নামে অভিহিত এবং তাহার সর্ব কান্ত। শিরোমণি, অখণ্ড রসবল্লভ। 
শ্রীরাধারাণী “মহাভাবন্বৰপিনী+ নামে খ্যাতা। মগাভাবের সহিত রসরাজের যে 
বিলাস তাহাই শরঙ্গার রস। উপরস্ত তাহাদের দেহ দেহ" ভেদ না৷ থাকাষ শূঙ্গার 
বসাম্বাদন কেবল সংপ্রয়োগে সীম'বন্ধ খাকে ন যেকোন হীন্দ্য়ের দ্বারা তাহ! 
আসম্বাদিত হইতে পারে। 

শার রসের বহু বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধো একটি এই যে পরস্পরের কেলিৰাদন। 
সন্ভোগান্তে স্তিমিত ন। হইষ! বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রা্থ হয। ইহা মুহ্মুহ্থ বর্ধনণীল 
এবং নিত্য নবনবায়মানকপে উদ্দিত হয। কিন্ধ জীবের পক্ষে তাহার বিপরীত । 
জীব শঙ্গাররসআন্বাদনে অসমর্থ, কারণ তাহ্বার বানাও সীমিত। ইহার 
পরিসমাপ্তি ক্লান্তি এবং অবসাদ । সেকারণ শঙ্জখার রসে অৰগাহন করা অপরেক 
সাধ্যাতীত । 

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ শুজারের বণ দিয়াছেন-উজ্জ্লস্টাম। সাহিত্যদর্পণ 
ওয়পরিচ্ছেদে ২১* কাবিবাষধ পিখিয়াছেন, “গ্রামবর্ণোহয়ং বিষণ দৈবত:”। ইহার 
অধিষ্টাত্রী দেবতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । তাই তিনি শ্যামুহ্নন্দর । 'আর তাভার 
নারিক। শিরোমণি শ্রীরাধারাণী শ্যামা নামে অ!ভহিত। অতএব নায়ক এবং 
নায়িকা উভয়েই শৃঙ্গার রসে ঢাল! ৷ 

তক্তকবি জয়দেব তাহার শ্রীগীত গোবিন্দের প্রথম সর্গে লিখিয়াছেন,- 

শ্রক্ণ হণ্দাবর শ্যামলকাস্তি বিশিষ্ট। তিনি শীতল, কোমল এবং নিতা নবীন। 
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তাহা প্রতি অঙ্গ অনঙ্গের উৎসব ভূমি ৷ তিনি মুন্তিমান পৃঙ্গার রস-তিনি স্থচ্ছগো 
জস্ুন্দবীগণেব প্রতাঙ্গ আলিগনে মুধ্ধ হইয। বসন্তকালে তীহাদেব লহিত ক্রীড়া 
কবিতেছেন। 

বচ্ছন্দ" ব্রজন্মন্দরীভিরভিত: প্রত্যঙমালিজি তঃ | 

ঙ্গার সবি মৃত্তিমানিব মধো খুষ্জ!হরিঃ ক্রীভতি॥” (১ম সর্গ ৪৮) 

ট্রাবষ্ককর্ণামৃত খলিলেন-_-তিনি এঙ্গ র বসসবন্ম। শঙ্গার রসের দ্বারা তাহার 

তন্সমন গঠিত । এতনি ক।মাবহ।ণাস্কুব--গুককৃত অগ্রাকৃত যত কামদের আছেন, 
৩ভ"বা সকলেই ঠাতা? শাথান্ত'নীয -কম্ব' পত্রস্থা'নীয়। “নি অভিনব কন্দর্প। 
শটচিতন্ত চরিত্য* বন্দিলেন তিনি অপ্রণককতি নবীন মদন । ভাগবত বলিলেন-তিনি 
“সাক্ষাৎ মন্থ মন্সত়। ইত্যাদি । 


শুজার রসের ব্যাপ্তি । (সী *ক্বীগণেখ উ৭ ) 
যদিও ভগ্ন শ্রীরুষ্ণ সাঙ্গণৎ বধিকাকে আলিঙ্গন এবং চুস্ধন করেন, তথাপি 
ভাব প্রন্তাক্রয পর্বিলক্ষিত হষ সথীমঞ্জবীগাণ্ব উপব । হেমন তকসূলে জল সেচন 
করিলে ত হাব শ'থা প্রশথ পুষ্ট হয, সহ প্রকাব শ্রবাধাৰ ক”্রব্যুহা সহীমঞ্জরী গণও 
ভাব স্পর্শীচত উপভোগ করিষ। পুলকিত এব উল্লাস হইযা উঠেন। তাই 
তাহাবা নিভৃত কেলিকুঞ্জেব বক্ধ প্থ প্দয স্মবধিলাসিত ফগলকে সন্দ্শন করেন এবং 
উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। 
শ্রাবধুনাথ দাস গে"স্ব'মী তাহ র বিলাপ কুম্ম।ঞজল'র মধ্যে গুকবদ্দনান্ধপে যে 
প্রথম শ্রোকটির অবতারণ। কবিষাছেন, তাহা অন্তি তৎপর্য। পূর্ণ। প্পেকটি নিয়ে 
উদ্ধত হইল ,_ 
“ত্বং বপমঞ্জবী থি প্রথিতাপুবেহশ্মিন, 
পুঃস: পরশ্য বদনং নহি পশ্থসীতি। 
বি্ধরে ক্ষাতমনাগতন্র্তকায! 
বদ্ছেবাধাধি কিমুহচ্ছুক পুক্গ:বন ।" 
দাস গণ্বমী লাহার গকমঞ্জরীক? * শীৰপেব বিশ্ব'ধবে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া, তাহার 
সি্ধীবস্তাব পবাকাষ্টী অনুভব কবতঃ তাহাকে পবম সোভাগাবন্ী মনে কর্রিষ। সানন্দে 
বাজ স্বতি ছলে বলিলেন, হ সথি ৭পনঞজীরি । তুমি এই ব্রমণ্ডলে সতী বলিয়! 
প্রখ্যাত, কখন পর পুকষেব মুখ দেখ ন।+ ৩বে “তামাগ ভর্তার ন্পস্থিতিতে বিশ্বাধরে 
(ক্ষত চিহু দেখিতেছি, তাহা! কি কোন শুক পক্ষী বিধান কবিষাছে 1” 
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ইহার অভ্তপিহিত ভাব এই যে শ্রীরুষণ প্রীরাধার অধর দংশন করিলে, তাহা 
প্রতিক্রিযা উপলন্ধ হইল মগ্তরী রূপেব উপর। তাহার ম্পর্শাহুভবে তিনিও অতিশয় 
উৎফুল্ল হইযা উঠিলেন এবং তাহার অধবে আপন! আপনি শ্রীরুষ্ণের ভোগচিহ্ কুটির! 
উঠিল । ইভা তাহার সিষ্ধাবস্থার চরমতম ফল। দাস গোস্বামী তাহার শিক্ষাপ্তরু 
প্রীরপের ভাগ্যাতিশব্য অন্ুতব করিযা বিশ্ময এবং আনন্দের সহত এই প্রকারে 
তাহাকে বন্দনা] কবিলেন। ইহা অভূত্তপূৰ এবং আশ্চর্যজনক । থাহার! 
প্রেমবাজ্যেব উচ্চতম শিখবে নাবোহন কখিধাছেন তাহাবাই কেবল এই প্রকার 
ভাষা ব্যবহাব কবিতে পাবেন। জগতে হহ1 রহতরপূর্ণ, ছুর্বোধ্য এব' অবিশ্বাস্ত 
হইষ। আছে। গৌভীষ বৈষ্ণবগণ কেবল বন্ধ সাক্ষাৎকার লাভে তৃপ্ত হন না, 


তাহার! তাহার সান্িধ্যে আসিষ। তাভাব কপ বস, £ন্ধ, স্পর্শ এবং শব্ধ মাধুর্য 
সাক্ষাৎ উপভোগ কবিষ] ধন্ত হন। 


সাধক ভক্ঞগণের উপর ব্যাপ্তি 


ভগবান নাত'ঘ বশিষাছেন .য যখন ঘখন ধমে৭ ধ্ানি উপস্থিত হয় এব" অধমের 
অভ্যুর্থান ঘটে, তখন তন্কতিক+খীশণকে বন শ ক্বাব নিমিত্ত এবং সাপুগণেব 
পবিভ্রাণেব নি'মন্ট *£ বন শণে মুগে ধসাধ্‌ নে অবনার্ণ হন। ভ গণ বলিলেন, ইহ' 
স্বযং ভগব নেব কষা নহে । হহা প লনক এষ্তৎ খাষ | খ্বয়' ভগবান শ্রীকষ্ণ 
কেবল লীলাপব্যণ । লণল বাহ্ত তাখাৰ আব বক নাভ । তিনি লীলা 
পুকষোতভম। সাধুগাণর প্রতি অগ্রগ্রহ কীববাব নি।মন্ত তিনি প্রপঞ্চে অবভীর্ণ 
হইয| প্রপঞ্চেব অন্কবণ্ে 'অপ্রপঞ্চিক লাল করধেন। ₹"ই "ভগবত বাসলীপাৰ 
'অশ্থিমদিকে বলিলেন, 


“অন্তগ্রহাষ ঙক্ত'ন।ং মানষ তন্রমাশ্রিতঃ 
ভজতে তাদশা ক্র? বাঃ শ্রত্বাতৎপরো শবেৎ |” (ডাঃ ১০।৩৩/৬৬) 
রতি তাহাকে 1নত্যাতৃপ্নু, নিখঙ্জন, আত্মকীম। আত্মাবাম প্রভৃতি বহুবিধ কথ! 
বলিয়াছেন। কিন্তু আচাষ্যগণ পৃঙ্বান্ত্পুঙ্ঘবপে শ্রুকুষ্ণের তন্বান্তসন্ধান করিয়! দেখিলেন 
যেতীাহার মধ্যে বাসনাক মন। আছে। তাহাব মধ্যে যে হলাদিনীরূপা মহাশক্কি 
রহ্যাছে, তাহার উদ্ভট তাডনায আনন্দোচ্্ুসে তাহাকে বহুখিধ চমৎকারকারিণী 
লীলা কবিতে হ্য। উদ্দেশ্য কেবল স্ব-.প্রম-মাধুর্ষ/-আস্বাদন এবং আহ্ষঙ্গিকভাবে 
অপূর্ণ জীবকে পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সে আনন্দরদ বিত?এ। তাই শ্রুতি তাহাকে 
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বশিয়াছেন, *রসোবৈসঃ, আনন্দোব্রদ্ষেতি ব্াজানাৎ, সত্যং জ্ঞানমনস্তং বক্ষ” ইতাদি । 
আনন্দই তাহার স্বরূপ। আনন্দ নিক্ষিয় নব, আনন্দ সক্রিষ। ইহ 70818$%9 
05090010 52525. অতএব লীল। করা তাহার ম্বভাবঃ আর লীলাও কবেন 
তাহার শ্বরপ শক্তিবৃন্দের সহিত। বিজাতীয় শক্তির সহিত নহে । তিনি তাহার 
আত্মারামত্ব এবং স্বরাটত্ব লইযাই লীল! করেন! শৃঙ্গার বসেব মধ্যে অনির্বচনীষ 
আনন্দদায়িনী শক্তি মাছে বলিষা, তিনি তাহার কাস্তাগণকে লইয়া অদ্ভুত লীলার 
অনুষ্ঠান করেন। (সইসকল লীলা শ্রবণ কবিয়া ভক্তগণ অপার আনন্দে পৰিগ্তত 
হুইয| তৎপরাযণ হইযা৷ যান। 


শৃজার রলের মাধুধ) : 

এ লীলার এমন মাধুধ্য বে পুকশার্সীরাও লীলার বহস্স পবিজ্ঞাতা হইয়া মধুব 
সংলাপে তাহ! বাক্ত কবেন। মধৃব মধূবী বিলাসোৎফুল্রমগশেব বদনমাবুরী সন্দশন 
করিযা তাহাদিগকে ঘিঠিষ! ঘিরিযা নত্য কবেন। যমুনাদেবী ভাহাদেব অন্গম্পর্শ লাভ 
কবিয়া, উল্লাসভবে করশীনন্দি 'অশ্ক,ট ববে প্রবাহিত! ভন |" নির্মৎসর আম্মাবামগণ 
বিচলিত হউশ্বা তাহাদের প্র "অহেতুকীনক্তি কবেন। শ্রন্তাভিম'নিনীদে বিগণ, 
“বকন্তকাঁগণ গ্রাষপত্বিগণ গোপীভাবপিগ্প, £ইধা সাধনে প্রবন্থ ৬ন এব সাধনাব 
পবিপাকে ঠাঁছার1 তাভার অক্ষীব্রম সবা বিধান করবেন প্রয্প* লক্ীদ্ধী 
শ্রীনাবারণেব বক্ষঃবিলাসিনী হহযাও শ্ররুষ্েব লাল। মারে আরুষ্ট। হইযা, বুন্দাবনেব 
নিভৃত প্রদেশে বসিয! উগ্র ৩পশ্চবণ কথেন, ।কু শব্ধ জ্ঞানে ভজন কব'ষ তিনি 
বসোৎ্সবে কষ্তকে পান নাই । শ্রীচৈতন্য চ বতামুত লিখিষাছেন * 

পাপী অগগতি বিন প্রশ্বধ্য জ্ঞানে । 
ভদিলেঞ নাহি পা জেন নক্দনে ॥৮ ১৮২২১) 
ভাগবতও +০1+,।৯০ ক্পেকে লিখিয়াছেন 'নাষং শ্রিয়ে্গ উ ।নতান্তবতেঃ প্রসাদ"” 
ইত্যাদি। ই" পরম ভক্ত শ্রীউদ্নবেব উল্ভি। 


বিশ্ব প্রকৃতির উপ্রব্যাপ্তি। 

মৃতিমান শ্রঙ্গাব-রসবাজ ভগবান ক্্ীরুষ্ণেব লীলার আভাস জগতে প্রতিফলিত চট 
জগৎকে সুন্দর কববয়া তুলিযাছে। কবি জয়দেব তাহার শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথমসর্গে 
লিখিষাছেন, “বিশ্বেষামন্ক্গ্জনেন" ইত্যাদি । তিনি বিশ্বকে অন্তবঞ্জিত কবেন বা 
রাঁডাইফা তূলেন। যদিও তাহা প্রকৃতিব গুণরাগে উপরঞ্জিত হইয়া যায়, তথাপি বিশ্বের 
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মধ্যে যে আনন্দোৎপাদিকাশক্তি “দখ। যায়, তাহার মুলে বহিয়াছে কাম। প্রাকৃত 
কামও অপ্রকৃত কাম হইতে জাত। কামের আনন্দোৎপাদিক1 শক্তি প্রভাবে নরনাবীব 
মধ্যে পরস্পর স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে । তাহার ফলে জগতেব স্থি এবং প্রজনন 
ক্রিয়া (00098816807) ০0? 81090588) সম্পাদিত হইতেছে । আমাদের তৈত্তিরীষ 
উপনিষদ বঙ্গিযাছেন £-- 
“আনন্দাদ্ধেব খনিষানি ভূতানি ভাষস্তে 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, অ'নন্দেন প্রযাস্ত্যভিসংবিশস্তি ॥” 

'আনন্দ হইতে জীবের উদ্ভব, আনন্দ দাবাই জীব জস্বিত থাকে এবং আনন্দে প্রবেশ 
কবিষা আনন্দেই স্থিতিলাভ কবে। 

প্রাকৃত কামের ছুইপ্রকাঁব বৃত্তি। একটি ধমেখ অবিবোধী এবং অপরটি ধম 
বিবোধধী। “দ কাম ভগতেব কৃষ্টি এবং স্থিতিব হও, তাহা ধর্মের অবিক্ধ কম। 
আমাদেখ “বাহে ক ম মন্ত্র আছে ত'হ*ব অর্থ__কামই দাত কামই প্রতিগ্রহীত। 
এবং কাম সমুদ্রে ইহাব গ্কা'ন। ক'মোদ"তা, কামঃ প্রতি গ্রভীতা, কামঃ সমুদ্র 
মাবিশৎ | ) 

গীতাষ শশব'ন বলিলেন, “ধমাবিরুদ্ধে'ভতেষু কামোহশ্মি ভব্রতষভ 1” (৭ম 
অধ্যাথ ১১ নংঙ্সোক | তৎপবে দশম অধ্যাষ দ্ধন্তীষ শ্লোকে বলিলেন, “প্রজ্জনশ্চ"স্মি 
কন্দর্পঃ ।* প্রাকৃত ক'মদেবও তাহাব অংশ। 

কিন্ত যে কাম ধর্মবিকন্ধ, যে কামেব মোহিনী শক্তিতে আকুষ্ট হইয। নরনারী 
উচ্ছজ্খল হু, এব” বিপথে পবিচাপিত হয় সে কাম জীবের পরম শত্রু । য্ডরিপুর মধ্যে 
কামের স্থান প্রথম। কাম হইতে ক্রোধ লোশ মোহ প্রভৃতি অপবাপর র্িপুব উদ্ভব 
হয়। “সঙ্গাৎ স'জ'য়তে কাম:, কামাৎ ক্রাধোভিজাষতে” ইত্যাদি (গীতা ২।৬২-৬৩)। 
এই কামকে বিনাশ কবিবার নিমিত গীতা তৃতীয 'অধ্যাষে অস্তিম ল্লৌকে নির্দেশ 
দিলেন - 'জভিশক্রং মহাবাহে। কামবপং হবাসদং 1৮ 

'অবশ্য গীভীয বৈষ্ণবগণ কামক্রোধাদি বিপুগণকে বলিদান দিতে বলেন নাই । 
তাহাব। তাহ'দিগকে নিয়ন্ত্রিত কবিষা গোবিন্দ সেবাব আন্তকুল্যে পরিমাজিত কবিতে 
বলেন। নবোতম ঠাকুব মভাশয তাহার প্রেমতক্তি চন্দ্িকায় বলিয্াছেন ১ 

কুষ্ণ সেবা কামার্পণে, ক্রে।ধ্ভক্তি দ্বেষীজনে 


লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা। 
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদ কুষ্ণ গুণ গানে 
নিযুক্ত কবিব যথা তথা ॥ 
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দুর্জয় কামের হাত হইতে কি খধধিগণ, কি বোশীগণ, কি ব্রদ্ধাদি দেপগণ কেহই 
পরিত্রাণ পান নাই। তাহারা সকলেই সময়ে সময়ে পথভ্রষ্ট হইযাছিলেন । কিন্জ 
ষড়েশ্বর্ধ্য পূর্ণ ভগবান শ্রীকুষ্ণের কাম লীল'র মধ্যে, এমনি 'এক “মাহিনী শক্তি আছে, 
দারা প্রাকৃত কামদেবেরও সংমোতনাদি শঞ্চশর বার্থ হয। তিনিও শত কোটি 
গোপীমগ্ুলমণ্ডিত, নবকিশোর, নটবর শ্যতমস্ন্দরের অসীম সৌন্দর্য্য মাধুর্য দেখিয়া 
মুচ্ছিত হন এবং তাহার চরণ সেবার নিমিত্ত লালায়িত হন । 

অনেকে কটাক্ষ করেন যে রাধাকৃষ্জের লীলা কাহিনী অশ্লল। কিন্তু বদি আষর। 
স্মরণ কৰি যে ইহার সহিত মায়িক সন্বন্ধ কিছু নাই, তখন আমরা বুঝিতে পারি, যে 
ইহ| জগতের শ্লীলতা। এবং অশ্লীলতার পরপারে অবস্থিত । ইহা প্রারত শঙ্গার রসের 
ন্যায় তুচ্ছ ফলগু, এবং অপারমাথিক নহে । ইহা পারমাথিকতত্বে ভরপৃর। তাই 
শ্রীশুকদেব গোস্বামী গঙ্গাতীবে প্রায়োপবিষ্ট মুম্যু' মহারাজ পরীক্ষিতের বিরাট 
সভায় যেখানে বাভধি, দেবধি, মহষিগণ সমুপস্থিত, তথায উচ্চকণ্ঠে .গাপীনবল্লভের 
বিচিত্রলীল। কাহিনী বর্ন করিয়াছিলেন। শ্রীপ্তকদেব ব'সলীলাব ফলশ্রুতি 
বলিলেন, 

“ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভা কামং জদ্রোগমাশ্পহিনোতা চিরেণ ধীরং 0" 

ঘে সকল শ্রদ্ধা বান ব্যক্তি ধৈষ্য সঙকারে শ্রাক্ণের রাসলীলা পুনঃপুন' শ্রবণ করেন 
ব৷ কীর্তন করেন, ত্টাতশ্দের হৃদয়ের কামাদি দ্রবাসন। "সচিবে দুরী ভুত হয় এব, 
পরাভক্তির উদয়ে তাহাদের নিন সনুজ্জল ভইয়া উঠে। 


শজার বসে ভজল। 
স্মরবিলসিত যুগলের ভক্তন, কাম গায়ত্রী এবং কাম বীজে উপণ্সন শ্রীমন্মহা প্রভুর 
প্রবতিত ধম। এই রসে শ্রীরূপ সন'ঠনকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তিনি বুন্দাবনে 
পাঠাইয়াছিলেন । তাহারা ব্রজে বাস করিয়1 যুগলের বিচিত্র বিচিত্র লীলার অন্ুশীণন 
করিতেন, স্বরূপের আবেশে সে সকল উপভোগ করিতেন এ”ং লীল।য সখদ| নিমগ্ন 
থাকিতেন। স্বরূপের আবেশ একটু তরল হই?পঃ লীলাহুভবের অব বশতঃ কাত £ 
কঠে হাহা রবে ক্রন্দন করিয়া দিগমণ্ডল 7*্বিত করিতেন ! ঠাহাদের ল্ব“বলীর মধ 
দিয়! ইহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। নিয়ে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল। 
ইহ! কন্দর্প বিলসিত যুগলের বদনমাধুরী সন্বর্শনের প্রার্থনা । 
*বৃন্বাবনে বিহরতোরিহ কেলি কু্জে 
মত্ৃদ্বিপ প্রবর কৌতুক বিভ্রমেন। 
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সন্দ্শয়ন্থ যুবয়োবদনার বিন্দ 
ছন্দং বিধেয়ি দেবি কৃপাং॥” (গান্ধবিকাসংপ্রার্থনাষ্টকং ) 
তামরা উভয়ে কৌতৃকী হইয়। মন্ত করিরাজ এবং করিণীর স্তায় বিভ্রমের সহিত 
বৃন্দাবনের কেলিকুঞ্জে বিহার করিতেছ। অতএব হে দেবি রাধিকে, তোমাদের 
মদনোৎফুল্তু বদনারবিন্দ আমাকে সম্যকবূপে দর্শন করাও । 
এই প্রকার প্রার্থনা অতি পৰি এব? উজ্জল, কারণ ইহাতে স্বস্থথ বাসন! রূপ 
কালিমা নাই। প্রকৃতি স্বানীয় চিন্দ্রপা জীব জড় প্রকৃতি হইতে শরেষ্ঠ। শ্রীমম্মহাপ্রতু 
বলিয়াছেন ভবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্দাস। কষ্চের তীটস্থাশক্তি ভেদাভেদ 
প্রকাশ । 
প্রকৃতির ধম পুরুষের লেবা করা । সেং সেবার চরমোৎকধপ্রাপ্তি তখনই হয়, 
যখন চিত্রুপ। জীব তাহার শুদ্ধ স্বৰপে অবস্থিত থাকিয়। মঞ্জরীভাবে স্মরবিলসিত যুগলের 
তজন! করে । হহাই বাগান্তগামার্গে ভঞ্গন এ৭ং ইহাই গোৌড়ীর বৈষ্ণবগণের জীবনের 
টরমতমকাম্য € 8%75757 6০%%% ০0) 686 ) একমাত্র প্ীমন্মহা প্রভু এই পথের সন্ধান 
দিয়াছেন। জগতে ইহ! অবিদিত, অপ নজ্ঞাত এবং দুর্বোধ্য । ইহা তাহার দেওয়া! 
অনপিতচরীভক্তি নামে প্রখ্যাত। 
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গঞ্চবিংশ তরল 
বজ্দাবনের ভজন 


বৃন্দাবনের ভঙ্গন শ্রীমস্মহা প্রভুর অভিপ্রেত। এজেন্দ্রনন ন বৃন্দাবনবিভ'গ্রী, পরমতত্ 
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্কচই ভজনীব ন্ষি। হাগবত ক্রাহাকে আশ্রধ তন্বরূপে নিরূপণ 
করিয়াছেন। তাহার মধুর লীলাস্থলী পরম্রঘা বুন্দাবন। বুশ্দাবনের ধূলিকণ। 
উদ্ধবাদি ভক্তগণের টির আকাঙ্ছিত বস্। শ্রীলীলান্তক বিহবমজগল ঠাকুর তাহ!র শ্রীকৃষঃ 
কর্ণ'মৃতের দ্বাবি“শ শ্সৌকে বন্দাবনের ভলনের প্রতি দণ্চ প্রকাশ করিয়া বলিযাছেন, 
“বিচিত্র পত্র'্করশালি বালা 
স্যনাজবং যাম খনা্তবন্থ। | 
'অপাস্ বুন্দাবন পাদলান্ 
মুপাগ্ মনত" ন 'বলোকয়ামঃ * 
বিচি পত্রাঙ্কুব শোভিত বন্দাবনের 'অধীশ্বর শ্কঝ তাহার প্রিয়তমা নবীন 
কিশোরী শ্রীবাধব শোভমান কুচদন্দে র্দা বিরাণ্ছত। শারাধার ব্গঃস্থল বিচিত্র 
পত্রাঙ্কশলি। তন “উবৎ-পীন-জন-মুবু'লত।' উছুমযৌবনা নবকিশোরী | 
তাহার বক্ষে কিশোর কৃঞ্ক কত টিএব চত্র লত।প।ত5 'অন্কন করিষা তাঁহাকে 
ঠাহ'র বিলাসেব বমান্তান কর্পিযা বথিধ ছেন। ধুশ্দীবন হাহ র সধলীলামুকুটমণি 
বাসপালাব আবাসন্থান।  শ্াব্ন এই নবীনঘুধদ্ণ্ৰেস পাদ্লাম্তে খিলসিত। উশরস্ত 
বুন্দাবন'ধাঁশ শ্রীকৃষ্ণের চখণভপী এখানে তাহাব শ্রিয়*মার হৃণ্য টাতৃষ্যের দ্বাা 
|নযন্লিত এবং পবিতা লত | অতএখ পুধ্ঠবন পরিত্যাগ করিস আহ কোথায় যাইব? 
তাহ।দের চংণ পঞ্ম ব্য'ভকে জগতে আর উপাস্তহ বা কি আছে? এই প্রকার 
দৃঢ অভর"গ উ।হ।৭ শ্বীকঞ্ঃ কর্ণামুছের শোকে শ্োকে ণিত। 
এজবাসীগণ ভগবান শ্রাক্কঞ্চকে প্রেনের ডের খাধয। বু'খিয়'ছেন। অশেষ 
প্রেমবতী এজন্ন্দরীগণ ঢণ্তাজ আর্য" গ আম্মীয়-স্বজন, ধর্মাধম প্রভৃতি অব্লানবদনে 
উল্লজ্ঘন কর্যা, পবম অন্থ্র'গতবে শ্রীরষ্ণের সন্দি্খানে অভিসার করেন এবং 
প্রেমোপচারে তাগার সেবা করেন। শ্রীচৈতন্তবিতামূত নানাভাবে, নানাস্থানে 
তাহাদের অন্ুরাগের পরা'কাষ্ঠা বর্ণন! কবিয়াছেন। আদিলীনার ঢতুর্থ পরিচ্ছেদ 
হইতে কয়েকটি পয়ার পর-পষ্ঠায় উদ্ধত হইল,-- 
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+লোকধর্ম, বেদধম, দেহধর্ম কম। 
লজ্জাধৈর্্য দহস্থখ আত্মস্থুখমর্ম ॥ 
ছুল্ত্যজ আর্ধযপথ নিজ পরিজন । 
স্বগন করয়ে বত তাড়ন ভঁৎসন ॥ 
সর্বত্যাগ করি করে কে ভজন | 
কুষ্ স্থথ হেত করে প্রেমের গপেবন ॥ 
ইহাকে কহিষে কৃ্থে দৃঢ় অন্থবাগ । 
স্বচ্ছ *ধীত বন্ত্রে যেন নাহি কেন দাগ ॥” (১৪৩---১৪৬) 
এই প্রকার সদ প্রেমের পরিচষ অপব কেহ দিতে পাবেন নাই । তাই তাহাদের 
প্রেম জগতে অতুলনীয় ভইয। রতিযাছে। 'তছুপৰি শ্রীরাধা9 প্রেম সবোচ্চকক্ষায় 
অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবে গিষা উপনীত হইযাঞ্ছে। ইহা! এপ্রমের চরম পরিণতি | 
সে কাবণ তীহাদেব প্রম জীবের ভজনাদর্শ। ব্রজদেবিগণের প্রেমেব অন্ুগা 
হইযাঁ, সর্বন্থ পবিহার কবিষ » [বষযাজ্মরে দষ্টি নিক্ষেপ না কবিষ্ব' শ্রীরুঞ্চকে ॥ রাগমাগে 
তজন করাই শ্রীমশ্মহাপ্রতৃব অভিমত 1 ইহ' প্রেমের সাধন, প্রমের সাধলই সর্বোচ্চ 
সাধন । শ্রীমন্মহাপ্রত .প্রমকে পুবন্র্থ শিবোৌমণি বলিষাছেন ' .প্রমের -সবাহ 
বসমরী সেবা । ইহাতে প্রম বাতীত অপব .ক'ন উপকরণ নাই। ষোডশৌপচারে 
পূজা করিলেও যদি হাহ! "প্রমেব দ্ববা প্র্রসিঞ্চিত না হয, তাভ। হইলে 
তিনি পরিতৃ্ধ হন না এবং হাব শ্য বিগলিত ভয় পা ভগবত শান্ত্রই এং 
প্রেমের সন্ধান দিষাছেশ। এই লুপ্ু বাতা পুনবাষ জগতে বিশেষভাবে দিবার 
নিষিত্ত শ্রীচৈতন্তের আবিভাব। কাঁব কণপৃব উ'হাব শ্রীকৈতন্য চক্টোদয়” নাটকে 
লিখিয়্াছেন,_ 
“কালেন বুন্গাবন-কোল-বা লুণ্তেতি তা* খ্য!পস্সিত" বিশিশ্ব 
রুপামৃতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব কপঞ্চ সনা তনঞ্চ 11৮ 
বৃন্দাবনের লুপ্তপ্রায় প্রেমতক্তি লক “নগৃঢ লীলার সংবাদ পুনর'য জগতে প্রদান 
করিবার নিমিত্ত এই কলিতে রুপ করিষ' শুরুষ্ণ চৈতন্ত অবতীর্ণ হইযশাছলেন এব" 
রূপ সনাতন গ্রভৃতিকে কপামৃতের দ্বার'*অভিসিঞ্চন করিয়াছিলেন 
কবিকর্ণপুরেব গুরুদেব শ্রীশ্রীনাথ চক্রুবতিপণ্দ তাহার “শ্রীচৈতন্তমতমন্তধা” নামক 
শ্রীমস্ভাগবতেব টিপ্লনীব প্রাবস্তে লিখিষাছেন,-- 
“আবাধ্যোতগবান ব্রজেশতনয়ন্তন্ধাম বৃন্দ'বনং 
রম্যাকাচিদ্পাসন। ব্রজবধূবর্গেন বা কল্পিত । 
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শাস্ত্ং ভাগবতং গ্রম ণমমল”, প্রেম পুমর্থোমহা- 
নিখং শ্রীচৈতঙ্ মহাপ্রভোর্মতন্তত্রাদবো নঃ পবঃ ॥১ 
১ আবাধ্য ভগবান নখনশ্দন শ্রীরূষ্ং। ৭। তাহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন। 
৩। ব্রজ বধূগণ যেভাবে আবাধন কবিযাছেন তাহাই মধুব উপাসনা । ৪1 পরম 
ধর্মপ্রতিপাদক শ্রীমগ্ভাগবত শাস্ত্র গাহার প্রমাণ । ৭ প্রেম পুকষার্থ শিরোমণি । 
ইনাত শ্রাচৈতন্ত মহা প্রভৃব মতবাঁদ এবং তাহাই আমাধেব পবম 'আদবেব বস্ত। 
এই পঞ্চ বিষষ লইযা চৈতন্ ধর্মগ *ত। অতএব গৌখভক্তগণ প্রেমে পুজারী । 
এই গ্রন্থে প্রেমের সর্বোক্গবিকাশ €শাথাঁষ “হাই তৃলনামূলক হিসাবে প্রদর্শন 
কবিবাব চেষ্টা করা হইয'ছে। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, .য প্রেনেব সঙ্ধ ন্‌ মহ'আ্মাগণও দিতে পাবেন না, 
শ্রতিগণেবও যাহা ছ্বিজ্ছেষ, দেই প্রকাব দ্রঃসাহলিক কার্য্যে আমার স্যায় অজ্ঞ, 
অভাঙ্গন এবং দুষ্কৃতি পবায়ণ ব্যক্তির কি প্রক1/ব প্রবৃত্তি হইল? ইহ। আমি চিন্তা? 
ক'বযা'ও নির্ণষ কবিতে পাবি না। ইন আমাব পক্ষে ধৃইুতা মাত্র । একথ। গ্রন্থের 
প্রাবস্তেও বশযাছি এবং পবি”ষে তাহাবই প্রনরা | কবিতেহি । "ভবে আশ সের 
বিষয এই 'য শুনিষাঁহ ভাগবত কথা +ঞভারে ব্* ন' হইলেও, তাহা কিছু 
না কিছু সার্থকত। থা ক। 
শ্ীপ্রবোধানন্দ সাংন্যতিপ ৭ তভা শ্ীসৈতন্দ চক্ষামৃত? গন্ধ সম'পন করিয়া 
লিখিলেন, _ 
দু,ং নশাপণ গু 7বা নদ] 
বে ১»*ং শোন তৈ এনুদ্ধ 11 
হথাতথা £ +» বালভাব] _ 
তঁথব লে শাবহ? প্রসীদন্ধ। 
অন্মাব এই ব শ্পোত বক শখর্খত্ব ন ন ৭৪ শান্ধ দর্শন কবে নাই» 
গুঞ্গণেন নি+১ উ* দেশপ্রাপূ হয় ন ই “বৰ পর্গুলদিতার সাত বিচার কবে নাই, সে 
কারণ ত"হ শুষ্ধ ২ ক 'অ রনা ঠডক্‌, ভাপ শ্রা,।বহবি আমাব প্রতি প্রসন্ন হউন । 
শ্রীমন্মহাঁপ্রঃ় রুূপাপা? জনগণের এবনম্রকাব দৈ্ত ত হ'দেব পপ্রমভক্তিব 
স্বভাবিক উচ্ছল এব, তাতাই খামাদেব শিক্ষণীস্বষ্ত । অতএব তাহাদ্দেব মহা 
বাণী অস্ুসবণ কবিষা এ” প্রার্থনা! করিতে চাই, যে যপিও আমার পন্ষে এনসগ ছুনহ 
কার্যে ভন্তক্ষেপ কর ₹ ঠা নক, তখাপি ইহাতে আখ অজ্ঞতা নিবন্ধন যাহ! কিছু 
ভ্রম প্রমাদ দোষ ঘটিযাছে তৎসমুদষ যেন হগোবহবিব কাক্ুণ্যকটাক্ষ-বৈভবে 


২৪১ 
১ 


অপনোদিভ হম এবং সহ্হদয় পাঠকবৃন্দ যেন আমার সর্ববিধ ক্রি বিচ্যুতি মার্জন। 


করেন। 


“জয় জয় জয় দেব দেব দেব ! 
ভ্রিভুবন-মজল-দিব্য-নাম-ধেয়। 
জয়জর জয় দেব কৃ দেব ! 


শ্রবণমন নননাম্থতীবভার 1” 


৮১৬৪ 


বৈষ্কবীয় প্রেয় 





প্রধঘ খর 


(পরিশিভ ১ 


ল্লোকসূচী 
যে সকল উদ্ধৃত গ্লোকের গ্রন্থ উল্লেখ করা হয় নাই, সেই সকল গ্গোকের গ্র্থ 
পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
সাংকেতিক চিহ্ন :__ 
উঃ নী: - শ্রীরপগোস্বামীকৃত শ্রীমহুজ্জল নীলমণি। 
ভঃ বঃসিঃল + ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 
চৈঃ চঃ -্শ্রীলকষ্খদাস কবিরাজ গোস্বামীকত শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত |. 
ভাঃ -শ্রীমগ্তাগবত | 
শ্লোক-_ পৃষ্ঠা-_ ওম পরিচয় । 
সর্বথাধবংস রহিতং-*-পরিকীত্তিতঃ ॥ ২  উ: নীঃ স্থায়িভাব প্রকরণ ৬৩নং শ্লোক | 
ত্রৈবিগ্ভামাংা  "''ললজে ॥ € গীত] নবমঅধ্যায় ২০-২৬নং ক্সোক। 
তার মধ্যে মোক্ষ '''অন্ত্ধান। ৬ চৈ চ: আদিলীল|। ১ম পরিচ্ছেদ ৫১নং 
শ্লোক । 
ধমঃ প্লোজবিত ""ম্তৎক্ষণাংৎ। ৬ ভাঃ ১মন্বন্দ ২নং শ্লোক। 
ভুক্তি মৃক্তি  **'ভবেৎ ৭ ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব বিভাগ ১৫নং শ্লোক । 
শৃঙ্ধার রস '" জগদীশ্বরম ৮  শ্রীরুষ্ণ কর্ণামৃত ৯৩নং শ্লোক । 
কাম প্রেম গ্রবল ১০. চৈঃ চঃ আদিলীলা ৪€র্থ পরিচ্ছেদ 
১৪০-১৪২ পয়ার। 
তএব কাম '"*ভাস্কর ০ বউ ১৪৭মং পষার। 
গীড়াভিনধ . বিক্রান্তয়ঃ ১০  বিদগ্ধমাধব নাটক ২য় অঙ্ক ৩০নং শ্লোক । 
এই প্রেমার ' ভজন ১১. চৈঃ চঃ মধ্যলীল! ২য় পবিচ্ছেদ ৪৫নং 
শ্পোক। 
অহেৰিব '* কুটিলাভবেৎ ১. উঃ নীঃ শুঙ্গারতেদ প্রকরণ ১*২নং ঞ্লোক। 
আদৌ শ্রদ্ধা ক্রমঃ॥ ১). ভঃ *ং সিঃ পূববিভাগ ওয় লহরী ১১নং 
শ্লোক। 
কোন ভাগ্যে , সবানন্বধাম ১৩-১5  চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২৩ পরিস্ফেদে ৫-৯ 


পরিশিষ্ট ক 


শ্লোক। 


২৪৫ 


শ্লোক-_ পৃঠা-_ গ্রন্থ পরিচয় 


হলাদিনীর '**অহাভাব ১৬ চৈঃ চঃ আদিলীল! ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৫৯নং 
পয়ার। 

নবিন। বিবর্ধতে ॥ ১৭ উঃ নী: ৫৯নং পয়ার (শুঙ্গার ভেদগ্রঃ) 

রজন্তম্‌ -*বঙ্স্তথা ॥ ১৯ গীতাচতুর্ধশ অধ্যায় ১০নং শ্লোক । 

নিত্যসিদ্ব '*'উদয | ২৪ চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২২ পবিচ্ছেদ ৫স্ং 
শ্লোক। 

বিষুশক্তি রিগ্যতে ॥ ২৬ বিষ্ণু পুরাপ। (৬৭ ৬১) 

যদাদিত্য “'রুসাজ্ুকঃ॥ ৩০ গীতাপঞ্চদশ অধ্যাব ১,-১৩নং শ্সোক। 

অথব। দগৎ ৩০ গীতা দশম অধ্যায ৪২নং শ্লোক । 


[ব.73. “অতলত্বাদপারত্বাদাপ্টোহসে দুবিগাহতাম্‌ । 
স্পষ্টঃ পর" তটস্থেন রসান্ধি মধুরে। ময়] 
প্রেম বৈচিত্ব্ের কাহিনী ১০৮  শ্রীবিদপ্ধমাধব নাটক পঞ্চম অক্ক ৪৫ অনুচ্ছেদ । 
রাই সাজে বাঁণী বাজে না পড়িল উল ৮৮ পৃঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 
অভিসাঁরোৎকঠ। ২৭।১০১৯ 
কষ্ধের পূর্বরাগ-_ ১৩৫. আদৌ বাচ্য স্্িষা বলাগঃ পুংসঃ শশ্চাতদিঙ্গিটতিঃ | 


(সাহিত্য দর্পণ ৩১৯৭ ) 
শ্রারাধার প্রেমমাহাত্ম্য ১৪৬  শ্রীতকালে চ বেছুষ্ণ! উষ্ণকালে তু শীতল! । 


কাস্তাকর্ষণ শীল৷ চ স! হ্ঠামা! পরিকীতিত। ॥ 
পারিশিষ্ট--খ 
প্রেম বিকাশের স্তর । (দ্বিতীয় তরঙ্গ । ) পৃষ্ঠ। ১৪-১৭ 
উজ্বল নীলমণির প্রেম, শ্নেহছ, মান, প্রণয় প্রভৃতির সংজ্ঞ। | 
প্রেম ২ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । (স্থায়িভাব প্রত ৬৩) 
শ্নেহ :-_-আরুহ্‌ পরমা কাষ্ঠা” প্রেম! চিন্দীপদীপনঃ | 
হৃদযং ভ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যাভিধীয়তে ॥ 
অত্রোদিতে ভবেঞ্জাতু ন তৃপ্থির্শনাদিযু ॥ গ্বাধিভাব প্রঃ ৭৯) 
3. ২পৃষার ২ অজুচ্ছেদে বণিত শ্রীউজ্জবলনীলমণির শৃ্গার ভেদ প্রকরণের 
২৫মনং শ্লোক যথা! $-- 


ইত 


মান ১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য | 
প্রণয় £. মানে! দধানে। বিশ্রম্তং প্রণয়ঃ প্রোচাতেবুধৈ: ॥ (১৮ ১০৮) 
রাগ ঃ ছঃখমপাধিকং চিত্তে স্খত্বেনৈব বাজ্যনে। 
ধতস্ত প্রণয়োৎকর্যাৎ স রাগ ইতি কীত্যতে ॥ (৮ ১১৬) 
অনুরাগ £ সদান্তভৃতমপি বঃ কুর্য্যাক্নব নবং প্রিষস্‌ 
বাগে ভবন্নব নবঃ সোহন্নবাগ ইতীর্যাতে ॥ (৮১৪৬) 
ভাব £ অন্ুরাঁগঃ ব্বসংবেগ দশাং ১৫৯ পৃষ্টা দ্র্টৰা (+” ১৫৪) 
রূঢ়: উদ্দীপ্। সাত্বিকা যত্র সরূঢ ইতি ভন্তে ॥ (৯১৫৯) 
অধিরঢ় £ রূটোক্তেভ্যোহনুভাবেত্যঃ কামপা1গ1 বিশিষ্টতাম্‌। 
যত্রান্তভাবা দৃশ্তস্তে সোহধিবড়ো। নিগ্ধতে ॥ (*, ১৭০) 
মোদন : মোদনঃ সদ্য়োর্যত্র সাবিকোন্দীপ্তসৌষ্টবম্‌ ॥ (৮ ১৭৩) 
মোদনোহয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো৷ ভবেৎ। 
যশ্মিন্‌ বিরহবৈবশ্াৎ সুদ্দীপ্ত। এব সাত্বিকাঃ ॥ (৮, ১৭৯) 
মাদন:  সর্বেভাবোদগমোল্লামী মাদনোহযং পরাৎপরঃ 1 
রাজতে হলাদিনীসারে! রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ (২১৯) 
মহাভাব মুকুন্মমহিষীবৃন্দৈরপ্যসারতি ছুল্লভঃ | 
ব্রজদেব্যেকসংবেষ্ঠো মহাভাবাখ্যযোচ্যতে ॥ (৮৮১৫৬) 
বরামূত ব্বরূপণ্রীঃ শ্বং স্বূপ- মনে! নষেৎ।” (*৮ ১৫৭) 


পরিশিষ্ঠ (গ) 


রস বিচারের দিক হইতে অর্থ ৬৪ পঠ্ঠার ২ অনুচ্ছেদের পর শেষাংশ। 


দাম বন্ধন লীল1 ভগবত্তার সহিত প্রেমের লড়াই । প্রেম চায় বাধিতে আর 
ভগবত! দেয় ব!ধা। এই প্রকার যোঝাষুঝির পর অবশেষে প্রেমেরি জয় হইল । 
বাৎসল্য-প্রেম-স্বরূপ। মা যশোদ! তাহার পুত্ররূ্ীী ভগবানকে প্রেমডোরে অনায়াসে 
বাধিতে পারিলেন। আচার্ষগণ খেঁমক ভগবন্তার উপরে ছাড় করাইয়াছেন । 
প্রেম-রস-পিপাস্থ *গবানকে তাহার প্রেম-রস-নির্যাম পান করিতে হইলে, গাহাকে 
সেই জাতীয় প্রেমের অধীন হইতে হয়। ব্রজ প্রেমের সর্বত্র ইহারই পরিচয় । 


০১০০ পপ আর. সপ 


3. এই গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠ এক এবং দুই অনুচ্ছেদ । 


২৮৭ 


পরিশিষ্ট (ঘ) 


রাধা-দামোদব । | পৃষ্ঠা ৬৪) 
(প্রীরুঞ্জ দাস কবিরাজ গোত্য মী কৃত প্রিরুঞ্ণ কর্ণামৃতের সারদাবঙ্গ দ টাকা হইতে 
গৃহীত) 


শ্রীকষ্ণামৃতেব ১১০ ন* সোক। 
“ঈশানদেবচবণাভবণেন নব-_ 
দামোদক স্থিব যশঃ আ্তবকোডবেন। 
লীলাগুকেন বচিত” শব কষ্চদেখ 
কর্ণামুতং বহতু কল্পশতান্তবেহপি 


তথাহি ভবিষ্বোত্বে সঙ্গেনাৰসবেচ্যুতে-প্রনযতঃ » বন্ধ! বাধয।, 
প্রাবভ্যজ্সুটিং হিওণ্য-বস্নী দ'য়ানিপদ্ধোদব* | 
কাস্তিকাাং দশ" কন্টোৎসব ববে প্রন্দাবন। **কং 
চাটুনি প্রথয্মাত্ত পুলক” ধা*স্মে দামেদ”ণ। ইতি 


শ্রী নন্দন দাস কৃত বভাষাঘ পথাচ্িবশত । 

সঙ্কেত করিয়া ভবি, ৬ গানে আাসিনে নাধি 
অবরদ্ধ হইপ বাহ স্বানে। 

প্রণয় সংবন্ধে বাই, জঝুটি কবিষা গাই 
ভিখণ্য-বসন-দাম সনে ॥ 

উদববান্ষধিল। যবে, তাঠে কৃ চত্র তবে 
কহযে কাণ্তক পুণ্য মাটে | 

জননী উৎসব কৈলা, বব প্র থন। প্রকাশ | 
সেলাগি সক্কেতাচ্চযত বেশে । 

এই স্থির যশ তোমাব, অল্লানপুষ্পগুচ্ছসাঁব__ 
তেই তোমার নাম দামোদব। 


২৪৮ 


অতএব তব কর্ণে, বহু এই গ্রন্থ বর্ণে 
করশত হইয়! বিমল ॥ 

তথা দামোদবচিতে, সদাবভধারারীতে, 
রাইনীবি দামে যাঁর ওর। 

বন্ধ হৈল! মান কাজে, তাতে খ্যাত ক্ষিতিমাঝে, 
নাম যার রাধা দামোদর ॥ 


পরিশি্ ৬) 


€ কামবীজ কাম গায়ত্রী পৃষ্ঠা ৭৫-৭৮ ) 
কামবীজ এবং কাম গায়ত্রীর অর্থ । 


শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহার শ্রীটচৈতন্ত চবিতামুতে লিখিয়। ছেন, 
“বৃন্দাবন অপ্রাকৃত নবীন মদন । « 
কামবীদ্জে কাম গাযত্রো ধার উপাসন ॥৮ (২৮১০৯ ) 
নিখিল রস-সার ভূত শ্রঙ্গার রসাত্মক শ্রীবিগ্রহধারী, গোপীজন বল্পত শ্রীক্ের 
দেব ছুলভ পরম মধুর প্রেম সেনা ল,ভ করিবাণ প্রধান উপাধনামন্ত্র-কামবীজ কাম 
গায়ত্রী” | 


কামবীজের অ" 


শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবতি ঠ।কুখ মহাঁশগ “মগ্ধ৫থ দীপিকায়* যে ভাবে কামবীজ এবং 
কাম গায়ত্রীর অর্থ বিশ্লেষণ করিয়াচ্ছেন, ত হার সারমম নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

শ্রর'সে।ল্লাসতগ্রে বণিত হইযাছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কাম বীজগপে ও শ্রীরাধা রতিবীজ 
রূপে প্রকট বহিয়ছেন। সুতরাং ক্লী* এই কম বীজ, শ্রী এই রতিবীজ কীর্ডন 
করিলেই শ্রীরাধাকৃষণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। (কামব"জান্মকঃ কৃষ্ণো রতিবীজাক্মিক। 
রাধা । তয়োঃ সংকীর্কনাদেব রাধার প্রসীদাত । )” 

এই ছুই প্রকার বীজের মধো কামবাজের অর্থ |লাখত হইতেছে, যথ। কাম অর্থাৎ 
শ্রীকষ্ণ বিষয়ে অভিলাষের বীজ হইতেছে কামবীজ ; কিছ। শ্রারুষ্ণ বিষয়ে কাম অর্থাৎ 
অভিলাষ উদ্দীপন করিবার বীজের নাম হইতেছে কামবীজ, অথব! শ্রীকৃষ্ণ শ্রীত্যর্থে 
নিখিল কাম অর্থাৎ অভিলাষ পূর্ণ করিবার বীজই কামবীজ বলিয়া কথিত। ৩ 
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স্্রগৌতমীয় তন্ত্র কামবীজের লক্ষণ যথা _ 
বিনাবীজেন মন্ত্রানাং বিফলং জায়তে ফলম্‌। 
পঞ্চালঙ্কার সংযুক্তাং বীজন্ত পরমাস্ভুতম্‌ ॥ 
ক কারশ্চ লকারশ্চ ঈকারশ্ার্্ চন্দ্রকঃ | 
চন্দ্রবিন্দুশ্চ তদ্যুক্তাং কামবীজ মুদাহতম্‌ ॥* 
যে সকল মন্ত্র বীজহীন, তাহা জপ করিলে কোনও ফল হয় না । বীজও আবার 
যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে ক, ল ইত্যাদি পঞ্চ অলঙ্কার সংযুক্ত কামবীজই সর্বশ্রেষ্ট। 
“ক' কার 'ল* কার "ঈ' কার, অর্ধচন্ত্র ও চন্দ্রবিন্দু সমঘ্িত বীজই (ক্লীং ) কামবীজ 
নামে অভিহিত । ৪ 


'কীং এই একাক্ষর বীজের নাম হইতেছে কামবীঞ্জ। (ক্লীমিতি কাম্বীজ 
মেকাক্ষরম৮ |) শ্রীবহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে ইহার ছুইটি এর্থ বণিত হইযাছে। প্রথম 
যথা ;-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ঘে ভগবান ক্লীং এই কামবীজ হইতে বিশ্বের তষ্টি 
করিয়াছেন। কাম বীঙ্গান্তগত “ক+ কাব হইতে জল, “ল” কার হইতে পৃথিবী, “ঈ, 
কার হইতে আগ্নি, অর্চন্দ্র হইতে বায়ু এবং বিন্দু হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। 
স্থতরাং এই বীজাত্মক মন্ত্রই সর্বভূতের আধার স্ববপ নর্থাৎ সমস্ত ভূতের মূল কারণ । 

(ক্লীং কারাদন্থজদ্‌ বিশ্বমিতি প্রাহশ্রুতেঃ শিরঃ | 'ল' কারাৎ পৃথিবীজাতা 
“ক”, কারাজ্জল সম্ভব: ॥ “ঈ” কারাদ্‌ বহ্িরুৎপন্গো নাদ বাধু রজায়ত। বিন্দোরাকাশ 
সন্তু তিরিতি ভৃতাত্মকো মন্ুঃ ॥৮) ৫ 

[ শ্রুতি বলেন, ক্লীং এবং ও এক এবং অভিন্ন, কারণ ওষ্কার হইতে যেমন বিশ্বের 
কৃষ্টি, বাং হুইতেও তেমনি বিশ্বের হষ্টি। কিন্তু উভয়ে এক এবং অভিন্ন হইলেও কাঁম- 
বীজ শ্রীঞ্রীবাধাকৃষ্ণের পবম মধুরয্গপিত-স্ববপকে এবং শ্তরীস্রীকষ্ণের মদনমোহন 
রূপকে-অপ্রাক ত-নবীন-মদন-বপকে অনাবৃতভাবে হুচিতকরে বলিষা! কামবীঞ্গকেই 
প্রণবের রসাত্মক রূপ মনে করা যায় ।--ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ । ] 

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র কামবীজের দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন ,_-( ইহ! রসাত্বক অর্থ । ) 

“ক কার: পুরুষঃ কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ | 
ঈ-কারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্য বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ 
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেম স্থখং তয়োশ্চ কীত্তিতম. | 
চুঘনানন্দ মাধুধ্যং নাদ বিদ্দুঃ সমীরিতঃ ॥৮ 
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“ক' কারের অর্থে--সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ । 
"" কারের অথে-_রাধাকঞ্জের প্রেম জনিত পরম সুখ সমু । 
'ঈ* কার অথে-_নিত্য বৃন্নাবনেশ্বরী পরমা! প্রকৃতি শ্রীরাধা । 
'নাদ+ ও “বিন্দু” অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু-_শ্রীরাধাকষ্ের চুঘন জনিত পরমানন্দময় মাধুর্য । ৬ 
কামবীজ যে কেবল অক্ষরময় তাহা নহে ইহা! শ্রীষ্জ বিগ্রহ্র শ্বণপ। 
“ক” কার- শ্রীকষ্চের শিরোদেশ, ললাট ক্র-বুগল, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ ইতাদি। 
“ল” কার- তাঁহার গণ্ড দেশ, চিবুক, গ্রীবা, কণ্ঠ ও পৃষ্ঠ । 
ঈ কার-_তীহার স্বন্ধ, বাছ, হন্তাঙ্ুলি ইন্যাদি। 
অর্ধীচন্্ব_তাহার বক্ষ-স্থল, উদঘ, পার্থদেশ, নাভি, কটি । 
বিন্দ-_তাহার উরু, জানত, জঙ্ব!, পদের অঙ্গুলি ইত্যাদি । 
এইরপে শ্রীকৃষ্ণ কাঁমবীজময় বিগ্রহ ধারী । ৭ 
তৎপবে কামবীজের অন্তর্গত পঞ্চ অক্ষর পঞ্চ পুষ্পবাণ সদৃশ । 
“ক” কাঁব হইতেছে আম্রমুকুল, “ল” কার 'অশোক,পুষ্প, ঈ কার মল্লিকা পুষ্প, 
অর্ধচন্ত্র মাধবীপুষ্প এবং বিন্দু বকুলপুম্প। 
“ক” কারশ্চান্্ মুকুলে, ল' কারশ্চাশোকঃ স্থৃতঃ। 
'ঈ” কাব মর্নিকা পুষ্পং মাধবী চার্ধচন্দ্রকঃ | 


বিন্দুশ্চ বকুল পুষ্প মেতে বাণান্থ্যরেব চ ॥ 
( শ্রীসনৎ ঝুমার সংহিতা |) ৮ 


কাম গাযত্রীর অর্থ । 

গায়ত্রী শব্দেব অর্থ-_গানকারীব ত্রাণকারক বলিষা ইহার নাম গায়ত্রী 
গাষন্তং ত্রাধতে য্মাৎ গায়ত্রীহ" তত, শ্বৃতম, |) ৯ 

ক[মবীজের সহিত সংযুক্ত যে গায়ত্রী, তাহার নাম কাম গায়ত্রী। কিন্বা কাম 
বীজের যে গায়ত্রী তাহাই কাম গায়ত্রী । শান্ত দ্রাশ্যাদি রস সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
যে শঙ্গার রস, সেই শুঙ্গাব বসময় বিগ্রহ, অপ্রারৃত নবীন মদন, ত্রঞ্জরা নন্দন শীরষ্ও, 
হইতেছেন এই গায়ন্রীব উপান্য দেবতা । শ্রীবুন্দাবন উহার ধাম অর্থাৎ নিত্য 
বসতি স্থল | ১০ 

প্রথমে কামবীজ অর্থাৎ ক্লী' শব্ধ উচ্চারণ পুর্বক “কামদেব* বলিয়া তাহান্তে 
(আয়) যোগ করিবে । তাহার প্র “বিদ্মহে” বলিযা অতঃপর 'পুষ্পবাণায়” 


৫১ 


বলিবে। অনন্তর 'বীমহি+ বলিয়া! “তনোহনক্ষ প্রচোদয়াৎ বলিবে। তাহা হইলে 
কাম গায়ত্রী হইলেন, (রী) কামদেবায় বিদ্নহে পুম্পবাণায় ধীমহি তন্গোহনঙ্গ 
গ্রচোদয়াঁৎ ।৮ ১১ 


শ্রীবন্দাবনের এই অপ্রাকৃত নবীনমদন শ্রীকৃষ্ণ কলনাদ বিশিষ্ট সুমধুর বংশী- 
ধ্বনি সহকারে, শ্রীরাধিকাঁদি প্রেয়পীগণের মন হরণ করেন বলিয়। তিনি রী 
এই কাম বীন্জরূপে বিরাজমান।  ক্লীমিতি বেুমাধুর্যেন শ্রীরাধিকাদীনাং 
মনোহরণাৎ )। 


শ্রীাধিকাদি গোপিগণের স্বকীয় লীলামাধুত্বী গ্বারা বিবেকহরণ করেন বলির! 
তিনি “কামদেবায় পদবপে শে'ভা পাইতেছেন। লাবণা ও গুণমাধুর্যাদি দ্বার! 
্রীরাধিকাদিপ্রিয়াবর্গে সম্ভোগরস উদ্দীপন করেন বলিয়। তিনি «পুষ্পবাণায়” পদবপে 
বিরাজ করিতেছেন। ( ণকামদেবায়েতি লীলামাধূর্য্েন শ্রীধাধকাদীনাং বিবেক 
হরণাঁৎ। পুম্পবাণাযেতিলা বণ্যগুণমাধূর্যাদিভিঃ শ্রাধিকা্দীনাং সন্ভোগরসো- 
দ্বীপনাৎ। ) শ্রীসনৎকুমার কল্প । ১৭ 


কামগ্ায়ত্রীর পদসমূদহর অথ। 


“কামদেবায় বিদ্নহে ফিনি তদীয় 1নঙ্গ হখোৎ্পাদনকারী যাবহীষ 'অভিলাষ 
ভক্তহাদয়ে প্রকাশ করেন, অথব] যিনি নিজানন্দে বিভোর হইয়। স্বেচ্ছামত ক্রীড়া 
করিয়া থকেন। অর্থাৎ হষ্টি প্রভৃতি 'মন্ত কোনও কার্ষ্ের 'অনসরণ না করিয়! 
কেবল ইচ্ছান্ঠরূপ অ নন্দময় শীলা করেন, তিনিহ কামদেব। তাহাকে অধগত হই। 
সে কামদেব কি “কাব তাহা 'পুষ্পবাণায়” পদ দ্বাবা প্রকাশিত হইতেছে। যথা 
ক্লীং এই কামবীজের স্ন্তগত “ক? কারাদি পঞ্চ 'অক্ষব আয়মকুল দি পঞ্চবিধ পুষ্প 
সদৃশ । লেহ পঞ্চবধ পুম্প শা নামক ধুকের পাগটি গুণে পঞ্চবাণবপে সজ্জিত 
আছেন যিনি, তিনিই হইহেছেন পু্পবাথ। এতানৃশ যে পুষ্পবাণ, তাহাকে ধ্যান 
করিতেছি। তাহার এবন্িধ স্বব্প বালয়। তিনি হইতেছেন অনঙ্গ বা অগ্রাককৃত 
নবীনমদন । এবছিধ প্রকুষ্ণই কায়খাজ ক।মগায়ভ্রীব উপাশ্ত দ্যতা। তিনি 
শ্ার রসময়, অভিনব ঞণপ | ১৩ 


কামগায়ত্রীতে সাড়ে চবিরশ অক্ষর আছেন, তাহারা সাড়ে চব্বিশ চন্ত্র। শ্রীল 
কবিরাজ গোথ্ামী এই সকল চন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের কোন্‌ ,কান্‌ স্থানে বিরাজমান, তাহ। 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইহ| এই গ্রন্থে ৭৭1 ৮ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। 


৫ 


কামগী য়ন্ত্রীর অর্থ প্রকাশের ইতিহাস । 
শ্রীপাদ চক্রবতি ঠাকুর মহাশয় এই কামগায়ত্রীর ইতিহাস স্বযং বর্ণনা করিয়াছেন। 


যথা “হে বৈষ্ণবগণ! আমি যে কিবপে এই কামগায়ত্রীর অর্থ লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইলাম, তাহ! আপনারা শ্রবণ কবন। 


ট্ীচতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীল কষ্চদাদ কবিবাদদ গোস্বামী কামগায়ত্রীর বর্ণ 
সংখা! সাড়ে চব্রিশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার এই বর্ণনা হইতে আমি 
কামগায়ত্রীন অর্থ লিখতে আরম্ভ করিলাম বটে, কিন্তু প্রথমেই আমার মনে একট! 
সন্দেহ উপস্থিত হইল। শ্পাদ কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষর সংখা 
'পঞ্চবিংশতি” না বলিয়া, কোন্‌ প্রমাণে বা কি অভিপ্রাষে সার্ধ চব্বিশ বলিলেন । 
শাস্বে যাহ! গুঁনযাছি ও পড়িয়াছি সমস্তই বিচার করিয়া দেখিলাম, কিন্তু অর্ধ 
অক্ষর কিবপে হইতে পারে, ইহ! কোনক্রমে আমাব বোধগমী হইল না । 

ছিতীযতঃ ভাবিতে লাগিলাম যে কাস কবিবাজ কি -কে অর্ধ অক্ষর 
বলিয়। নির্ণয় কবিলেন? যদি তহাই হষ, তাহা হইলে তাহাব বর্ণনা! ক্রমভঙ্গ 
দোষে দধষিত হইল, কেনন। শ্ট্ীকষ্ণের মুখ তইতে আন্ত করিয়া ক্রম-অন্তসারে চরণ 
পধ্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গে সাড়ে চব্বিশ অক্ষরকে যথাক্রমে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র বলিয়া 
বর্ণনা করিবার সময় ক্রমপ্রাপ্ত শেষ পদনথকে অর্ধ চন্ত্র বলা উচিত ছিল, কিন্তু ত'তা 
না বলিষা তিনি ললাটকে অর্দ চন্দ্র বপিয়্াছেন। যথ! 'ললাটে আষ্টমী ইন?) 
ইত্যাদি । 


এইরূপে দুইটি সন্দেহ নিরাকরণ“ করিতে না পারায় মনে করিলাম মন্ত্রাক্ষরের 
অর্থ বদি অবগত হইতে না পারি, তাহা হইলে মন্ত্র দেবতার সাক্ষাৎ কিরূপে পাইব। 
সুতরাং মৃত্যুই শ্রেষ বিবেচনা করিয়! অনশনে প্রাণতাগ করিবার সংকল্প কগিয়া 
রাধাকুণ্জের তটে পড়িয়া বঠিলাম | এ্রইবপ ম্মবস্থাধ বাত্রি দ্বিগ্রহব অতিবাহিত 
হইল। আমাব তত্র। উপস্থিত হইল। তখন ক দোখলাম যে বৃষতা% রাজনন্দিনী 
আামাব সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিতেছেন, “হে বিশ্বনাথ, হে হরিবল্লভ । 
তুমি উঠ। প্রীুষণ্দাস কবিরাজ যাহা লি'খয়াছে তাহা সমস্তই সত্য। সে 
মামার নর্ম সহচরা, আমার অন্তগ্রহে সে 'আমার অজর সব জানে। বর্ণ মভাম্বৎঃ 
নামক গ্রদ্থে অর্ধাক্ষর সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত হয়ছে, সেই অগ্গসাবে কবিবাঁজ অর্দ- 
অক্ষর নির্ণঘ করিয়াছে । তুমি দেই গ্রন্থ দেখ।” 


৫৩ 


“বর্ণাগমভাত্ব গরস্থান্ুসারে যে “* কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে সেই '” কারই 
হইতেছে অর্ধাক্ষর। এতহাতীত আর সমন্তই পূর্ণাক্ষর বা! পূর্ণচন্ত্র। এই লক্ষণ 
অন্গসারে “কামদেবায়' পদের “য়' কারের পর--বিদ্নহে' পদের “বি” অক্ষর থাকায় 
সেই “কামদেবার' পদের "য়+-কারই হইতেছে অর্ধাক্ষর। ইহাই ললাটন্থ অর্থচন্র। 

শ্রীবধভান্কনন্দিনীর এইরূপ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া চেতনালাভ করতঃ 
গাত্রোখান করিলাম । আমার সকল সন্দেহ দূর হুইল এবং কবিরাজ গোস্বামীর 
দিদ্ধান্ত মানিয়! লইয়! কামগায়ত্রীর শর্থ প্রকাশ করিলাম। 


পরিশিষ্ট (চ) ৮৩-৮৪ পুঃ 
অষ্টবিধ নায়িকা লক্ষণ। (শ্রীৰপের স্তবমাল! হইতে গৃহীত । ) 


“«অথাভিসারিক1 বাসক সঙ্জাপ্যুৎকনিত! তথা, 
বিগ্রলব্ধ। খণ্ডিত চ কলহান্তবিতাপর1। 
প্রোষিত প্রেষসী প্রোক্তা তথা ম্বাধীনভর্তুকা, 
ইত্যষ্ঠৌ নায়িকাঁভেদ| বসতস্ত্রে প্রকীন্তিতাঃ 1৮ 


১। অভিসারিকা__“ঘ পরৃিৎ্তক চিত্তাতিমদেন মদনেন চ। 
আত্মনা ভিসরেৎ কান্ত" সা ভবেদভিসাবিক1 ॥৮ 


যে স্ত্রী যৌবনমদ এবং কন্দর্প হেতু পধুণৎ্স্থকমনা হইযা স্বয়* কান্তের নিকটে 
গমন করে, তাহাকে অভিসারিক। বলে । 


উদাহরণ-_পুরণিম। রজনীতে অভিনার । (গীতাবলী ) 


“ত্বং কুচ-বন্সিত-মৌক্তিক-মাল] । 
শ্মিত-সান্দ্রীকুত-শশি-কর-জাল! ॥১ 
হরিমভিসর জুন্দরি সিতবেশা । 
বরাক রজনি রজনি গুকরেষ! ॥ঞ 
পরিহিত মাহিষদধিরুচিসিচয1। 
বপুরপিত ঘনচন্দন নিচয়1 ॥২ 
কর্ণকরস্িত কৈরব ছাস]। 
কলিত-সনাতনসঙ্গবিলাস! ॥”৩ 


৪ 


হে সখি! তুষি স্তন যুগলের উপর সুন্দর মৌক্জিক হার পরিধান করিয়াছ। 
তোমার ঈষৎ হাস্ের দ্বারা চন্দ্রের কিরণ মালাও ঘিগণ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। 

হে সুনারি, শুভ্র বেশ ধারণ করিয়া হরির নিকট অভিসার কর, যেহেতু এই 
মনোহর পূণিমা রজনী সমুপদ্থিত এবং গুরুবূপে তোমাকে এই উপদেশ দিতেছে। 

মাহিষ দুগ্ধের দধির ন্যায় শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছ এবং শরীরে ঘন চন্দন 
অর্পণ করিয়াছ। ২ 

প্রফুল্ল কুমুদ কুন্ুমের কর্ণভূষণ ধারণ করিয়াছ, অতএব সনাতন শ্রীকষ্ণের সঙ্গম 
নুখলাভের উপায় বাক] রজনীর উপযুক্তই হইয়াছে । ৩ 


ক রজনীতে অভিসার 
“€হত্তনকিমু মন্থরয়সি 
সম্ভত মভিজল্পম। 
দক্গরোচি রম্বরযতি 
সম্তমসমনল্লম্‌ ॥১ 
রাধে পথিমুঞ্চভূরি 
সম্রমমভিসারে। 
চারয় চরণাম্ব,রুহে 
ধীরং স্বকুমারে | 
সন্তম্থঘন-বর্ণমতুল 
কুস্তল-নিচয়াস্তম্‌ | 
ধবাস্তং তব জীবতু নখ-_ 
কঃস্তিভিরভিশাস্তম্‌ ॥২ 
সসনাতন ম'নস"গ্ 
যাস্তী গতশঞ্কম । 
অঙ্গীকুরু মঞ্জু কুপ্ী 
ব৯»। :৩বলমন্কম্‌ ॥৩ 


হাঁয় রাধে, তুমি অনর্গল বকিও না, ক্ষান্ত হও । কারণ তোমার দস্তরুচি নিবিড় 
' অন্ধকারকেবিদুরিত করিতেছে । স্থাকোমল চরণ কমলে ধীরে ধীরে চল। অভিসার 
বিষয়ে পথিমধ্যে বিন্দূমাত্র ভয় করিও না। যাহাতে তোমার নখাগ্রগণ হইতে 
জ্যোতিঃ নির্গত না হয়, সে কারণ তোমার নিবিড় জলদজালতুল্য কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশ 


২৫৫ 


কলাপে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত কর। নখকান্তিতে বিদুরিত অন্ধকার জীবিত 
থাকুক । ওগো সনাতন কৃষ্ণে সমপিত চিত্ত! অগ্য নির্ভয়ে অভিসার করিয়। মনোহর 
কুঞ্জগৃহের অঙ্কদেশ অলম্কৃত কর । 


২। বাসক সম্ভ্রা--"ভবেদ্বাসক সজ্জাসৌ সভ্ডিতাজরতালয়। | 
|নশ্চিত্যাগমনং ভর্ভ,দ্বারেক্ষণ পরায়ণ। ॥৮ 


( বঙ্গানুবাদ ৮৩ পৃষা। ডষ্টব্য ) 


উদাাহ্ণ-- ““কুস্থমাবলিভিরুপস্করুতঙ্গম্‌ 
মাল্যধ্ধামল-মণিলর- ক লম্‌ ॥১ 
প্রিঘমখি কোল-পরিচ্ছদ-পুঞ্জম্‌ 
উপকল্পয় সত্বরমধিকু্জম্‌ ॥ধ 
মাশসম্পুটমুপনয় তা্চলং। 
শঘন'ঞচলমপি গীত-ছুকৃলম্‌ ॥২ 
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্‌। 
ম।ধবন।শু দনাতন-সন্ধম্‌ ॥৩ 


হে প্রিসখি, কুন্বম সঙ্জ! রচনা কর। আ'ম'ব মণিহাব তুল্য পু'্পমালা গাখিধ 
রাখ। বিহাবোপযোগী উপকবণ দ্বারা কুঞসগৃহ সক্জিত কব মণিময় সম্পুটে ভাগ্কল 
ভরিয়| লইয়া আইস । শয্যা প্রান্তে পী» বসন 'বন্থ'ইয় দাও । জানিও, সনাতন 
সন্ধ অর্থাৎ সত্য প্রতিজ্ঞ এবং বাধাশ্রন্ত মাধব 'লাগতপ্রায়। 


৩। উৎকষ্িতা “সা স্যাছৎকন্ঠিত। যন্তাবাস" নৈতিদ্র৯€ প্রিষঃ | 
তশ্ব'নাগমনেহেতুং চিন্তয়ন্তাঃ শুচাভৃশ 1৮ 
( বঙ্গান্বাদ ৮৩ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য ) 
উদ্বাহওণ--কিএু চক্্রাবলিরনয় গভী] | 
মরুণদমূং বতি-বীর মধীরা ॥১ 
অতি চিরমজনি বঙ্গনিবতিক'ন*। 
সঞ্জমবিন্দত নহি বনমালা ॥প' 
কিমিহঙ্গনে ধৃত পঙ্ক বিপাকে । 
বিশ্বাতিবস্ত বভৃব বর'কে ॥২ 
কিমুত সনাতন-তশ্তুরল ঘিষ্ঠং। 
রণমারভতম্থবারিভিরিষ্টং ॥৩ 


৫ 


বোধহয় অতি প্রগলভা চটিল। চন্ত্রাবলী এই গররতিবীর কুষ্কে রুদ্ধ করিয়া 
থাকিবে । এই রাত্রি বহুক্ষণ ঘোর অন্বক'বে আচ্ছন্ন হইষাছে, তথাপি ধনমালসী 
আমার সহিত মিলিত হইলেন না। 


অথবা বলিতে পাবনা, এই "শাগিণিব “ক ন পাপের বিপাক দশা উপস্থিত 
হইয়! থাকিবে, সেইপ্গন্যই তিনি এই ববকীকে ভুলিযা। গিযাছেন। 
অথবা তিনি যুদ্ধ প্রিষ, খষতে। কোন দৈ.তান সক্ষে যুদ্ধ আরম্ত করিয়া দিয়াছেন । 
৪। বিপ্রলন্ধ'-“্যন্গাদূতীং ন্বয়ং প্রেগ্ত সময়ে নাগ: প্রিষঃ | 
শোচন্তী তং বিন] হুঃস্থা বিপ্রলব্ধাতু সাস্বতা ॥ 


যে নাক্িক! স্বয়ং দূতী প্রেবণ কবিষাও কান্থেব অনাগমন জন্য অধীরা হইয়। 
অনাগত প্রিষের নিমি5 শোক কবেন, "াহাঁকে ব্প্রিলন্ধা বলে। 


উদ্দ।হ৭-_« কামল কুহুমাবলী কুতচষনং। 

অপসাবযা *লীল -শযনং ॥১ 

শ্রীহরিণ'গ্য ন লেভে সময়ে । 

হন্ভন” সাথ শ ণং ঙ্ময়ে | 

[বধূত মনোহব গন্ধ খলাসৎ। 

* পবাচ্ন-৩৬-খুব প'বাসং ॥২ 

লব্ধমখেহি নিশ।্িমণা ৭ | 

মুঞ্চ সনাতন সঙ্গতি কামং ॥ ৩ 
হেসখি! কোমল ঝুহ্ুমাবশী বচিত লীল] শয) দুবে নিক্ষেপ কব ১ 
অগ্য হবিকে সময়ে লাভ ₹ বতে প বলা এ» গায় 

আশ্রযষ কবিব? ক আাকে তাব-শ্ন কহ দিবে। 

এই বিধৃত মনোহর গন্ধ ৭-।স 


ম।শ আব কেশ জনকে 


। চ। মুন ৩৮ভান,৩ নক্ষেপ কব।২ 
সম্প্রতি রক্রনীর শো এভর হহ।ঙে, সহ সন ৩শ কান্তের অভিলাষ 
পবিত্যাগ কব।৩ 
৫ | থণ্ডিতা_“অন্যা সহ ব+* শা দষ্টে সন্ভোগ “ক্ষণে । 
ঈষ্যা কশবিশী যর সৌ খগ্ডডিতা খ+ কথ্যতে ॥৮ 
যে নায়িকা কান্তেব ভে অগ্ঠ নদী সম্ভে।গ দশ কগিষ। ঈর্ষ। বশতঃ অতিশয় 
কোপাদ্ছিতা হন, তাহাকে খ্ডিত। ন ধক বলে। 


৫৭ 
১৭ 


উদাহরণ-হৃদয়া স্তরমধিশয়িতং । 
রময় জনং নিজদয়িতং ॥ 
কিং ফঙ্গমপরাধিকয়! । 
সম্প্রতি তব রাধিকয়! ॥১ 
মাধব পরিহর পটিম-তরঙ্গং | 
বেত্তি নক! তব রঙ্গং ॥ঞ& 
'আআঘূর্ণতি তব নয়নং। 
যাহি ঘটীং ভজ শয়নং ॥ 
অন্কলেপং রচযালং। 
নশ্যতু নথ-পদ-জালং ॥২ 
ত্বামিহ বিহসত্ি বালা । 
মুখর-সখীনাং মাল! ॥ 
দেব সনাতন বন্দে। 
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ৮৩ 


(পক্ষে অনিন্দে পাঠ আছে) 


যিনি তোমার হৃদয়ে সব্দা অপিশাধিন, কমি "সই প্রিযাব সহিত বমন কর। 
এই অপরাধিণী রাধিকাকে তোমাব এখন প্রযোভন কি “* 

হে মাধব, তুমি আমাঁ। পহত ছলন' করি9 ন'. (অর্থাৎ তুমি বলিতেছ তুমি 
আমার জন্ত নিকুঞ্জে বিনিদ্র র৪*৯ াপন কবিঘাছ 1, তোমাৰ কপউতা কোন্‌ স্ত্রী না 
অবগত আছে? 

তোমার আখি ছুটি ঘুমে ঢুলু পু, বাও খটিক'কা'ল শধ্যায শন কর এবং শরীবে 
চন্দনাদি অনুলেপন কর, তাহাহইলে তোম,ব প্রিবা৭ নথক্ষতগুলি বিনষ্ট হইবে ।২ 

প্র দেখ আমাব মুখর সখী সকল তোমাকে পরিহাস করিতেছে । অতএব হে 
দেব সনাতন, হে অনিন্দে শর্থাৎ সত্যবাদী আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি মিথ্যা 
কথ? বলিয়। আমাকে বঞ্চনা করিও ন'। তুমি জাম'ব আগিনায় ( অলিন্দে) বৃথা 
বিলম্ব করিও না ।৩ 

৬। কজহাগ্তরিতা_“নিরত্তোমন্্যন] কাস্তো নমক্সপি নয়া পুরঃ | 

সাভতাপফ্তাদীন! কলভাক্তরিতা শবেৎ ॥৮ 


সর 


যে নায়িক। অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া, কান্ত পুনঃ পুনঃ বিনম্র হইলেও অগ্র হইতে 
বিদায় দিয়! পুনর্বার তাহার নিমিত্ত অনুতাপ করে, তাহাকে কজহাত্তরিতা বলে। 
উদ্দাহরণ-“নাকর্ণয়মতি সুহছুপদেশম্‌। 
মাঁধব চাঁটু পট লমাপলেশম্‌ ॥৯ 
সীদতি সথি মম হৃদয়মধারম্‌ | 
ধদতঙ্জমিহ নহি গোকুলবীরুম্‌ ॥ঞ 
নালোকয়মপিতমুরুহারম্‌ | 
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতম5বারম্‌ ॥২ 
হস্ত সনাতন-গুণমত্যাস্তম্‌। 
কিমধারয়মহুমুরসি ন কান্থম্‌ ॥৮৩ 
হায়, আমি আমার প্রিয় ললিতাদি সুহদ্ৰর্গের উপদেশ শুনি নাই, মাধব যে কত 
চাটুপটল নর্থাৎ প্রিধ ব,ক্য বালিলেন, তাহার বিশ্দুমাত্রও শ্রবণ করিলাম ন1।১ 
হে সথি! আমি কুঞমধ্যে শোঝুল বীরকে ভজন। করি নাই, সেইঙ্ন্ত আমার 
হৃদষ বিদীর্ণ হইতেছে। 
আহা সেই মাধব আমাকে উৎকুষ্ট মাল্য অর্পণ করিলেন এবং বারংবার প্রণাম 
করিলেন, কিন্ত আমি তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করি নাই ।২ 
হায, সেই সমাতিন (1নত্যগুণযুক্ত ) কান্তকে কেন বক্ষে ধারণ করিলাম না ?৩ 
[ লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, এই সকল শ্লোকের প্রত্যেকটির গেষে “সনাতন+ শব 
বাবহৃত হইযাছে। সনাতন শব্দে এক অর্থে শ্রীকুষ্ণকে বুবাইতেছে । অপর অর্থে 
শ্রীদপ গোস্বামীর জো্ঠ ভ্রাত। শ্রীসনাতন গোন্বামীকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে । এই 
ক্লোকটিতে সনাতন শব্দে নিত্য গুণযুল্ শ্রীরুষ্ণকে বুঝাইতেছে। পক্ষে সনাতন 
গোস্বামী কীষ্ঠিত গুণ বিশিষ্ট কৃষ্ণকে এই এখও প্রকাশ করা হইয়াছে। 
£। থণ্ডিতা লোকে সনাতন এক অর্থে হে দেব সনাতন অর্থাৎ হে নিত্য 
ক্রীড়াপর কৃষ্ণ আমি তোমাকে বন্দনা করি । (শ্রীর'পার উক্তি) অপর পক্ষে ভক্ত 
সনাভন গোস্বামীর উক্তি-হে দেব সনাতন অমি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি 
আর শ্রীমতীকে মিথ্যা বাক্যে উত্যক্ত কাএও না। অপব অপর ক্লোকেও এ্রইরূপ 
অর্থ করিতে হইবে । ] 
৭। (প্রীধিত প্রেয়সী-_-“কুতশ্চিৎ কাঁরণাৎ যস্তা। বিদুরস্থো৷ ভবেৎ পতিঃ। 
তদসলম দুঃখার্ত! স। স্তাৎ প্রোধিতভর্ভুকা ॥” 


২৫০৯ 


ধাহার পতি কোন কারণে বিদেশে গমন করিয়া! তথায় অবস্থিতি করেন, সেই 
পতির বিরহ দুঃখে ধিনি অতিশয় গীড়িতা হন, তাহাকে প্রোধিত ভর ক। অর্থাৎ 
বিরহিণী নায়িক। বলে। 
উদাহরণ-_মধুরাস্ছিত শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধব শ্রীরাধার বিরহ জ্ঞাপন করিভেছেন ;- 
“কুর্ববতি কিল কোকিল কুহু উজ্জল কলনাদম্‌। 
জৈমিনি রিতি জৈমিনি রিতি জল্পতি সবিষাদম্‌ ॥১ 
মাধব ঘোরে বিয়োগতমসি নিপপাত রাধ]। 
বিধুর মলিন-মৃত্তিরধিক মধিরূঢ় বাঁধ। ॥ঞ 
নীলনলিন মাল্য মহহবীক্ষ্য পুলকবীতা| । 
গরুড়, গরুড়, গরুড়েত্যতি রৌতি পরমনভীতী। ॥২ 
লঙ্ছিত মুগনা ভি-মগ্ডরু-কর্দমমন্দীন। | 
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতন মন্ছলীন। 1৮৩ 
হে কৃষ্, কোকিলগণ “কুহু কুহু” রবে উজ্জল কলনাদ করিলে, শ্রীরাদা ঘোর 
বিয়োগান্ধকারে নিপতিত হইয়া, নিরতিক় বিযাদেঞ্ন সহিত বজপ'ত আশঙ্ক। করিয়। 
“জৈমিনি জৈমিনি' এই শব উচ্চারণ করিতেছেন। হে মাধব! শ্রীরাধা 
বিয়োগান্ধকারে নিপতিত হইয়াছেন, ত্তাহার শরীর মলিন হইয়াছে, তিনি কোন 
বাধা মানিতেছেন না। 
নীল পদ্মের মাল] দর্শন করিয়! সর্প ভ্রমে অঙ্গে রোমাঞ্চ বন করতঃ ভীতা হইয়া 
“গরুড় গরুড়* এই শব্দ বারবার উচ্চারণ করিতেছেন ।২ 
মুগনাভিযুক্ত অগুরুচন্দন দর্শনে শ্ঠামবর্ণ অনন্ধের ভ্রমে ত দ্বরী শিতিকঞ্থকে ধ্যান 
কৰিতেছেন এবং হে সনাতন তোমার প্রতি লক্ষ্য ক রষা লীনা হইতেছেন।৩ 
৮। স্বাধীন ভর্তৃকা- “যস্যাঃ প্রেম পণকুষ্টঃ প্রিষঃ পার্খবং ন মুঞ্চতি। 
বিচিত্রসংভ্রমাসভ্ভ। সা শ্যাৎ স্বাধীনভনু কি] |” 
ধাহার কান্ত তাহার প্রেমে এবং গুণে আক ভইয ক্ণকাল তাহার পশ্খ্ব পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না, এবং যে নায়িক1 বিচত্রাবলাস সন্ত“ তাঁহাকে স্বাঁধীনভর্তৃক! 
বলে। 
বিলাসাবসানে শ্রীমতী শরীরকে বলিতেছেন ;-- 
“পত্রাবলিমিভ মমহৃর্দি গাঁবে। 
মগমদ্বিনভিরপয় শৌরে ॥১ 


ও 


শ্যামল হ্ন্বর বিবিধ বিশেষম। 
বরচয় বপুষিমমোজ্জল বেশম্‌ ॥ফ 
পিগুমুকুট মম পিঞগুনিকাশম্‌। 
বরমবতংসয় কুস্তল পাশম্‌ ॥২ 

অত্র সনাতন শিল্প লবঙগম্‌। 
শ্রতিযুগলে মম লম্ভয সঙ্গমূ।”৩ 


হে শৌবে, এই -গীগবর্ণ মদীষ বক্ষঃ্থলে মৃগমদ বিন্দুব দ্বার। পত্রীবলি (বিচিত্র 
'তিলক ) রচনা কর।১ 

হে শ্যামল এুন্দর, আমার অঙ্গে উজ্জ্রণ বেশ প্রস্থত কর। হ পিগুভৃষিত আমার 
হৃনদর কেশ পাশ কুসুম দ্বারা বিভূষিত কর ২ 

হেসন'তন! আমার কর্ণৰয়ে লব পুম্পেব কণিকা রচনা কর 1৩ 


পারশি (ছে) 


পৃষ্ঠা ৮৬ স্থায়ী এবং ব্যভিচার ভাব 
শ্রীরাধার মধুরাখ্য স্থাধী ভাব এক, ব্যভিটারীভাব তেবিশ, হাসার্দিভাব সাত, 
এঝুনে ৪১ গ্রকার। ভঃ রঃ সিঃ দক্ষিণ বিভাগ ৪র্থ লহরী ১১৭ শ্লোকের প্রথমার্ধী। 
তরয়স্ত্িশ দিমেহঠ্ৌ চ বন্ধ্যন্তে স্থাধিনশ্চযে। 
মুখ্য ভাখাভিধান্ত্বেকঃ চত্বারিংশদমী স্মৃত। ॥” 
্রয়স্ত্িংশৎ ব্যণ্িচাগী ভ" এব" হান্ত গ্রত 5 সাতটি ও একটি মুখ্য যাহা স্থায়ীভাবে 
বণিত হইবে, এই সমুদ্ায়ে একচহাবিংশৎ ভাব হইয1 াকে। স্থায়ীভাব--হাস্তয 
প্রতৃতি অবিরুদ্ধ এবং (ক্রাধ প্রভৃতি 'বরুদ্ধ ভাব সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব 
মগারাজের ন্যায় বিরাগ কবে তাহ"ক্কে স্থায়ীভাব বলে। এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া 
রতিকেই স্থাধীভাব বলে। মৃথ্য ও গৌপ ভেদে এই রতি ছুই প্রকার হয়। , ভঃ রঃ 
সিন্ধু দক্ষিণ বিভাগ «ম লহরী ) 
অবিকুদ্ধাণ্‌ বিরুদ্ধাংশ্চন্ালন্‌ যৌ৷ বশতাংনয়ন্‌। 
স্থরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে ॥১ 
স্থাধীভাবোহত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ারতি: | 
মুখ্যা গৌণীচ স! দ্ধ! রূসজ্ঞৈ; পরিকীন্তিতা ॥২ 
উজ্জল নীলমণি বলেন, শৃঙ্গার রসে মধুরা রতিই স্থাধীভাব। 


২৬১ 


"স্থায়িভাবোহত্র শঙ্গারে কথ্যতে মধুর! রতিঃ ॥” (স্থাক্িভাব প্রঃ ১) 
শ্রীরাধার মধুরাখ্য স্থায়ীভাব-_ন্ত্যি নব নবানুরাগ। 
ব্যভিচারীভাব--যাহা! বিশেষ করিয়! প্রাধান্তরূপে স্থায়িভাবে বিচরণ করে, 
তাহ ব্যভিচারীভাব। এই ব্যভিচারিভাব সকল স্থায়িভীবের গতি সঞ্চার করে 
বলিয়া ইহার্দিগকে সঞ্চারিভাবও বল] হয়। ব্যভিচারিভাব সকল স্থায়িভাবরূপ 
অনৃত সাগরে মগ্ন হইয়া তরঙ্গের ন্যায় স্থাঁয়ভাবকে বধিত কবে এবং স্বরূপ ভাবও 
প্রাপ্ত হয়। 
বাভিচারিভাব তেত্রিশ যথা ১) নির্ধেদ ২) বিষাদ ৩) দেন্ক ৪) গ্লানি 
৫) শ্রম, ৬) মদ, ৭) গর্ব, ৮) শঙ্কা, ৯) ত্রাস, ১০) আবেগ, ১১) উন্মাদ, 
১২) অপস্থতি, ১৩) ব্যাধি, ১৪) মোহ, ১৫) মৃতি, ১৬) আলন্য, ১৭) জাড্য, 
১৮) ক্রীড়া, ১৯) অবহিখা, ২০) স্তি, ২১) বিতর্ক, ২২) চিন্তা, ২৩) মতি, 
২৪) ধৃতি, ২৫) হ্য, ২৬) উৎস্ুক্য, ২৭) গ্গ্র, ২৮) অমষ, ২৯) অস্ষা, 
৩০) চাপল্য, ৩১) নিদ্রা, ৩২) সুপ্তি, ৩৩) বোধ। (বিশেষ বিবরণ ভঃ; রঃ 
সিঃ দক্ষিণ বিভাগ ৪র্থ লহরী এবং উজ্জ্বল নীলমণি-ব্যভিচাঁবি প্রকরণ প্রষ্টব্য | ) 
হাঁসাদিভাব সাত-_বথা হস্ত, বিন্মষ, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জূগুপ্ম! 
অর্থাৎ নিন্দা--এই সাত প্রকার ।॥ ভঃ রঃ মিঃ ২৫1২২ 
“ভাসে বিস্মষ উৎসাহ; শোকঃ ক্রোধোভয়ংতথ। | 
জুগ্ুগ্ন! চেত্যসৌভাব বিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ ॥” 


পরিশি্ (জ) 


জমর গীভ 


উজ্দ্রন নীলমণিব উপর ভিত্তি কবিষা ১২২ পৃষ্ঠা শবাধাব যে দশটি ওল্পময়ী 
বাণীর বিশ্লেষণ কর। হইয়াছে এবং যাহ। “ভ্রমব গাত, নামে প্রধ্যাত, সেই জল্পগুলির 
“উজ্জলের হৃত্র এবং ভাগবতের শ্লোক নিয়ে প্রদত্ত হইল। 


স্থামিভাব প্রকরণ 


১। প্রজক্পঃ--অহ্য়েষ্যামদযুজা যোহবধীবণ মুদ্রঘ! | 
প্রিয়স্তাকৌশলোদগারঃ প্রজল্পঃ সতুকীত্ত্যতে ॥১৯৯ 


খু 


বথা শ্রীদশমে (ভাঃ ১০1৪৭।১২) 
«মধুপকিতববন্ধো মা স্পৃহাজ্বিং সপত্্যাঃ 
কুচবিলুলিত-মালা কুস্ুমশ্বাস্রুভির্নঃ । 
বহতু মধুপতিস্তম্মানিনীনাং প্রসাদ্ং 
যহুসদসি বিভন্বাং ষন্যদূতত্বমীদৃক্‌ ॥৮ 
২। পরিজল্লিতম্-_-“প্রভোনির্দয়তা-শাঠ্য-চাপল্যাহ্াযাপপাদনাৎ। 
স্ববিতক্ষণতা-ব্যক্তিভ'ঙা। স্যাৎ পরিজল্লিতম্‌ ॥*২০১ 
বথ। তত্রৈব €( ভাঁং ১০।৪৭।১৩) 
“সকূদধরনূধাং স্বাং মোহিনীৎ পায়স্িত্বা, 
স্থমনস ইব সদ্ন্তত্যজেহস্মান্‌ ভবাদৃক্‌। 
পরিচরতি কথ” ততৎপাদপদ্মং সত পদ্মা, 
অপি বত হৃতচেত। হাত্বমগ্্ৌোকজল্লৈ: ॥৮ 
৩। বিজল্প:--“্ব্যক্তয়স্থ্য়য়া গুড-মান ম্দ্রাঅরালয়া 1 
অঘদ্বিষি কটাক্ষে।ক্ষিবিদল্পে! বিহ্ষাং মত: 0৮২৬৩ 
হথা তত্রৈব (ভা ১০1৪৭1১৪ ) 
«কিমিহ বহু ষড়জ্ঘে, গায়সি ত্বং যদনা- 
ম্ধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্‌ ? 
বিজয় সখ-সবীনাং গীযতাং তৎ প্রসঙ্গঃ, 
ক্ষ্টি হ-কুচরুজন্তে কল্পযন্তীষ্টমিষ্টাঃ ॥” 


৪ | উজ্জল্পং--“হবেঃ কুহতাখ্যান্ং গর্বগভিতয়ের্মযষা | 
সাহুয়শ্চ তদান্সেশেো। ধীবৈরুজ্জল্লঈর্যতে 1১২০৫ 


যথা তত্রৈব ( ভাঃ ১০।৯৭।-৫) 
“দিবি ভুবিচ কসামাং কা, স্থিয়জ্ঞদ্‌ তুরাপাঃ, 
কপট-রুচির-হাস-ভ্রবিজম্তন্ত ঘা: স্থাঃ £ 
চরণ রজ উপাঁন্ডে যস্থ্য ভূতিরবয়ংক1, 
অপিচ কৃপণ পক্ষে হাত্মঃ শ্লোক-শব্দঃ ॥৮ 
৫ | সংল্প:-_“সোলুঠয়। গহনয়! কয়াপ্যাক্ষেপ মুদ্রয়। 1 
তন্তাকৃতজ্ঞতাছ্যক্তিঃ সংজল্পঃ কথিতোবুধৈঃ 1৮২০৭ 


যথা! তত্রেব ( ভাঁঃ ১1৪৭1 ৬) 


“বিহ্থজ শিরসি পাদং বেগ্সযহং চাটুকারৈ 
রন্ুনয বিদুষস্তেহভ্যেত্য দৌত্যৈমুকুন্দাৎ । 
শ্বকৃত ইহ বিস্ষ্টাপতা পত্যান্ত লোক! 
ব্যস্তঙ্দরুতচেতাঃ কিং হবু সন্ধেষমস্মন্‌ ?% 


৬। বিজক্পঃ-_““হরে। কাঠিন্তকামিত্ব-ধৌর্ভাদাসক্ত/ যোগ্যতা । 
যত্র সের্য* ভিযেবোক্ত1। সোহবহল্পঃ এতাংমতঃ ॥৮২০৯ 
যথ। তত্রৈব ( ভাঃ ১০।৪৭।১৭ ) 
““মৃগযুবিব কপীন্দ্রং বিব্যধেহলুব্ধ ধন্ম' 
স্্রিষমকৃত বিবপা স্ত্রী'দনঃ কামশানাম্‌ 
বলিমপি বলিমবাবেষ্টঘদ্ধ্ব[জ্ষবদ্ষ 
স্তদ্ল মসিত স্যোছু“স্যজস্৮ৎ কথার্থঃ ॥১ 
৭। অভিনল্পিতং_“ভক্গ্যা ত্যাগো চিতা তন্ত খগানামপিখেদনাৎ্। 
যত্র সাচশঘ” প্রোক্ত। তদভবে বভিজল্লিতম্‌, 0৮২১১ 
যথ। তঁত্রব (ভাঃ ১০1৪৭।১৮) 
“যদগ্চবিত লীলা কর্ণপীষনবিপ্রস্ট, 
সকুদদনবিপৃত-ঘন্দধন্মাবিনষ্টা” । 
সপদি গৃহ কুটন্বং দীল্মুতক্যজ্য শন।, 
বহব ইহ বিহজ। ভিক্ষুচষ' চবন্তি 1০" 


৮। অথাজলঃ “জৈন্্যং তন্যান্িদত্বঞ্চ নিপ্াদাদ্‌ যত্র কীন্তিতম্‌ | 

ভপ্্ঠানা্খদত্বপ্চ স 'আংখল্প উদীবিতঃ 0১২ ১৩ 
যথা। ততৈব ( তাঃ ১০1৪৭। ৯) 

“বযমহ নিব ওহ ব) ভভ” শ্রাদ্দ” ন 
কুলিকক- মিবাভ্ড « -বধ্বোহশিণাঃ | 
দদ্বৃণ্ড “সকুদেততনখস্পশ-তীব্র_ 
ল্মররুজ উপমপ্ধিন্‌ ভন্ততামন্তব |র্তী 0০, 

৯। প্রতিজঙ্ল:__« ছুস্তযজদ্বন্বভাবেহন্মিন্‌ প্রাপ্তির্নাহে ত্যন্রদ্বতম্‌ । 
দুতসম্মাননেনোক্তং ঘত্র স প্রতিভল্লকঃ ॥”২১৫ 


২৬৪ 


যথ] তত্রৈব ( ভাঃ ১০1৪৭২*) 
“প্রিয়দথ পুনরাগাঃ প্রেয়স1 প্রেষিতঃ কিং, 
বরয় কিমন্তরুন্ধে মাননীয়োহসি মেহজ ? 
নমসি কথমিহাস্মানছুজ্ত্যজ-বন্দ পার্শবং, 
সতত মুরসি সৌমা শ্রী্বধুঃ সাকমান্তে 1৮ 

১০। সুজল্পঃ--“যত্রার্জবাঁৎ সগাম্তীর্ধং সদৈন্ং সহচাঁপলম্‌ । 

সোঁৎকণঙ হরিঃ পৃঃ সঙ্থজল্লোনিগগ্িতে ॥৮২১৭ 

যথ। তত্রেব ( ভাঃ ১০।৪৭।২১) 
““অপিবত মধুপুর্যামার্ধ্য পুত্রোহ্ধুনাস্তে 
শ্বরতি স পিতৃগেহা'ন্‌ সৌম্য বন্ধুশ্চ গোপান? 
ক্চিদপি সকথাং নঃ কিন্করীনাং গৃণীতে, 
ভূজমণ্তরু সুগন্ধংমুধ 1ধাস্যৎ কদীনুু?” 


পরিশি্ন (ঝ) 


হুর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন । 
(৬) অবজক্প- পৃষ্ঠা ১২৫-১২৫ 


পিতৃসত্যপালনার্থ শ্রীরামচন্ত্র ষখন সীতা এবং লক্ষণের সহিত অরণ্যে বাস 


করিতেছিলেন তখন লঙ্কাপ্পিতি দশাঁননের ভগিনী সুর্পণখা, শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ 
হইয়া! তাহাকে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্টে স্থন্দরী রমশীং ছদ্মবেশে তাহার নিকট 
আসিয়াছিলেন। শ্রীলক্মণ খন তাহ!.ক লইয়া উপহাস করিতেছিলেন তখন 
মায়াবিনী স্থপর্ণথা রাক্ষসীরূপ ধরিয়। সীতাদেবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হুইল। 
তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে ইঙ্গিতে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লক্্ণকে আদেশ 


দিলেন । যথা 


' লীরাম বলেন ভাই ছাড় উপহাস 
ইঙ্গিতে বলেন কর ইহার বিনাশ ॥ 
ক্রোধেতে লক্ষণ বীর মারিলেন বাণ। 
একনাণে তার কাঁটিল নাক কান ॥” 


(কুত্তিবাসী রামায়ণ--অরণ্যকাণ্ড ) 


৬৫ 


বর্দিও শ্রীরামচন্ স্বয়ং হুর্পণখার নাক কান কাটিয়া দিয়। তাহাকে বিরূপ করেন 
নাই, তথাপি তাহার প্ররোচনায় ইহা! সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়। শ্রীমতী রাধারাঁণী 
শ্রীরামচন্দ্রের উপর দোষোদগার করিয়। তাহার প্রলাপের মধ্য দিযা 'অসিতের 


নিষ্ঠুরতা; ব্যক্ত করিলেন। 


পরিশিঃ (ঞ) 


পৃষ্টা _ ১৩৭ তবঙ্গ সপ্তদশ । 


মহাপুরাণের লক্ষণ । 


ভাগবন্ভকে মহাপুরাণ বলে। মহাপুবাণেব দশটি লক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবতেব 1।১০।১-২ 
শ্লোকে বণিত আছে, যথ'১- 


অত্র সর্গো বিসর্শশ্চ স্থানং পোষণ মতসঃ | 
মন্বস্তবে শান্ত কথ! নিবোধে। মুক্তিবাঅধঃ ॥ 
দশমস্য বিশুদ্ধার্থ, নবানামিহ লক্ষণম | 
বরয়ন্তি হহাত্ানঃ শ্রন্নেথেন চাঞ্জসা ॥৮ 


মহাপুবাণ ভাগবত শাস্তথে সর্গ, বিসর্গ, স্থ ন, পাষণ, উতি, মথ্ন্থব, ঈশাম্থকথা, 
নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রষ এই দশটি লক্ষণ বহিত আছে। দশম পদার্থ-আশ্রয় 
তত্বের বিশুদ্ধ তব্জ্ঞান নিৰপণেব নিমিত্ত অপবাপর নযটি পদার্থ বণিত হইষাছে। বিহুর, 
মৈত্রেয় প্রভৃতি মহাত্মাগণ কোন স্থলে শ্রত্যাদদি শব্দেব দ্বাবা, কোন স্থলে তাৎপর্য্য 
বৃত্তির দ্বাবা এবং কোন স্থলে সাক্ষাৎ বিচার দ্বার। এই নষটি পদার্থের বর্ণন করিষ।- 
ছেন। শ্রীচৈতন্ত চবিতামুতকাব লিখিযাঁছেন। “আশ্রয জানিতে কহি এ নব পদার্থ । 
এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥৮ (১২1৭৭) 

(১) সর্গ_ আকাশাদি পঞ্চভৃত (ক্ষিতি অপ তেজ, মকৎ, ব্যোম ), তাহাদের 
পঞ্চতম্মাত্র €( কপ, রস, গন্ধ, স্পশ, শব্ধ ), পঞ্চকরমেক্কিম (বাক্‌, পাণি+ পাদ, পায় এবং 
উপস্থ ) এবং ইহাদের অধিনায়ক মন, এই একাদশ উক্জ্িষ, এবং ধী অর্থাৎ মহওত্ব 
এবং অহঙ্কারতত্ব--এই সকল উৎপত্তিব কারণ ব্রহ্ম অর্থাৎ পবমেশ্বর, ব্রন্মানহেন। 
অতএব পরমেশ্বর হইতে জন্ম বা উৎপত্তির নাম সর্গ বা কারণ স্য্টি। (ভূতমাত্রেন্তিয়- 
ধিযাং জন্ম ব্রঙ্গণে। গুণ বৈষম্যাৎ।৮) ভাঃ ২। ০1৩ 


১৬৩৬ 


(২) বিপর্গ-_ প্রকৃতির সত্ব, রজঃ ও তম এই গুগত্রয়ের পরিণাম বশতঃ পুরুষ বা. 
ব্রহ্মার কৃত স্থাবর জঙ্গম স্থাষ্টির নাম বিসর্গ । ইহ! কার্য্য কৃত্টি। 
সর্গ এবং বিসর্গ এই ছুয়ের অর্থই স্থ্টি। তবে ব্রহ্ধার কৃষির নাম বিসর্গ এবং ওণ- 
্রয়ের বৈষম্য হেভু পরমেশ্বর হইতে পঞ্চ মহাভূতাদির যে সৃষ্টি তাহাকে বলে সর্গ। 
৩) স্থান বা স্থিতি স্থিতি অর্থে পালন । ভাগবত ২।১০।৪-৫ শ্লোক বলিয়াছেন, 
“স্থিতি বৈকুগ্ঠ বিজয়: পোষণং তদভ গ্রহ: | 
মম্বস্তরানি সন্ধর্ম উতয়ঃ কর্ম বাসনা ॥ 
অবভারান্ুচবিতং হরেশ্চান্যান্ুবতিনাম্‌ ! 
পুংসামীশ কথা:প্রোক্তা নানাখ্যানেোপবুংহিতাঃ ॥» 
বৈকৃ্ঠ বিজয় শব্দের একটি অর্থ বৈকুঞ্ অর্থাৎ ভগবানের বিছয়। বৈকুগ্ঠের যেমন 
একটি অর্থ স্থান তেমনি বৈকুগ্ঠ অর্থে ভগবানকেও বুঝায় । এই অর্থে সৃষ্টি কর্তা 
ব্রহ্মা এবং সংহার কর্তা শন্তু হইতে ধাহার উৎকর্ষ। আর একটি অর্থ, বৈকুষ্ঠ অর্থাৎ 
ভগবান কর্তৃক জীব-ছুঃখের অভিভব ব! দৃবীকরণ। বিজ্দ্রু অর্থে অভিভব । অথবা-_ 
স্ষ্টির পর জীবগণের স্থিতিতে ভগবানের বিজয় অর্থাৎ উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় । কারণ 
হষ্ট জীবাদির পালন জন্য তিনি কর্য, বায়ু এভৃতিকে তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত 
করিয়াছেন । 
ভাগবতে ৩।২৫।৪২ শ্লোকে ভগবদুৃক্তি; “মছুয়াাতি বাতোহয়ং হুর্যস্তপতি 
মণ্তয়াৎ। বর্ষতীন্দো দহত্যগ্ি মৃত্যুশ্চরতি মদ্ুয়াৎ ॥”” 
বায়ু, হুর্যা, চন্দ্র, অগ্নি ও মৃত্যু ভগবানের ভয়ে ব্ব স্ব কার্যে নিয়মিতভাবে মাগ্রহ- 
শীল । 
(8) পোষণ- সাধক ভক্তগণের গতি ভগবানের বে অন্তগ্রহ ত:হরে নাম পোষণ। 
(৫) মঘস্তর-_সাধুগণের অর্থাৎ মন্বস্তরাধিপতি মণ্গণের ধর্ম, যাহা ভিন্ন ভিন্ন 
মধন্তরে তাহাদের চবিত্রে ব্যক্ত হইয়াছে । ইহার নাম সন্ধর্ম। 
(৬) উাশ প্রাকৃত ৭। অপ্রারুত কর্ম হইতে উখিশ বাসনার নাম উতি। স্কৃত 
ও দুক্কৃত কর্ম সমূহের কারণ ভূত শুভ ও অশুভ বাসনা । ইহা দ্বারা স্থিতিতে উৎকুষ্ট 
এবং নিকুষ্ট জশবগণের স্বভাব ক।থত হয় । 
(৭) ঈশানিকথা__হরির অবতার সমূহের আচরিত ক্রিয়াদি এবং তীহার অনুবর্তী 
অবতারের পরিকর ভক্তগণের অবতারাগচগ্সিতকে ঈশান্রকথা বলে। এই সকল কথ" 
নান। উপাখ্যান যোগে বমিত হওয়ায় অতিশয় হৃদয় গ্রাহী। 


২৬৭ 


(৮) নিরোধ-_স্থিতির পরে মহাপ্রলয়ে জীবগণের পরমেশ্বরে লয় প্রান্তিকে 
নিরোধ বলে। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ বলিয়াছেন, “মতো! ৰা ইমানি ভূতানি ভায়ন্তে, 
যেন জাতানি জীবস্তি, যৎপ্রযস্ত্যভি সংবিশত্তি- তদব্রক্দেতি ।” যাহা হইতে এই সকল 
প্রাণী জাত হইয়াছে, (হৃষ্টি), জাত হইয়! যাহারা জীবিত আছে (স্থিতি) এবং 
প্রলয়কালে যাহাতে গমন ও সর্বতোভাবে প্রবেশ করে (লয় ) তিনিই ব্রহ্ম । অর্থাৎ 
সথষ্টি স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্ত। যিনি তিনিই ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর । 

(৯) মুক্তি মারিক স্ুল এবং সুস্স এই রূপদয় তাগ করিয়া শুদ্ধ জীবন্বরূপে 
ব্যবস্থিতিকে মুক্তি বলে। ্বরূপে বাবস্থিতি অর্থে অষ্ট গুণ বিশিষ্ট জীব স্বরূপে পুনরা- 
বৃত্তি শৃন্ত ভগবৎ সন্গিধানে স্থিতিই মুক্তি । ছান্দোগ্য উপনিষদ জীব স্বরূপের অর্থাৎ 
আত্মার আটটি লক্ষণ দেখাইয়াছেন, যথ। আঁস্মাইপহত পাপ্রা, বিজরো, বিমৃত্যুবি: 
শোঁকে। বিজিঘৎ সোহপিপ|স:, সত্যকাম: সতাসংকল্পঃ সোহহেষ্টব্যঃ» ৮1৭1১ 


অর্থাৎ আস্ম! মায়ার অবিগ্ভাদি পাঁপ-বুভি-সন্বন্ধ-শৃন্ঠ, জরাধর্ম রহিত, নিতা নবীন, 
মৃত্যুশূন্ত, শোকাতী'ত, প্রাকৃত ক্ষুধা ও পিপাস৷ রহিত, অপ্রাককৃত ও নির্দোষ কামনা যুক্ত 
বাসন! মাত্রই সিদ্ধি কাম; সেই আঁজ্মাই অন্রসন্ধনীয়। 

জীব মুক্তিলাভ কর্রয়। এই স্থল এবং হুঙ্্ শরীর হইতে নিক্ষান্ত হইয়া চিন্ময 
জ্যোতিঃ সম্পন্তপ্ূপ নিঞ্জ চিন্ময় অপ্রাকত স্বরূপে 'অভিননম্পন্ন হন, তিনি উত্তম 
পুরুষ সেই চিদ্ধামে পরমাঁনন্দ লাভ করেন । 


[ এব মৈবৈষ সম্প্রসাদোহম্মচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতিরপ সম্প্য স্বেন 
রূপেণাভি নিষ্পগ্ভতে স উত্তমঃ পুরুষ; সত্তর পর্ষেতি জক্ষন্‌ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ ॥ ৮1১২৩ ] 

ভগবৎ্ম্বপ্লপের সাক্ষাৎকার ব্যতীত ্গীব শুদ্ধজীব স্ববপে অবস্থান করিতে 
পারে না। সুহরাং মুক্তি বলতে সাধারণতঃ ভগবৎ ত্ববপের সাক্ষাৎ কার বুঝায় । 

(১) আশ্রর--“আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহশ্যধাবসীষতে। 

স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাম্সেতি শব্যতে ॥ ( ভাঃ ২১৯1৭) 

ঘ1হা হইতে স্থপতি ( আভাস) ও লয় নিশোধ ) হয়, এবং ফাঁহ। হইতে সমস্ত বন্ত 
প্রকাশিত বা উপলব্ধ হয় অধ্যবসীধতে ), তিনিই আশয়তত্ব। জর্গাদিনয়টি লক্ষণ 
আশ্রয় তত্বে উপলক্ষিত। আশ্রয়তত্বকে অবলম্বন করিয়| থাকেন বশিয়া সর্গ হইতে 
মুক্তি পর্য্যস্ত কলি আশ্রিত তত্ব । দশমতত্ব 'মাশ্রয়তত্রকে বিশেষভাবে নির্ণয় করিবার 
জন্য নয়টি লক্ষণ বণিত হইয়াছে । অথয় জ্ঞানতত্বকে আশ্রয়তত্ব বলে। এই অয় 
জ্ঞানতত্বের ত্রিবিধ প্রকাশ, বথ! ব্রহ্মা, পরমা! এবং ভগবান । 
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“বদস্তিতৎ তত্ববিদস্তত্বং যদ্জ্ঞানময়ম্‌ | 
ব্রন্মোত পরমাত্মেতি ভগবানিতি শধ্যতে ॥” 
একই 'আশ্রয়তব্ড বা পরতত্ব জ্ঞানসাধনেখ সন্মুথে ব্রহ্ম» যোগসাধনের সনক্ষে 
পরমাত্মা এ" ভক্তি সাধনের সন্মুথে ভগবানরূপে প্রকাশ পান। এই ত্রিবিধ আাব- 
ভাবেঞ মধ্যে প'পর উৎকৃষ্ট । সেইহ্তু ভগবানহ আশঅয়তব্ব ঝা পরমতমতত্ব । ভাগবত 
'কৃষ্তত্ত ভগব।ন স্বযং বলিয়! প্রীকৃষ্ণকেই অংশ্রয়তবরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্য 
চপ্সিতামুত বলিয়াছেন ;-- 
“কৃ এক সবাশ্রয়ঃ কৃষ্ণ সবধাম । 
রুষ্জের শরীরে সব বিশ্বের বিশ্রাম 0৮ ১২৭৮ 


যঃ ও সঃ 


“খয়ং ভগবান কৃষ্ -কৃষ্ সর্বাশ্রয়। 
পরম ঈশ্বর ক₹ষ্ণ-_সর্বশান্ত্রে কয় ॥” ১২৮৯ 
এই দশটি লক্ষণযুক্ত পুরাণকে মহাপুরাণ খলে। ভাগবতে এই দশটি পদার্থে 
বিশেষভাবে বর্ণনা আছে বলিয়। ভাগবত মহাপুরাণ। 
শ্রীভাগবত__রুষ্চেব অবয়ব স্ববপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্থ তাহার দুই চরণ, 
তৃতীয় ও চতুর্থ ছুই উরু, পঞ্চম স্বন্ধ নাভি, ষষ্ঠ বক্ষ:স্থল, সপ্তম ও অষ্টম বাহুদ্বয়, নবম 
ক, দশম ফুল মুখারবিন্দ, এক,দশ পলা পষ্ট ও দ্বাদশ ক্ন্ধ মস্তক । যিনি অসার 
সংসার সমুদ্রের .সতু ম্ববপ, জগতে শুমঙ্গলের জন্ত খাহাব 'অবতাখ, তমাল বণ 
করুণানিধ।ন সই 'মাদ 71 ভ গবত স্ববূপকে বন্দনা করি। 


পরিশিষ্ট (ট) 


জ্ীকষ্ণের পু রাগ । (পৃঠা ১৩৬) 
গেল কামিনী, দহ গামিনী 
বিহসি +'পটি নেহারি। 
ইন্্রশলক, কুস্থুম সায়ক 
কুহকণী ভেলী বরনাগী ॥ 
ভ্শেড়ি ভূজ যুগ মোরি টুন 
ততভি বয়ন সুছন'। 
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দাম চম্পকে কাম পূজল 


ধৈছে শারদচন্দ ॥ 
উরহি অঞ্চল, ঝাপই চঞ্চল 
আধ পয়োধর হেরু। 
পবন পরাভবে শারদ ঘন জষ্ট 
বেঞ্ত করল ভুমেক ॥ 
পুনাহ দবশনে জীন জুড়াষব 
টুটৰ বিরহ ওর । 
চরণে যাবক হৃদয়ে পাবক 
দহুহই সব অজ মোর।॥ 
ভনযে বিদ্ভাপ।ত. শুনহ খতপতি, 
চিতাথব নাহি হোষ। 
সে .য ণমণী পবম গুণনণি 
পুন।1ক মিলব তোষ ॥ 
(বিদ্াপতি ) 
সবলার্থ 


যাছকরগণের ভেল্কী দেখাইবব জন্য একচ্গন কিয়া বমণী থাকে, তাহাকে 
বলে কুহকী। কৃষ্ণ বলিতেছেন--এই ববনারা বিনি গঞ্মন্ত গমনে অংশীব সশুখ 
দিষ| মুচকি হাসিষা মুখ 1ফবাঁইষা চলিষা গেলেন, তিনি সেইবপ ইন্দ্রভ!লিক কুম্তম 
সাঁষকের (মদনের ) কুহকিনী রমণী । তিনি আমাব উপব এক .ভলকি খেলিযা 
চলিয়। গেলেন। তিনি ভুঁজ পুগল জুড়িয়া! ঘুবাইয়। তাহার মুখমণ্ডল এমনি সুছন্দে 
(সুন্দর ভঙ্গীতে ) বেষ্টন কপিলেন, যেন মনে হইল কামদেব চম্পকদামে শারদচন্দ্রকে 
পূজা করিল। অর্থাৎ তাহাব শারদ চন্দ্রের শ্বাষ সুন্দর মথে বখন তাহার হস্তাঙ্ুলী 
অপ্রিত হইল, তখন মনে হইল শী হস্তাঙ্গুলী মদন কর্তৃক পূজার জন্ক চন্দ্রের নিকট 
নিবেদিত চম্পক কলিক1 । তিনি চঞ্চল হইয়! পুনরায় বক্ষ-স্থল তাহার বসনাঞ্চল 
দ্বার চাপ দিতে থাকিলে, তাহার 'অঞ্জেক পযোধর আমাব নযনগোচর হইল। 
মনে হইল যেন পবন পরাভূতশারদমেঘ স্তমের পর্বতকে ব্যক্ত কবিল। অর্থাৎ 
তীহার পীন পয়োধর বসনাঞ্চলে আবৃত ছিল কিন্তু চঞ্চলভাবে পুনরাষ ঢাকিতে 
যাওয়ায় অর্ধেক বাহির হইয়া গেল। যদি কথন তাহার দেখা! পাই, তাহা হইলে 
আমার জীবন জুড়াইবে এবং বিরহের ওর ( সীমা) টুটিবে। তাহার চরণ যাবক 
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$ আলত! ) আমার হৃদয় পাবক রূপে অথাৎ অন্তর দাহকারা আগর হায় লবণ 
দগ্ধ করিতেছে। 


বিদ্তাপতি বলিলেন--যছুপতি গুন, “সই পরম গুণমণি রমণী তোমার ভাগ্যে 
পুনরায় মিলিবে কিনা, তাহা আমার চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছে না । 


[ এখানে শ্রীরাধাকে যাঁছুকরের কুহকিনী। রমণীর সহিত, তাহার হস্ত'হ্কুলীকে 
চম্পক কলিকার সহিত, বসনাঞ্চলকে মেঘের সহিত, শ্বমেককে পীন পযোধবের সহিত 
এবং ভুজ যুগলকে পবনের সহি তুলন! করা হইয়াছে। 


রাধাকৈক্বর্য 
পরিশি৪--ঠ 


সৌন্দয্য এবং প্রেম--পষ্ঠা! ১৬৪ 


“গৌঁড়ীষ আচাষ্যগণ নৌনারধ্য এবং মিলনেব প্রাকাষ্টাব উপণ্সক। বিনি তাহার 
অতুলনীয় সৌন্দর্যের দ্বারা চিবন্গন্দরকে পূজা কখেন, তাহার! তী্গাব অগ্ঠগতদার্সী |” 


পরতত্ব নির্ধারণ এবং তছ্‌চিত উপাপন! প্রণালী সম্প্রদাষ ভেদে বিভিন্ন । জগতে 

'ধ সকল সাধন ,পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ৩ সমুদয় পুঙ্খা পুঙ্থবপে এবং তটস্থ হইয়া 
'বিচাঁর করিলে দেখা যাষ, যে তাহাদের প্রত্যেকটিব মধ্যে কোন ন! কোন স্বাান্রসন্ধান 
জড়িত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রত্বই জগতে আবিহ্ত ভহুয! যে ধর্ম প্রচাপ কবিলেন তাহা 
ভাগবত ধর্মেব উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা সব প্রকাগ কাপট্য সহিত, অতএব পবমধর্ম। 
একুষতস্ত ভগবান স্বয়ং এই ৬,গবত বচনেব পৃ মর্য'দ' দিযা, তিনি শ্রীরষ্ণকে পরতত্বের 
আসনে বসাইলেম। কিন্ত তিনি শ্রীরুষ্ণেব ভাগবত তাহার কেবল পারমৈশ্বধ্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, তাহার অসমোদ্, মাবুর্য্ের উপর প্রতিষ্ঠিত করিযাছেন। তাই 
তাহার অনুগত আচাষ্যগণ বলিলেন, শরশ্বর্য ভগবন্তার সার নহে, মাপুর্যাই ভাগবতার 
সার) ওশ্বর্য ভগবানের বধিবকাশ মাত্র, অপ্ত বিকাশ তাহার 'অসমোর্ধ। মাধুধ্য। 
ব্রজেন নন্দন শ্রীকৃষে অসমোর্ধ তশ্বর্ধ্য থকিলে৬, তাহাতে অসমোদ্ধ মাধুর্য্ের পুর্ণতম 
বিকাশ এবং মাধুর্যের প্রাধান্য থা" , তাহারা তাহাকে হয়ং ভগবান রূপে গ্রহণ 
করিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী “ন্যয় ভগবানের অর্থ করিয়া ছেন, 

“যার ভাগবত্তা হইতে অন্তের ভগবত 

স্বয়ং ভগবান” শব্দের তাহাতেই লতা |” (চৈ চ ১২1৭) 
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অনন্ত কোটি ভগবৎ শ্বরূপ থাকিতে পারেন বটে, ।কিস্ত ভীহাদের প্রতে কের 
ভগবত! শ্রীকৃষ্ণের ভগবন্তার উপর শির্ভরশীল। তাহাবা শ্রীরুষ্ণ বৈভবের অনন্ত 
বৈচিত্র্য । সে কারণ শ্রীকষ্ণ স্বযং ভগবান | 

্বকীয়-মাধুধ্য-রস-আম্মাদনই ভগবনতাব লক্ষণ। “বসোবৈসঃ, আনন্দ ব্র্গেং 
বাজনাৎ, সতাং জ্ঞানমাননং ব্রন্ধ ইত্যাদি শ্রতিবাচ্য বাবা ইহা সমথিত। 


মধুর রসে তজনই শ্রীমন্মহাপ্রতুর অভিপ্রেত। এই প্রকাব ভজনেব মূল প্রযোজন 
প্রেম, যে প্রেম স্বচ্ছ, নির্মল এবং নিববগ্ধ অর্থাৎ .য প্রেমের মধ্যে বিন্দৃষ'ত্র কালম 
নাই। এই জাঠীয প্রেমের অধিষ্ঠাররীদেবী গ্রমত্রাখিকা । অতএব তাহাব চরণ 
দাস্য ব্যরিবেকে এ জাতীষ প্রেনলাভ সম্ভব পব হুয না। শ্রম মহাপ্রভু ব লযাছেন, 


“জীব শ্ববপে হয--কষ্জে নিত্যদাস। 
কষের তটস্থা শক্তি__ভেদাভেদ প্রকাশ |1% (চৈঃ চঃ ২।১০১০১ 


জীব কষ্ের তটস্থ। শক্তি হওয়ায়, তাহাব স্বাতনত্যময়ী অথাৎ বাঁগাত্িক! সেবাব 
অধিকাৰ নাই। তাহাব সেবা হইবে আন্রগত্যময়ী অর্থাৎ বাগাগগা । এ বার 
একমাত্র প্রবর্তক লোও। অপব কোন উদ্দেশ্টের দ্বার! ইহা গ্রণোদিত নহে । সর্থী 
ভাবে সেবা কর! জীবেব সাধাতীত । কারণ সখীগণ শ্রীবাধার কাষবাহা ৷ তাহাদের 
সেব। স্বাতত্ত্ময়ী। মঞ্জবীভাবেো বভাবিও হই, জীবে মধুর্ভাবে সেবা »ভ্তব। 
মঞ্জরীগণ শ্রীরাধাব কিন্কবী। তীহাদেখ সেবা আন্বগত্যময়ী । মগ্শী গণ্রে হি 
জীবেব সজাতীয়ত্ব ভাব 1বগ্মান আছে। অতএব শ্রীরাধাব অন্তরঙ্গাদাসীব অনুদাসী 
হইয়। মাধককে ভঙ্তন পথে চালতে হইবে । হহাই শ্রীমম্মহা প্রভৃর নিদেশ এবং গাস্বামী 
চরণ গণ তাহাবহই অনুবর্তন কবিযাছেন। 

আন্নগত্য ময়ীসেবায যখন জীবের অধিকাৰ এব" মধুব খসে নুন যখন শ্রেষ্ঠ, তখন 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীবৃন্দেব আম্বগত্যে তাহাব ব্্দানত্ব এজাষ রাখিতে হবে । তাহা 
হইলে তাহাব দাসত্ব তখ, দাসীহে বাপান্তণিত হহবে। অর্থাৎ কষ্ণ দাস্ত তখন বাধ। 
দান্তে পরিণত হইবে। শ্রীমহা প্রসব অনুগত বৈষ্ঞণগ্রণ যদ্দিও পধম পুকষ, স্বয়ং ভগবান 
শ্ীরুষ্ণকেই ভজনা! কবেন, তথাপি ত"হাদেখ তজন প্রৃত্ত হয বাঁধা কৈহ্কর্যেব মাধ্যমে। 
তাহা! বলেন, জগতে একমাত্র পুক্ষ কানাই! লাল. আখ সব প্রকৃতি। প্রক্াতিব 
কর্তব্য পুরুষের সেব! ৷ জীব মাত্রই গ্রকা৩, অতএব দাপী। এখানে স্ত্রীভাব অর্থে লি্- 
গত তেদ মছে। শুদ্ধ বুন্ধ-্ধভাব জীব স্বদপেখ পুকবাক,ব পপ অহংভাব শিবসন। বাহ 
স্রীবেশ ধাবণ ভঠনের প্রযৌজনীয় অ« নহে। গোর্ামী প্রভুগণ মঞ্জরী ভাবে তত্ব 
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হইয়া থাকিলেও কখন শ্ত্রীবেশ ধারণ করেন নাই বা কাহাকেও করিতে বলেন নাই। 
তবে শ্রীমতী রাধারাণীর সখীমঞ্জরী দিগের দাসী অনুদাসী রূপে অন্তরে অস্ত্রে মনন 
করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে ইহাই তাহাদের অভিমত । এই প্রকার 
সাধনের ছুইটি দিক আছে । একটি বাহ সাধন, অপরটি অন্তর সাধন । অন্তর সাধন 
শ্রেষ্ঠ সাধন । ইহা মানস সেবা | শ্রীচতন্ত চবিতাদূতকার মধ্য লীলার ৩৩ পরিচ্ছেদে 
লিখিয়াছেন। 

“্বাহা অজ্বর ইহার ছইত সাধন। 

বাহ সাধক দেহে করেন শ্রবণ কীর্তন। 

মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়! ভাবন । 

রাত্রিদিন করে ব্রজে কঞ্চেব .সবন | (৮৯--৯০) 


“মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিযা ভাবন+ অর্থে মঞ্জব্ীভাবে বিভাবিত চিত্ত হইয| নিবিষ্ট 
মনে ভজন | বথাবস্থিত দেহে বাহা এবং অন্তব সাধন করিয়া £গাপীভা'ব লিপস্থ সাধক 
যখন সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন, তখন উাহার দেহাবসাঁন্রে পব, তিনি নিতা লীলায় 
প্রবিষ্ট হন এবং তৎপরে গোপীজন্মলাভ কবিয়।, তিনি যুগলেব মঞ্জবীক্মপে আস্তবিক 
সেবালাভেব অধিকারী হন। এই প্রকার অবস্থা! প্রাপ্তি গৌড়ীয সাধকবুন্দেব চব্রমতম 
কাম্য। তাই নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় সাধকদেহে সি্ধদেহেব 'অভিম'ন লালস। 
গ্রকাশ করিয়! নিয়োন্ত' গীতি কবিত। লিখিয়াছেন | 

“হরি, হবি আর কবে ভেন দশাহব। 
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ,ঠ কবে বা! প্রকাতি হব 
ছু'ছ অঙ্গে চন্দন পরাব |” 


অথব। 
“কবে বুষভান পুরে 'আহিরী গোপেব ঘবে 
ভনয়! হইয়। জনমিব ।* 


গোম্বামি প্রতভৃগণ মঞ্জরী ভাবে সেবা! করিবার স্বাভিল"ষ তাহাদের প্রায় সকল 
স্তোহের মধ্য দিয়! গ্রকাঁশ করিযাছেন। ছুই একটি উদাহবণ স্বরূপ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল ,_ শ্রীরপ গোস্বামি পাদ তাহাব গচানুপুষ্পাঞ্জলি' নামক স্তোত্রে লিখিয়াছেন, 
«কেলি বিশ্বংসিনে বন্রকেশ বৃন্দশ্তয তুন্নবি! 
সংস্কারায় কদাদেৰি জনমেতং নিদেক্ষলি 0১ 
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হে জ্ুন্দরি, দেবি! কৃঞ্চের সহিত বিলাসাবসানে তোমার কুটিল কেশ পাশ 
আলুলায়িত হইলে, তাহা সংস্কার করিবার জন্য কবে এই জনকে আদেশ করিবে? 
আরও লিখিন্নে, 
“অপার করুণাপুর পুরিতাস্ত মনোহদে। 
প্রসীদান্মিন জনে দেবি নিজ দাস্য ম্পৃহাজুষী |” 
হে রাধিকে ! তোমার অন্তঃকরণ রূপ সঞ্গোবর অশেষ করুণা বারি ছারা পূর্ণ । 
অতএব হে দেবি, তোমার দাসীত্ব অভিলাষী এই জনের উপর করুণ! কর। 
পরিশেষে লিখিলেন, 
প্রজরাজ কুমার বল্লভাকুল শীমস্ত মণি গ্রসীদ মে। 
পরিবার গণশ্য তে যথা প্দরবী ন দবীযসী ভবেৎ || 
ছে দেবি রাধিকে ! তুমি ব্রজরাজনন্দন শ্রীকঞ্চের প্রেয়সী বর্গের শিরোমণি । 
অতএব তুমি আমাকে এই প্রকার করুণা কর, যাহাতে আমি তোমার পরিবার 
গণের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি। 
তিনি যত যত স্তোত্র লিখিয়'ছেন, প্রায় সকলি শ্রীরাধার চরণ্দাশ্ত কামনা এবং 
মঞ্জরী বপে সেবা প্রার্থন। | 
' ট্রীপ্রবোধানন্দ সরন্বতী তাহার “চৈতন্ত চন্দ্রামৃতে? লিখিয়াছেন, 
“অশ্রনীং কিমপি প্রবাহ নিবহৈঃ: ক্ষৌনীংপুরঃ পক্ষিলাং 
কুর্বন পানিতলে নিধায় বদর পা্ডং কপোলম্থলীং। 
আশ্চাং লবণোদরোধসি বসন্‌ শোণং দধানোহং শুকং 
গোরীহুয় হরি ব্বয়ং বিতন্ততে রাধাপন্গান্জে রতিং 1» 
( একাদশ বিভাগ ১৩৫ নং প্লোক ) 
এই স্লোকের প্রতিপাগ্য বিষয় এই যে প্রীকঞ্চ-চৈঠন্ত।বতাবের মূল কারণ--জগংকে 
রাধাদান্য প্রদান । 
তাহার রাধা-রস-মুধানিধি গ্রন্থ মঞ্জরী ভাবে রাধাদাশ্ত কামনা । 


তিনি ৮নং শোকে লিখিয়াছেন +- 


“যৎ কিহ্বরীধু বহুশঃ খলু কাকুবাণী 
নিত্যং পরশ পুরুষস্থয শিখণ্ড মৌলে:। 
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তস্তাঃ কদা রসনিধেবৃবভান জায়। 
ভ্ুংকেলি কুঞ্জতবনাঙ্গন-_ মার্জনীদ্যাম্‌ ॥” 


তাহার ম্বাভিলাষ রসনিধি বুষভাহুসতার কেলি কুঞ্জ ভবনের মার্জনাকারিণী 
হইতে। অদ্বৈতবংশোগ্কব প্রসিদ্ধ ভাগবতবেতা গ্রভৃপাদ শ্রীজীতেন্্র নাথ গোম্বামি 
তক্কিশান্ী এই গ্রন্থের সঙ্গীত মালিক গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত 
কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 


“হে ভাম্গকুমারি ! তোমার দাসীর মহিমা যেদিন শুনেছি। 
সেই দিন হ'তে তাদের অনুদাসী হইতে বাসন! করেছি ॥ 
বাসনা আমার মার্জনী করে কুঞ্জ ভবন প্রাঙ্গন । 

মার্জনা করি তব পদরেণু করিব অঙ্গ ভূষণ ॥ 

সেই পদরেধু ভূষিত আমা দেখিয়! তোমার শ্তাম। 

তব প্রিয্দাসী জানিবে আমায় (আমার )"পুরিবে মনস্কীম ॥৮ 


ইহ! আন্গত/ময়ী সেবা। বাধাদান্তের মাধ্যমে পরমতত্ব ভগবান শ্ীরুষ্ণেরই 
সেবা কবা। 

শ্রীরদুনাথ দাস গোস্ব'মী রাধাকুণ্ডে বসিযা অশ্রু সিক্ত বদনে, রাধাদাশ্য পাইবার 
নিমিত্ত তাহার বিল পকুস্থমাঞ্জলি/র মধ্য দিয়া আকুল প্রাণে বিলাপ করিয়াছেন। 
তিন সখীত্বকে নমস্কার করিয়া শ্রীরাধারচরণদাস্ত প্রার্থনা! করিয়াছেন অর্থাৎ মঞ্জরী- 
ভাবে সেবা প্রার্থনা কবি ছেন। ক'বণ সতীগণের সেবা! এবং মঞ্জরী গণের সেবার 
মধ্যে বিশেষ ত'বতম্য আছে। 


সবী-_মঞ্জরী 


সখাগণের ব ধুষ্ণে লীলায় পূর্ণ অধিকাব আছে। তাহারা এই লীলার 
বিস্তাব কবেন, পৃষ্টিবিধ'ন কবেন এবং বিস্ঠাব কারয়া তাহা আম্বাদন করেন। রাধার 
সহিত শ্রীকুর্ের মিলন ল'ঘটন কবেন এ+ বিরহে শ্রাব'ধাকে সান্বনা দেন. প্রবোধদেন, 
কষ্ণনাম গান কবিয়া এবং রুষ্ণকণ্ঠ-মাল্য-গন্ধ তাহার নাসিকায় আভ্রাণ. কর"ইষ' তাহার 
মোহ অপনোদন করেন। তাহার! তাহাকে উপদেশ দেন এবং আদেশও করেন। 
শ্রীরাধরাণী মানিনী হইলে, নাগর তাহাদের শরণাপন্ন হন এবং চাটুবাদকো তীহাদিপক্কে 
সন্ধট করিয়! রাধা সঙ্গ প্রার্থনা করেন। তাই শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত কার লিখিয়'ছেন, 
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“সগ্থীবিহ্থ এই লীলা! পুষ্টি নাহি হয়। 
সপ্ধী লীলা বিস্তারিয়। সখী আম্বাদয়।” (২৮১৬৪) 


সথীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যহা। তাহারা রাধারপ কৃঝ্ণপ্রেম-কল্পলতিকার কিশলয, 
পুষ্প এবং পত্রস্থানীয়! ৷ যেমন লতার মূলে জল সেচন করিলে, পত্র পুষ্প পুষ্ট হয়, সেই 
প্রকার সথীগণ শ্রীরাধার কষ্ণসঙ্গমে অতিশষ উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। তাহারা শ্রীরাধার 
মধ্য দিয়! কৃষ্ণকে ভোগ করেন। রাধিকার শরীরের উপর যে সকল কৃষ্ণ ভোগ চিন্ন দৃ্ 
হয়, সই সকল সীগণের উপরও সংক্রামিত হয়। তাহাতে তাহার! রাধা অপেক্ষা 
অধিক স্থথ লাভ করেন। সে কারণ তীহাদের ব্বতন্তরভাবে কুষ্ণকে ভোগ করার কোন 
প্রয়োজন হয় না । তথাপি কৃষ্ণসঙ্গমে তাঁহাদের কোন বাসনা ন' থাকিলেও, কোন 
কোন সময়ে শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণকে যত সহকারে এবং ছল পূর্বক তাহাদের নিকট 
পাঠাইয় দিয় কৃষ্ণ সঙ্গম করাইয়। দেন। তাহাতে রাধারানীও কৃষ্ণকে সুখী করাইয়া 
নিজেও নিজফেলি অপেক্ষা অধিকতর সখী মনে করেন। কারণ তাহাদের মধ্যে 
স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। শ্রীচৈতন্ত চরিতামূত লিখিয'ছেন, 


প্যগ্পি সধ্ীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন। 

তথাপি রাধিকা যত্বে করায় সঙ্গম | 

নানা-ছলে কষে প্রেরি সঙ্গম কবায়। 

আত্মকুষ্ণ সঙ্গ হৈতে কোটি স্বথ পাষ |” (২1৮।১৭১-১৭২ ) 


কিন্তু তথাপি মঞ্জরীগণের সেবা এবং প্রেম, সথীগণের সেবা এবং প্রেম অপেক্ষা 
উৎকুষ্ট। মঞ্জরীগণ শ্রীরাধার কিন্বরী। সব্থীগণ ভ্ীরাধার প্রায় সমপর্য্যায়তৃক্তা । সী- 
গণের স্বস্থুখ বাসন না থাকিলেও, কখন কখন রুষ্ণের সহিত সঙ্গম করেন । সে কারণ 
রাধারানীর তাহাদের উপর স্বাপত্থ্য বোধ আছে। কিন্ত মঞ্জরীগণের রাধানিষ্ঠা এতই 
প্রবল যে পরিহাস পটু ধু নাগর, যদি কোন সময় তাহাদের প্রেম পরীক্ষা করিবার 
নিমিত্ত তাহাদের নিকট গমন করেন, তখন কিন্তু তাহাকে অপমানিত এবং অপদস্থ 
হইয়! ফিরিয়া আসিতে হয়। অতএব তাহাদের প্রেমে কোন প্রকার মসীরেখ। 
নাই। ইহ স্বচ্ছ এবং নির্মল। 

সীগণের সেবা স্বাতস্্রময়ী বা রাগাত্মিকা। মঞ্জরীগণের দেবা আহুগত্যময়ী 
বা রাগান্থগ।। তাহীর! রাধারাণীর মনের মত হইয়! সেবা করেন। মঞ্জরীগণ 
প্রীরাধার নর্মসখী । তাই তিনি অসংকোচে তাহাদের নিকট রূহঃলীলার সকল 


২৭৬ 


কথাই প্রকাশ কধৈন। |কন্ত সকল সথীই শ্রীবাধা হইতে জোঠ। | শ্রীরাধায়াদী 
তাহাদের নিকট স্বাপত্য বোধেই হউক আর মর্যাদা জ্ঞানেই হউক, রহঃলীলার 
নিগুড সংবাদ জানাইতে সংকোচ বোধ কবেন। মঞ্জবী গণের নিকট কুঞ্জাত্যন্তরের 
কোন লীলাই অপরিজ্ঞাত নহে । যে সকল সেবাষ সতীগণেব অধিকার নাই, 
মঞ্জবীগণ সেই সকল অন্তবঙ্গ সেবাব অধিকাবিনী। সবীগণ নিভৃত কেলি কুঞ্জে 
প্রবেশ কবিতে পাবেন ন৷, বন্ধ পথ দিয়া লীলা উপভোগ করেন মাত্র। রহঃলীলা' 
নিগুচ স্বাদ ত*হাদেব নিকট পবিজ্ঞাত নহে। মঞ্জরীগণ বিলাসকুঞ্জের অভান্তরে 
গিয়৷ কুঞ্জসণ্ম'জ্জুন কবেন, কেলিতল্প বচন! কবেন, শয্যাব উপব বৃস্তহীন কুস্থম বিকীর্ণ 
কবেন। বিলাসের বত কছু উপকবণের প্রয়োজন, ৩ৎসমুদঘ সজ্জিত কবিষ! রাখেন । 
লীলা অবসানে "হাব! শ্রীবাধাব আলুলাফিত কেশপাশ বন্ধন কবেন, অসংলগ্ন বেশ- 
পুনরায় সজ্জিত কবিয়! দেন। তাহাব শ্রাগু-ফ্লীস্ত পদযূগল সম্বহন করেন এবং তাহার 
ইঞ্জিতে শাহ'র প্রিযতমেবও অসংলগ্ন বেশহুষা সংস্কার করেন এবং তাহারও পদসেব। 
এবং অঙ্গ সেব! +বধান কবিয| ত'হাঁকে সন্তষ্ট কবেন। বণ্ধা কে্কর্যেব মাধ্যমে 
উচভাবা শ্রীক্কঞ্চ মাধুষ ঢাদি উপ্ভোগ কবেন। তাই দাস গোস্বামী সখীত্বকে বরণ 
ন। কন্যি। বধাদাত্য প্রার্থনা করিলেন। অঁহার বিলাপকুস্তমাঞ্জলীব ১৬ স্তবকে 
লিখিলেন, 


'পাদ+জয়োস্তব বিনা ববদাস্ত মেব 
নান্যৎ কদাপি সমযে কিলদেবি যাচে। 
সথ্যায তে নম নমোহস্তে নিত্যম্‌ 
দাস্তায় মম বসোস্ত নিত্যম 1” 


চে দাৰ বাধকে । তোমার পাদপদ্মেখ দালী ব্যতীত আমি কোন কালে 
সখীত্ব দি ক'মন। কবি না। .ত'ম " সখীত্তের প্রতি আমাব নিত্য নমঙার থাকুক । 
অ"মি শপথ কবিয। খলিতোঁছ তোম'ব দশস্তের গতি আমাব নিত্য অনুরাগ হউক । 
তিনি বাধাদাস্ত কে ববদ'স্য বলছেন, কারণ বাধাদাস্য বাতীত কঞ্চদাস্ত পাওয়! 
যায় না। 


যেমন পূর্ণ চন্রকে পাইতে হই * পুণিম' ঠি থব প্রয়োজন, তেমনি রসিকশেখর 
ভগবান শ্রক্ফকে পাহতে হইলে সাধাদান্তের প্রয়োজন । 


নরোম দাস ঠাকুব মহাশয় ভাব ল।লসামধী গীতি কবিতার মধ্য দিয়া আকুল 
প্রাণে মঞ্জবী পদ প্রার্থন; কবিয়াছেন। নিম্নে তাহার কযেকটি চরণ প্রদত্ত হইল।, 


২৭৭ 


“*ভ্রীযগ মঙরীপনদ, সেই মোর সম্পদ 
সেই মোর ভজন পূজন । 

সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ 
সেই মোর জীবনের জীবন ॥ 

সেই মোর বাগাসিন্ধি, সেই মোর ভক্তি খদ্ধি 
সেই মোর বেদের ধরম। 

সেই ব্রত সেই তপ, (ই মোর মন্ত্র জপ 
সেই মোর ধরম করম ॥ 


রসাত্বাদনেই ঘেমন ভগবত্ত'র প্রংধান্ত, তেমনি মধুর রসে ভন শীল সাধক গণেেরও 
প্রাধান্ত |» তাহারা যুগলের ভজনা৷ করিয়! স্বতঃস্মুত্তক্ঈপে বে আনন্দ লাভ করেন, 
তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ তুচ্ছ, বোগীগণের আত্ম! পরম'আ্মীর মিলন জাত আনন্দ হইতে 
ইহ। উত্কষ্ট। ““রসং হ্েবায়ং লন্ধ-নন্দ ভবতী |”, এই শ্রুতি বাকোর পূর্ণ তৎপর্য্য 
লক্ষিত হয়-_-রসিক শেখরের আরাধনায় “রাধাকি্রী' রূপে | 


খখ৮' 


পরিশি৪--ড 
( পৃষ্ঠা ২০৫) 


«পভিলহি বাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।, 


শ্রীমন্মহাপ্রভূ যখন নীলাচল হইতে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহিগত হইলেন, তখন তিনি 
গোদাবরী তীরস্থিত «বিদ্ভানগর' নামক স্থানে আসিয়া রামানন্দের সহিত মিলিত হন । 
রামানন্দ ছিলেন উড়িগ্তাধিপতি শ্রীপ্রতাপকত্রর প্রধান কর্মচারী এবং বিগ্ভানগরের 
রাজা । অপরদিকে ছিলেন পরম ভাগবত এবং সর্বশাস্থ বিশারদ । তাহার সহিত 
শ্রীমহাপ্রভূর সাধ্য সাধন তন্বের যে আলোচন! হইয়াহিল, তাহ শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের 
মধ্য লীলার অষ্টম পবিচ্ছেদে সবিস্তারে বণিত আছে! 


প্রভু রায় রামাননকে শাস্ত্র যুক্তি বলে “সাধা' নির্ণয় করিতে বলিয়াছিলেন। রায় 
রামানন্দ তাহ'তে স্বধর্মাচরণ হইতে আরন্ত কবিষ' পরপর রুে। কর্ম সমর্পণ, ন্বধর্মত্যাগ, 
জ্ঞ'ন মিশ্র! ভক্তি প্রভৃতি গাতে"ক্ত সজল কথাই বঙ্গিলেন. কিন্ত মা প্রভু তাহাতে প্রীত 
না হইয়া প্রত্যেকটিকে বাহ বলিষ! উড়াইয়া৷ দিলেন এবং বলিলেন, “এহে। বাহা আগে 
কহ আর।, তখন রাষ ভাগবত রাঙ্গো প্রবেশ করিয়া জ্ঞান শৃন্তা কেবল! ভক্জিকে 
“সার বলিলেন । মহাপ্রভু ইহাকে এঙো হয়' বলাতে রায় উৎসাহিত হইয়া ক্রমে 
ক্রমে দাস্ত প্রেম, সখ্য প্রেম এবং বাৎসল্য প্রেমের উত্তরোত্তর রসাধিক্য দেখাইয়া 
পরিশেষে কান্তাপ্রেমে অ'লিয়া উপনীত €হইলেন। কান্তা প্রেমের হুলক্মাতিহ্ষ্ম রম 
বিশ্লেষণ করিয়া রাধা প্রেমকে সাধ্য শিরোমণি কপে স্থাপিত করিলেন । শ্রীমহাগ্রভু 
অতিশয় প্রীত হইযা আবও যেন কেন এক অনির্চচনীয় রহন্তপূর্ণ বাণী শুনিবার 
নিমিত্ত রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। 


“প্রভু কহে--এই হষ আগে কহ আর। 

রায় কহে__-ইহা বই বুদ্ধি গতি নাহি আর । 

যেব। প্রেম--বিলাস-_।*খ্ত এক হয়। 

তাহ' শুনি তোম'র সুখ হয় কিন] হয় ॥ 

এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। 

প্রেমে গ্রন্থ স্বহস্তে তাব মুখ আচ্ছাদিল ॥৮ (চৈঃ চঃ ২1৮1১৪৯৪১৫১) 


১ 


'গীতটি হইল-- “পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অন্রদদিন বাড়ল অবধি ন। গেল ইত্যাদি ॥৮ 


এই গাঁতটি পুনরায় আলোচ্য বিষয় ॥ ২০৬ পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ দিগ দর্শন কর! হইয়টছে 
“পহিলহি রাগ" বাক্যাংশে 'রাগ' শব্দের বিবিধ অর্থ আছে। শ্রীমদুজ্জলে 'রাগ' শব্দের 
অর্থ ““ছুঃখমত্যধিকং চিত্তে স্ুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে | 

যতস্ত প্রণয়ে"ৎ কর্ধাৎ স রাগঃ ইতি কীর্ভ্যতে ॥৮  (স্থায়িভাব প্রঃ ১২৬) 

যে অবস্থায় কৃষ্ণ সঙ্গ লাভের জন্য অত্যন্ত দুঃখকেও অতীব সুখ বলিয়। মনে হয়, 
সেই প্রণয়োৎকর্য অবস্থার নাম রাগ । ( ১৬১--১৬৩ পৃষ্টা ডষ্টব্য |) রাগ শবের 
এধ$টি পারি ভ'ষিক অর্থ আছে তাহা! রং । শ্রীবাঁধার রাগকে “উজলে? মঞ্জিষ্ট। কুস্তমের 
রং এর সহিত তুলনা করা ভইয়াছে। মঞ্রিষ্ঠা কুস্থমের রং পাকা লাল রণ। ইহ) 
স্বততঃ প্রকাশতীল, স্কাযী এবং দ্রুত সঙ্ন'ত হয়। মঞ্জিষ্ঠা রাগের লক্ষণ * অভার্যোনন্ত 
সাপেক্ষো। বঃ কান্থয। বর্দতে সদা । 


তবেম্মঞি্ট রাগোহসে রাধণমাধবয়েণ যথা 0৮ (স্থায়িভাব প্রঃ ১৩৯) 


মঞ্জিষ্ঠা বাগ নিত্য বিগ্ভমন থকে, কিছুতে ধ্বস হয় না। ইহ! উত্তরোত্তর বর্ধন 
গীপ। ইভা ব্বতঃসিদ্ধ, অন্ধ নিরপেক্ষ এবং দ্রুত সঞ্জাত হয়। এই সব লক্ষণ এই 
গীতটির মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত । ( ২০৬ পষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) 


কিন্ত এই গীতটির প্রাণ_“নাসোরমণ নাহামরমণী। ঢৃহুমন মনোভব পেষল 
জানি ॥ এই চরণ ছুটি প্রেম বিলাস বিবর্ত অর্থাৎ বিলাস মহত্বের চরম পরাকাষ্টা 
জ্ঞাপক | ইহা অতীব গুহা এবং রহস্যময় বস্ত । বিবর্ত শবেরও বিভিন্ন অর্থ আছে। 
শ্রীজীব গোস্বামী উজ্বলের উদ্দীপন বিভাগের ৩৭ শ্লোকে “বিবর্ত' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 
পরিপাক” যথ| “বকারেঃ সুমুখি নব বিবর্তঃ কোহপ্যসৌমাপুরীণাম্‌।» বকারি কৃষ্ণের 
অনির্বচণীয় মাধূর্ষের প্রথম বিবর্ত (অর্থাৎপরিপাক বা পরিণাম )। চক্রবতি মহাশয় 
বিবর্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন, “বিপরীত” । বিবর্ত শব্দের আর একটি আভিধানিক 
অর্থ আছে তাহা ভ্রম । “বিবর্ত” শব্দের 'পরিপাক' অর্থকে মুখ্যার্থ ধরিরা লইলে প্রেম 
বিলাস-বিবর্তের অর্থ ঈ্াড়ায়, প্রেম বিলাসের পরিপক্ক অবস্থার পরিণত বা! পরিণাম-- 
বৈপরীত্য এবং ভ্রম॥ “নাসো! রমণ না হাম রমণী এই বাক্যটি পরৈক্যস্চক | বিলাস 
স্বথের তশ্ময়তা নিবন্ধন কে “রমণ' আর কে “বমণী" কে “কান্ত” কে “কান্তা' এই ভেদ 
জ্ঞান অবলুপ্ত হয়। উভয়ের দৈত জ্ঞান বিলাস সুথমাত্রৈক তন্মবতার অতলতলে ডুবিয়া 


ছে 


যাষ। ইহা নিধূর্ত ভেদ ভ্রমের অবস্থা । ইহা আত্ম বিশ্বাতি বা আত্মবিত্রম। কিন্তু ইহা 
অদ্বৈতবাদিগণের “একত্" হুচক নহে । ইহার সহিত উলেক 'রাধায়া ভবতশ্চ চিত্ব 
জভুনী ন্বের্টেবিলাপ্য ক্রমাদ্‌ শ্লোকটির অর্থ সাম্য আছে । (১৫৯ পৃষ্ঠা ভরব্যে ) 

£বিবর্ত" শব্দের বেদান্ত হত্রে আর একটি অর্থ আছে-_-“অতবতোহন্তথা প্রথা বিবর্তঃ 
ইন্যদাহতঃ।* তত্বতঃ অন্যরূপ না হইলেও যে অন্ত প্রকার ভাব দৃষ্ট হয় তাহাকে 
বিবর্ত বলে । এই অর্থ অন্তসারে রাধা এবং রুষ্ণ তাহারা স্বন্বতত্ (অর্থাৎ রসতত্ব এবং 
প্রেমতন্ব ) হইতে বিচ্যুত হন না । কিন্তু বিলাসের এতদৃশী শক্তি যে তাহাদের উভয়ের 
স্বরূপ ( রমণত্ব এবং রমণীত্ব ) এই ভেদ জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করিয়াদেয়। 

ইহা মাদনাখ্য মঙ্গাভাবের প্রভাব। মাদনাখ্য মহাভাবের উদয়ে প্রেমময়সম্তোগের 
চরম অবস্থায় ভেদবুদ্ধি অপগত হইয়! পরম একক প্রাপ্ত হয় এবং বিলাসের বহুবিধ 
রসবৈচিত্র্য সাধিত হয়। বিলাস বিবর্তের মধ্যে বিপরীত বিহার বা চেষ্ট। নিহিত আছে 
বটে কিন্ত তাহা বিলাস বিবর্তের বফিলক্ষণ বা বিভ্রমের পবিপাম । 

কবি কর্ণপুর তাহার শ্চৈতন্য চরিত মহাকাব্যে ত্রয়োদশসর্গের ৪৫ গ্লে'কে রামানন্দ 
বচিত এই গীতের কথা লিখিয়াছেন ; 


“ততঃ স্বগীতং সরসালি পীতং 
বিদগ্ধয়েশনাগরয়োঃ পরশ্য | 
প্রেমোহঠিকাষ্ঠা প্রতিপাদনেন 
দ্বয়োঃপরৈক্য প্রতিপাছ্বাদীৎ ॥% 


শ্রীরামানন্দ বায় বিদগ্ধ নাগর নাগরীর প্রেমের পরম কাষ্ঠা। প্রতিপাঁদন করিয়। 
এহছুতয়ের একত্ব হুচক গীত গাহিয়াছিলেন। 

তিনি তাভার “চৈতন্ত চক্ত্রোদয়” “কের ৭ম অঙ্কের ১৬১৭ প্লোকে এই গীতটির 
সংস্কৃত 'অন্রবাদ করিয়াছেন, 


“সখি! নসে' রমণ নাহং রমণীতি ভিদাবযোরান্তে | 
প্রেমরসেনোভয় মনোমদনে। নিম্পিপেষ বলাৎ॥ 

'হং কান্তা কান্ত্ত'এতিন তদানী মতিরভূৎ | 
মনোবৃত্তিনুপ্টাত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হুতা ॥ 

ভবান্‌ ভণ্ভী ভারধাক্কমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি | 
তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপর্ম্‌ ॥+১ 
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সখি! তিমি আমার বর্মণ (পতি) নন এবং আমি উীছার বহলী ( পত্বী ) নহি 
এই ভেদবুদ্ধি আমাদের বরাবরই আছে। কিন্তু দুরস্ত মদন যেন বল পূর্বক প্রেমরসে 
আমাদের উভয়ের চিত্তক্ষে নিম্পেষিত করিয়া অভির করিয়া দিয়াছিল। মিলনের 
চরমোৎকর্ষ অবস্থায় “তুমি কান্ত, আমি কাস্তা” এইরূপ মতি আমাদের ছিল না! । 
তখন চিত্ত বৃত্তি বিলুপ্ত হওয়ায় “তুমি, আমি' এই ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছিল । যদিও 
ইদানীং প্রেম শৈথিল্য বশত: আমাদের উভয়ের “আপনি ভর্তা, এবং “আমি তার্যা! 
এই দ্বৈতভাবের উদয় হইয়াছে তথাপি হায়! এখনও যে আমার প্রাণ রহিপ়াছে, 
এতদপেক্ষ! আর বিচিত্র কি? 

গ্রই গীতটি সংযোগ অবস্থার গীত কি বিয়োগ অবস্থার গীত সে বিষয়ে মতদ্বৈধ 
আছে। কেহ কেহ বলেন এই গীতাট সংযোগ অবস্থার গীত, কারণ শ্রীবামণ্নন্ন মহা- 
প্রন্ৃকে «বিলাস বিবর্ত” ই শুনাইতে চাহিযাছিলেন, বিরহের কথ। শুন'ইতে যান ন'ই 
যদিও « না সো রমণ না হাম রমণী অংশটি গীতের কেক্রশ্তিত মণি স্ববপ এবং শ্রীবামা- 
নন্দ শ্রীমগ্াপ্রভুর নিকট রাধাকৃঞ্জের “প্রেন-বিলাস-বিবর্ত' তরটি প্রকাশ করিব"র অভি 
প্রায়ে এই গীতের অবতারণ। করিয়াছিলেন, তথাপি ইহার সমুদয় অংশ শ্রীরাধারুষ্চেব 
“-প্রম বিলাস বিবর্ত” বা পরৈক্যভাব ব্যপক নহে । ইহার মধ্যে বিয়োগ অবস্থাবভাব 
নিহিত রহিয়াছে। সে কারণ কবিকর্ণপূর এবং গ্রবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই গতটিকে 
“মাথুর গীত” বলেন। “মাথুর গীত” কপে লইলে ইহার অর্থ ঈাড়ায় যে £-- 

শ্রীক্ণ যখন মথুরায়, তখন শ্রীমতী রাধারাণী তাহার বিয়োগ ছুঃখ সহ্া করিতে 
না পারিয়া! তাহার এক দুতীকে শ্রীরুষ্ণের নিকট পাঠাইবার সংকল্প কবিলেন। দূতী 
তাহাকে গিয়া কি বলিবে, তিনি তাহাই তাহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন 1 বিরহের 
মধ্যে তাহার পূর্ব শ্বতি জাগিয়া' উঠিল এবং সেই পুরাতন মধুব স্বতির কথাই শ্রীরষ্ণের 
নিকট বলিবার জন্ত দূতীকে পাঠাইতে ছিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, “স্ঘি। 
তুই গিয়। সেই বিস্মরণ শীল বিদগ্ধ নাগর রাজকে বলিস্‌ যে সে যে আমার রমণ নষ 
এবং আমি যে তার রমণী নই এ ভেদ জ্ঞান আমাদের বরাববই ছিল, কিন্তু দৃবস্ত মদন 
আমাদের চিত্তকে এমনি ভাবে নিম্পেষিত করিষাঞ্িল যে উভযের প্রতি রাগ চে"খেব 
পলক পড়িতে না পড়িতে স্বতঃম্ঘূর্ত ৰপে আবিভূত হইয়া উদ্দাম গতিতে সীমাহার! 
হইয়া চলিতে লাগিল । তৎপরে মিলনের সময় বিলাস স্থথের এমনি তন্ময়তা দেখ। 
দিল যে সে তন্ময়তায় আমর উভয়ে ডুবিয়। গেলাম। বিঙ্গাস বিভ্রমের পরিপক 
অবস্থায় তখন কে যে রমণ আর কে যে রমণী অর্থাৎ কে যে রতিবীর নাগর 'আর কে 
যে রফ্তি বিলাসিনী নাগরী এ ভেদ জ্ঞান পর্যযস্ত আমাদের রহিল না। আমরা যেন 
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একত্ব প্রাপ্ত হইলাম । কিন্ত হায় এখন আমাদের পুনরায় ভেদ জ্ঞান উপস্থিক। 
হইয়াছে । তথাপি আমার যে প্রাণ রহিয়াছে ইহাই আম্চর্য! 
পঞ্চবাণ মদনের মধাস্থতায় ্ামাদের মধ্যে যে প্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল, অপর 
কাহারও মধান্থতার প্রয়োজন হয় নাই, সে প্রেম পুণরায় স্থাপন করিবার জন্ত তোকে 
দুতি হইতে হইল । ইহার চেয়ে আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে। তুই তাকে 
এসব কথা বলিস, (যেন তার সঙ্গদোষে ভূলে যাস ন| ) যে উত্তম বিদ্ঞ্ধ নাগরের 
০প্রমের এই প্রকার ব্ীতিই বটে। শেষ চরণ দুটি শ্রীরাধার বক্রোক্তি। 
অনেকে বলেন, ইহা শ্রীরাধানর ধীরাধীর মধ্যা নায়িকার লক্ষণ । ধীরাধীর মধ্য 
নায়িকার সন্বন্ধে শ্রীমহুজ্জল নীলমণি নায়িক! ভেদ প্রকরণে ৩৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, 
“ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্য1 সবাম্পং বদতি প্রিয়ম ।৮ ধীবাধীর মধ্য! নায়িকার লক্ষণ এই 
যে যখন নায়িকা গদ গদ কে অশ্রু মোচন করিতে করিতে নায়কের প্রতি বক্রোক্তি 
কবেন | কিন্তু এখানে সবাম্পের উল্লেখ নাই । শ্রীচরুবতি মহাশয় তাহার শ্রীমদানন্দ 
চন্দ্রিক! টাকায় বলিষাছেন, ধীরাধীর মধ্য নায়িক! 1দ্ববিধ।! এক প্রক'ব দশ্বভাংশেব 
আধিক্য আর এক প্রকার অধীরতাংশের আধিকা। যেখানে অধীরত"ংশের আধিকা 
সেখানে সরে'ষেই বক্রোক্তি করেন, নয়নজল বাহির হয় না । এখানে অধখরভ”শেত 
আধিকাই বুঝিতে হইবে। 
শ্ুপব কেহ কেহ এই গীতটিকে কলহান্তরিত'র গত বলেন। ঠাহাৰ। এই শীতের 
অর্থ করেন, রাধা কতৃক প্রত্যাধ্যাত এবং অপমানিত হইয়া মানিন' শ্রীরাধার সহিভ 
পুনরায় মিলনের জন্ত বলগবতী উৎকণ্ঠার তাড়নাধ শ্রীরুষ্ণ এক দূর্তীকে শ্রীরাধার নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরাধ! সেই দূতীকে লক্ষ্য করিয়! পূৰবৎ কথা৷ গুলি বলিলেন। 
শ্রীরাধা মোহন ঠাকুর মহ।শয় তাহার পদামৃত সমুদ্র নামক সংওহগ্রন্থে এহ শীত 
টিকে কলহাস্তরিতা নায়িকার প্রকরণে ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই গীতাটির মধ্যে কলহা- 
স্তপ্লিতা নায়িকার সমন্ত লক্ষণ পরিদ্চুট হয় নাই । তবে মানিনীর মানের প্রাথর্যা তখন 
মন্দীভূত হইয়! ধীরাধীর মধ্যা নায়িকাঁৰ লক্ষণে পর্যবসিত হইয়াছিল। তিন এই 
গীতের অব্যবহিত পৃে চণ্তীদাসের মানভঞ্জনের একাটি পদকীর্তন সঙ্গি * রিযাছেন & 
যথা +- 
শুনলে! রাজার ঝি আনত সংকেত করি । 
লোকে না! বলবে কি” তাহা জাগাইলে হরি ॥ 
মিছাই করলি মান। উলটি করমি মান। 
তো বিস্ জাগল কান ॥ বছু চণ্ীদাস গান |” 


হাত 


শরণ প্রেরিত দূতী রাধারে বলিতেছেন, “বাধে ! লোকে শুনলে বলবে কি? 
তুই অকারণে মান করলি। তোর বিরছে কা সমস্ত রাত জেগে বসেছে। তুই 


সংকেত করে তাঁকে ডেকে 'মানলি, সারারাত তাকেজাগালি। আর উপ্টা মান করে 
বসলি। 


তংপরে সেই দূতীর কথা শুনিয়া শ্রীরাধা উত্তর দিলেন, 
“পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল !' 
এই শীতটি গুনিষা শ্রীমহাপ্রভূর রায় রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়া সাধ্য সাধন 
তত্বের জালোচনা এইখানেই পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন । কবি কর্ণপূর মুখাচ্ছাদনের 
ছুইটি কাবণ নির্দেশ করিয়াছেন একটি প্রতুব আনন্দ বৈবশ্ঠ, অর্থাৎ আরও অগ্রসর 
ইইলে হয়তো 'তনি আত্মসন্বরণ করিতে পারিবেন না, অপরটি ইহা। অতীব গুহ এবং 
রহস্যময়। 


তৎপরে ধাহার। শ্রমন্সা প্রভুকে শ্রশ্রীরাধাকক্চের মিলিত তন্তুরূপে প্রতিষ্ঠ। করিতে 
চান, ভাহার| রলিবেন যে তব্টি বিশেষ ভাঁবে উদঘাটিত হুইর! পড়িলে প্রভুর গোপনী 
ততবট ফস হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কায়। 
ডঃ বাধ। গোবিন্দ নাথ মহাশয় তাঁহার “গৌর কৃপাতরঙ্গিনী টীক্কায় ইহা" 
বিস্তারিত অণলোচন! করিয়াছেন । (চৈ: চঃ মধ্যলীল ৮ম পরিচ্ছেদ) 
যাহা হউক, মনে হয় এই গীতটি আক্ষেপানগরাগের গীত। আক্ষেপা্গবাগের 
মধাদিয়া “বিপাস বিবর্ত পরিশ্ুট হইয়াছে। কারণ শ্রীমতীর সংযোগেও যেমন 
অসংখোগের অবস্থা থাকে, সেই প্রকার অসংযোগেও সংযোগের মধুর শ্বতি তাহার 
/দ্ত”্+।শে ফুটিয়। উঠিয়! তাহাকে বিবিধ ভাবোচ্ছাসে পরিপ্লুতকরে। 
পরামৃত সমদ্র ও তদক্যায়ী সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত-শ্রীপ্রীপদকল্পতরু 
গন্থের ২য শাখা ২১ প্ল্লবে "মান প্রকারাস্তর? প্রকরণে এই গীতের শেষ দুইটি পংক্তি 
মাছে। 5গ 
বর্ধন-কদ্র--নরাধিপ- মান। 
বামানন্দ রায় কবি ভান ॥৮ 
হ'ব ছুটি অর্থ--প্রথম অর্থ রুদ্রগুণের দ্বারা অর্থাৎ ক্রোধভাব দ্বারা নবাধিপের 
ছাপকদ্দের ) যানের স্তায় শ্রীরাধার মান বর্ধন । দ্বিতীয় অর্থ প্রতাপ রুত্র মহাশয় 
বধিত মান (সম্মান) ধাহার, ইহা কবিকে সন্মান জ্ঞাপন করা হইতেছে। 
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শ্ী+ষনন্দন 
তাল 
কষ্চপ্রেমের 
খিল] 
হ্যামোহযং 
কোপনব্বহাব! 
প্রেমএ্রীতি 
পারপুবক 
শ্রাতিবাচয 
শরদ্ধবুদ্ 


ত্ঠান 


শুদ্ধ 
দ্ঃখংমেমাূৎ 
জীব 
রিট 
সম্যঙ. 
অখও্ড জান ঘন 
সাধুসঙ্গোহথ 
পয্পপাসিতম 
আমেত্বগন্ধ 
স্বতখবাসন। 
বাজান”, 
নবলীন 
অভিদ্ভৃত 
কক্ষ 
মোড 
শ্রীরঞ্চনন্দনন্দন 
তাতল 
কষ্ণমাধূর্যোর 
থিন্ন। 
শ্য'মবর্ণোহ্যং 
কোপনস্বমভাব 
প্রেমনতি 
পবিপোষক 
শতিবাক্য 


শ্ুক্ববন্ধ। মন্তু 


